41719702900 £76 7). 22১ 4০97 40918001107. £76 1৫56. 07 16601915 
(06০4. 97542 10. 4. 41) 

1 55 0159 87180160260 87 476 1754 01 0০০9/১৪ 760977277267260 &% 179 

17519091079 ০0 ১০/১9০1$ 191 61১6 4)81)07%))857261 :779007757065075 
878 6126 49 91 756078880. 





(িক্ষা-নিজ্ঞান ও শিক্ষাদান-প্রণালী ) 


শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত এম্‌. এ. বি. টি. 
প্রণীত 


প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী 


১৫ কলেজ স্বয়ার, কলিকাতা 


চতুর্থ সংস্করণ 


₹০201151)৩0 ০৮ £১০ 0. €07215951)5 


৮৮৩10 1)0 
.1012.55 হডভ 0০০11৮5শ ১01191-5  0791012002,- 
৮212805077১ 4৯. (0. (0955 19, ১:০০] 95290151 
8৮555, 4? (12108 7২০50, 


02101021021) 


ভূমিক৷ 


প্রত্যেক ব্যবসায়ে সফলত! লাভের জন্য তৎসম্বদ্ধে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন 
হয়। বিশেষতঃ কাঁজটি যদি জটিল ব। কৌশলপুর্ণ হয় এবং তাহার যদি যুক্তি- 
সঙ্গত মূলনীতি ও স্থচিন্তিত কার্ধ-পদ্ধতি থাকে, তবে তাহাদের সবিশেষ জ্ঞান 
লাভ না করিয়া কেহই দক্ষতা ও সফলতার সহিত সেই কাজ সম্পীদন করিতে 
পারে না। আধুনিক শিক্ষাদান-প্রণালীব সহিত স্ুপবিচিত ব্যক্তিমাত্রেই 
ধীকীর করিবেন যে, শিক্ষাদানও একট1 খুব জটিল বা কৌশলপুর্ণ কাঁজ। 
হুতরাং শিক্ষাদানকার্ষে সফলতা! লাভ করিতে হইলে তাহার মূলনীতি 
ও কার্য-পন্ধতি সম্ধদ্ধে জ্ঞানল্াভ করা একান্ত প্রয়োজন । 

ট্রেনিং কলেজে অধ্যয়নের সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকার বিছ্যালয়সমূহে 
প্রচলিত শিক্ষাদদান-প্রণালীর সহিত স্থুপরিচিত হইরা যখন একটি উচ্চ ইংরেজী 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হই, তখন সেই সমস্ত দেশের বিদ্যালয়গুলির 
আদর্শে আমাদের বিছ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিবার উচ্চ স্বল্প 
সইয়াই কার্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে ভালরূপে 
বুঝিতে পারি যে, বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক আধুনিক শিক্ষানীতি ও 
শিক্ষাদান-প্রণালী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিলে,একমাত্র প্রধান-শিক্ষকের আপ্রাণ 
চেষ্টায়ও আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতে পারে না। ইহাও 
দেখিলাম যে, বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে ট্রেনিং পাওয়ার স্বিধা যেরূপ 
"মাবদ্ধ তাহাতে অদূর ভবিষ্যতেও কোন বিদ্যালয়ে যথেষ্ট ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক 
নিয়োগের আশা নাই । তখন আমার সংকল্প সাধনের একমাত্র উপায় মনে 
করিয়া আমার সহকর্মী শিক্ষকগণকে আধুনিক শিক্ষানীতি ও শিক্ষাদদীন- 
প্রণালীর সহিত সুপরিচিত করিবার প্রয়াস পাই । এই উদ্দেশ্ঠে প্রতি সপ্তাহে 
শিক্ষকগণের একটা সভা করিয়া উক্ত বিষয় আলোচনার ব্যবস্থা করি। প্রায় 
১৫ বংসর পর্যন্ত যে কয়েকটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষকরূপে কাজ 
করিয়াছিলাম সর্বত্রই এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করি । আমার সহকর্মী শিক্ষকবৃন্দই 
ইহার সাক্ষ্য দ্িবেন। বিহার প্রদেশে ভাবুয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান- 
শিক্ষকর্ূপে কাজ করার সময়ে আমার পুর্বোক্ত ব্যবস্থা দেখিয়া পাটনা বিভাগের 


(8) 


তদানীন্তন স্যোগ্য ইন্স্পেক্টার [₹. 1৬1০. 05010196750. 1. £.. 1], নী ৪, 
তাহার পরিদর্শনী মন্তবো ইহার উচ্চ প্রশংসা করেন ও আমাকে এই কাজে 
খুব "ৎ্সাহ দেন। 

আমার এই প্রচেষ্টাকে নাফল্যমপ্তিত করিবার জন্য আধুনিক শিক্ষানীতি ও 
শিক্ষাদান-প্রণালী সঙ্বন্ধে মাতৃভাষায় একটা পুস্তক লিখিবার প্রয়োজনীয়তা 
অন্তরের সহিত অনুভব করি, কিন্তু স্বযোগ-হ্বিধার অভাবে তখন তাহা কাজে 
পরিণত করিতে অনমর্থ হই । ইহার পর যখন হুগণী ট্রেনিং সকলের সহকারী 
প্রধান-শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া বিষয় শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করি, তখন 
মনে হইল যে, ভগবান আমার পুর্ব সঙ্কল্প সাধনের এই স্থযোগ দিয়াছেন । 
ইং ১৯৩৭ সালে নর্মাল স্কুলসমূহের নৃতন পাঠ্যস্চি অন্থ্যাধী তথায় শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা হইলে তাহার উপযোগী আধুনিক শিক্ষ।-সনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাদান- 
পদ্ধতি সম্বন্ধে বার্গলাভাষায় একটি পুস্তকের অভ।ব বিশেষভাবে অগ্ুভব করি 
এবং সেই অভাব দূর করার কাঁধে ব্রতী হই। তাহার কণেই আজ এই পুস্তক 
প্রকাশিত হইল । 

এই পুশ্তক প্রণয়নের জন্য গত সাত বৎসর ধরিয়া আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞান ও 
শিক্ষাদদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে বত পুপ্তক পাঠ করিতে হইয়াছে । বিভিন্ন অধ্যায়ের 
শেষে তাহাদের মধ্যে কতক গুলির নাম উল্লেখ করিরাছ্ি। কেহ এই তত্ব-্বছুল, 
জটিল বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানার্জনের ইচ্ছা করিলে সেই পুস্তক গুলি পাঠ করিতে 
পারেন। কিন্তু ইহা বলা প্রয়োজন ধে, আমি কেবল সেই সকল গ্রন্থকারের 
লেখার অন্থবাদ করি নাই । ত্বীগ্ অভিজ্ঞতার সাহাধো তাহাদের প্রস্তাবিত 
কার্ষপ্রণালী বিচার করিয়া এহ দেশের বিদ্যাণয়ে অবলম্বনের পক্ষে যতট! 
উপযোগী ততটুকুই গ্রহণ করিয়াছি এবং এই দেশের ভিন্ন অবস্থায় তাহাদের 
ব্যবহারের যথাপস্তব কাধকরী পন্থা নির্দেশও করিয়াছি । এই বিষজে 
কতটা সফলকাম হইয়াছি, আমার সহকমা শিক্ষকগণই তাহার বিচার করিবেন। 
গ্রন্থখানির উন্নতি সাধনের জন্য ভাহার। কোন প্রস্তাব করিলে তাহা সাদরে 
গৃহীত হইবে। তবে আমি শিক্ষকগণের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছি 
বলিয়া কেহ কেহ আমাকে দোষ দ্রিতে পারেন; আমি সেই দোষ বিনা 


৬৮০৭ ) 


আপত্তিতে স্বীকার করিয়। লইতেছি। কেন্ন।, আমার মত এই ষে, শিক্ষক- 
মাত্রেরই একটু আদর্শবাদী তওয়া প্রয়োজন 'এবং উচ্চ আদর্শ সামনে রাখিরা 
কর্তব্য সম্পাদনের চেষ্টা কর] বাঞ্ছনীয় । এই স্থলে ইহাঁও ব্লা প্রয়োজন যে, 
নর্মাল স্কুলের নৃতন পাগ্যস্থচির অঙ্গদরণ করিয়া এই পুস্তক লিখিলেও কেবল 
সেই পরীক্ষা পাশের দিকে লক্ষ্য রাখিন্না ইহ! লিখিত হয় নাই । আমার যে 
সমস্ত সহকমা ট্রেনিং লাভের স্থযোগ পান নাই, তাহারাও যাহাতে আধুনিক 
শিক্ষা-বিজ্ঞান ও শিক্ষাদান-প্রণালী সন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করিয়া 
অধিকতর দক্ষত। ও সফলতার সহিত নিজ নিজ দায়িত্বপুর্ণ কর্তব্য সম্পাদন 
করিতে পারেন, সে উদ্দেশ্যও সম্মুখে রাখিন্। পুস্তকখানি লিখিত হ্ইয়াছে। 
সুতরাং এই পুস্তক পড়িয়া শিক্ষকগণ যদি অধিকতর যত্ব্, দক্ষতা ও সফলতার 
সহিত তাহাদের দায়িত্বপুর্ণ কতব্য করিবার জন্য কিছুমাত্র উত্সাহ ও সাহাধ্য 
লাভ করেন, তবে আমার পবিশ্রম সাথক হইয়াছে মনে করিব। 

এই স্থলে পুস্তকের আলোচ্য বিষয় এবং আকার সম্বন্ধে কিছু বল! 
প্রয়োজন বোধ করিতেছি । শিক্ষ।-মনো বিজ্ঞান এবং বিদ্যালয়-পরিচালন। ও 
শিক্ষাদান-প্রণালী সম্বন্ধে সাধারণতঃ দুইটি ভিন্ন পুস্তক লেখা হম্ব। উক্ত ছুই 
বিষয় একই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে বলিব পুস্তকের আকার কিছু বড হইয়াছে 
মনে হইতে পারে । দুইটি বিষয় পরম্পর-সম্প্কযুক্ত এবং এক বিষয়ে জ্ঞানলাভ 
না৷ করিলে অন্যটির জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না বলিয়াই উক্ত দুই হিষধ একই পুস্তকের 
অন্তর্গত করিয়াছি । 


পরিশেষে আন্তরিক কতজ্ঞতাব সহিত বীকার করিতেছি যে, ঢাকা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের দর্শনশাগ্রের অধ্যাপক শিক্ষাপ্ধোমক হরিদাস ভট্টাচাষ এম. এ. 
পি. আর. এস, দর্শন-পাঁগর মহোদয় অন্গ্রহ করিয়! আমার এই পুস্তকের 
শিক্ষামনোবিজ্ঞান অংশ দেখিয়। দিয়া এবং প্রয়োজন মত সংশোধন করিয়া এই 
পুস্তক প্রকাশে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন ও উৎসাহ দিয়াছেন । 
তজ্জন্য তাহার নিকট আমি চিরকাল খণী থাকিব। 

ঢাকা গ্রন্থকার 
১০ই ডিসেম্বর, ১৯৪০ 


(1০ ) 
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


প্রথম সংস্করণ ফুরাইয়! যাওয়ার পর দেশের চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক ও 
অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের জন্য প্রায় তিন বৎসর পর্যন্ত পুস্তকটি পুনঃ প্রকাশ করা 
সম্ভব হয় নাই। সহকর্মী শিক্ষকবুন্দ ও টেনিং স্কুল-কলেজের ছাত্রগণের 
আগ্রহাতিশষ্যে উৎসাহিত হইয়া! ও বিদ্যোৎ্সাহী প্রাক্তন প্রকাঁশকের সাহাষ্য 
লাভ করিয়! এতদিন পরে পুস্তকটির ২য় সংস্করণ বাহির করিতে সমর্থ হইলাম । 

এই সংস্করণে অনেক বিষয় পরিবতিত ও সংশোধিত হইয়াছে এবং কয়েকটি 
নৃতন বিষয় যোগ করা হইয়াছে । বস্ততঃ, অবসর গ্রহণের পর নানা অভাব 
অস্থবিধার মধ্যেও সুদীর্ঘ শিক্ষাজীবনের পরিসমাপ্তি হিসাবে পুস্তকটিকে যতটা 
আধুনিক ও উন্নত কর! সম্ভব তাহার চেষ্টার ক্রুটি করি নাই। প্রথম সংস্করণের 
ন্যায় ইহাও শিক্ষার্থী ও শিক্ষাভিজ্ঞগণের দ্বারা সমাদৃত হইলেই আমার 
পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব। 


| 
কলিকাতা গ্রন্থকার 
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শিক্ষা-বিজ্ঞান ও শিক্ষাদান-প্রণালী 


(101)2 9০121006 200 4৯10 0৫ ঢ:0008.0101)) 


প্রাচীনকালে চিকিৎ্স! কার্ধের ন্যার শিক্ষাদান কারও একট! হাতুড়ে 
বিষ্ঠাই ছিল। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালন্ধ কৌশল বা উপায় ব্যতীত 
শিক্ষাদানের আর কোন সুনির্দিষ্ট যুক্তিসঙ্গত কর্মপন্ধতি ছিল ন]। 
ইহা তখন কার্ধ-কাঁরণ-সম্পর্ক-যুক্ত কোন স্থুদুঢ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 
আমাদের দেশে বর্তমান সময়েও অনেকে শিক্ষাকে একট! হাতুডে বিদ্যা বলিয়াই 
মনে করে। কিন্তু শিক্ষার ইতিহাসের সহিত স্থপরিচিত ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার 
করিবেন যে শিক্ষীর আর সেদিন নাই। শিক্ষার উন্নতিসাধন-ত্রতে ব্রতী শত 
শত মনীষীর জীবনব্যাগী অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে দীনাহীনা ভিখারিণী শিক্ষা 
আজ অমূল্য রত্বাভরণ বিভূষিতা৷ রাজরাণীর উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছেন । 
খাতনাম। শিক্ষক ও শিক্ষাবিদগণের পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে শিক্ষাদানের 
অনেক স্থনি্দিষ্ট যুক্তিসঙ্গত উপার বা কাধপদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছে। 
মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান প্রভভাতির সাহায্যে শিক্ষার 


২ শিক্ষা 


নুচিন্তিত মূলনীতি নির্ধারিত হইয়াছে এবং শিক্ষা যুক্তিসঙ্গত স্থুদু্ণ ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শুধু তাহা নহে, বর্তমান সময়ে শিক্ষা একটা! 
উৎকৃষ্ট পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানে পরিণত হুইয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকার 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শত শত শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌ পরীক্ষা ও গবেষণার সাহায্যে 
শিক্ষার নৃতন নৃতন তত্ব আরিক্ারে নিযুক্ত আছেন। তাহাদের পরীক্ষা ও 
গবেষণার ফলে এক বুহৎ শিক্ষা-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে । এক কথায় বলিতে 
গেলে শিক্ষা এখন আর একটা হাতুড়ে বি্া নহে, উহা এখন একটা 
উৎকৃষ্ট বিজ্ঞানের সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হাতুড়ে 
চিকিতৎদকের অভাব না থাকিলেও বর্তমান চিকিৎ্সা-বিছ্যা যেমন বিজ্ঞান আখ্য। 
পাইতে পারে, বর্তমান শিক্ষাও নিশ্চয় সেই উচ্চ আসনের দাঁবী করিতে পারে। 
তবে চিকিংস|-বিছ্য| যেমন কেবল একট| বিজ্ঞান নহে, তাহার স্থনিদিষ্ট 
প্রয়োগ-প্রণালী (৮0) আছে, সেইরূপ শিক্ষাও কেবল একটা! বিজ্ঞান 
নহে, ইহারও সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি আছে। কারণ, একদিকে যেমন 
শিক্ষার যুক্তিসঙ্গত মূলনীতি নির্ারিত হইয়াছে, অপরদিকে তাহার উপর 
ভিত্তি করিয়া বহু স্থচিন্থিত শিক্ষাদ্ধান-পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হইয়াছে । 
স্থুতরাং বর্তমান শিক্ষাকে একটা উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান (3০87০6) এবং 
কার্যপ্রণালী (475) দুই-ই বলা! যায়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
শিক্ষার অর্থ 


শিক্ষাদান একটি অত্যন্ত জটিল কাজ । ইহার সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
একটা সংজ্ঞা প্রস্তুত কর! খুব কঠিন। তাই ইভার নানা বিশেষত্তেব দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া শিক্ষাবিদ্গণ ইহার নান! সংজ্ঞা দিয়াছেন। কিন্ত এখন পথন্ত 
এমন কোন সংজ্ঞা প্রস্তুত হয় নাই যাহার মধ্যে শিক্ষার সম্পূর্ণ বর্ণনা পাওঘা 
যাইতে পারে । তথাপি শিক্ষার এই বিভিন্ন সংজ্ঞার আলোচনা করিলে শিক্ষা 
নান বিশেষত্ব ও উহার স্বরূপ সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা জন্মিবে। তাই এস্কলে 
শিক্ষার কতকগুলি সংজ্ঞার আলোচন। কবা যাইতেছে | 

১। জ্ঞানদান বা জ্ঞানার্জন । 

পুর্বে জ্ঞানদান বা জ্ঞানাজনকেই শিক্ষা বলা হইত । ঘে যত বেশী জ্ঞানার্জন 
কবিত সে তত বেশী শিক্ষিত বলিয়া সমাজে পরিচিত হইত । জ্ঞানের ভাগ্ডার 
বা বিষ্ভার সাগর হওয়াই উচ্চ শিক্ষিতের আদর্শ ছিল। বর্তমানকালেও 
সাধাবণ লোকে শিক্ষা শব্দ জ্ঞানার্জন অর্থে ব্যবহার করে। 

ইহ] সত্য যে, জ্ঞানার্জন শিক্ষালাভের একটা প্রধান উপায় বা অঙ্গ । বিভিন্ন 
শিক্ষণীয় বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া কেহই শিক্ষিত বলিয়া দাবী করিতে পারে 
না। কিন্তু কেবল বহু বিষয়ের যথেষ্ট তথ্য বা খবর সংগ্রহ করিয়া মস্তি 
ভারাক্রান্ত করিলেই একজনকে শিক্ষিত বলা যায় না। যেমন সমস্ত ধর্মশাস্ 
মুখস্থ করিলেও একটা টিয়া পাখীকে ধামিক বলা যায় না, সেইরূপ "জ্ঞানের 
ভাণ্ডার” হইলেই একজনকে শিক্ষিত বলা যায় না। জ্ঞান শিক্ষকের হাতের 
যন্ত্র-স্ব্ূপ । তাহার উদ্দেশ্য (শিশুর বিকাশ ) সাধনের উপায় হিসাবেই 
ইহার মূল্য । জ্ঞানার্জনের ফলে যদি শিশুর চিন্তাশক্তির বিকাশ না হয় এবং. 
তাহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে জ্ঞানের কিছুমাত্র মূল্য নাই । স্থতরাং 
কেবল জ্ঞানার্জন শিক্ষা নহে, শিক্ষালাভের একটা অপরিহার্য মূল্যবান 
উপায় মাত্র । 


৪ ্‌ শিক্ষা 

২। নানা বিষয়ে অনুরাগ সৃষ্টি (01580020 ০0£ 17081)-51966 
100616590) 

পুর্বে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানার্জনকে শিক্ষা বলা না গেলেও উহ শিক্ষা 
লাভের একটা প্রধান উপায় বা অঙ্গ । কিন্তু জ্ঞান সীমাহীন । পাঠ্য জীবনে 
ছাত্রকে সমন্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানদান কর! সম্ভবপর নহে । বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত 
পরীক্ষোত্বীর্ণ ছাত্রও সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিয়াছে বলিয়া দাবী 
করিতে পারে না। বস্তুতঃ বিভিন্ন বিষয়ের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান 
পুরিয়। দিয়া শিশুর মন্তিফ ভারাক্রান্ত করাকেই শিক্ষা! বলা যাঁয় না। তাহা না 
করিয়া যদি শিশুর মনে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি প্রবল অনুরাগ কৃষ্টি 
করিয়া দেওয়া! ঘায়, তাহা হইলে শিশু সে সকল বিষয়ের প্রয়োজনীয় 
জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হইবে এবং আজীবন স্বীয় চেষ্টায় জ্ঞানার্জনে রত থাকিবে, 
এই কথা কেবল জ্ঞানার্জনের বেলায় প্রযোজ্য নহে । কোন প্রয়োজনীয় কার্ষে 
দক্ষতা অর্জন সম্বন্ধেও ইহা সমানভাবে সত্য। স্থৃতবাঁৎ বিভিন্ন বিষয়ের 
জ্ঞানদান বা বিভিন্ন কাঁজে দক্ষতাদান অপেক্ষ। বিভিন্ন বিষয়ে অনুরাগ 
স্ষ্টিকেই শিক্ষার শ্রেষ্ঠতর কাজ বলা যায়। কিন্তু ইহাও শিক্ষা নহে, 
জ্ঞানাজনের ন্যায় ইহাও শিক্ষালাভের একট। উপায় বা অঙ্গমাত্র | 

৩। মানসিক শক্তির ব্যবহার বা অনুশীলন (01501117) ০£ 

[15061125000 

কিছুকাল পূর্ব প্যস্ত মানসিক শক্তির ব্যবহার বা অনুশীলনকেই শিক্ষা বলা 
হইত এবং শিক্ষাগারগুলিতে প্রচুর মানসিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা হইত। 
কোন বিশেষ বিষয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তাহার কিছুমাত্র বিচার 
করা হইত না। বিষয়টি কঠিন হইলে এবং তাহা শিক্ষাকালে "প্রচুর মানসিক 
ব্যায়াম হইলেই যথেষ্ট মনে করা হইত । মনের বিভিন্ন বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র 
বলিয়। ধারণ। ছিল এবং তাহাদের ব্যবহারের জন্যই বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা হইত । বুদ্ধিবৃত্তিকে স্থৃতীক্ষ করিবার জন্য এক এক বিষয়কে মানসিক 
শাণ-পাথর বলিয়। বিবেচনা করা হইত | যথা, _-সঠিক চিন্তা এবং বিচার-শক্তির 
ব্যায়ামের জন্য গণিত শিক্ষা দেওয়া হইত; ভাববৃত্তির ও কল্পনা শক্তির বিকাশ 


শিক্ষার অর্থ ৫ 


এবং সাহিত্য পাঠে রুচি স্থ্টির জন্য লাটান, গ্রীক, সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন 
সাহিত্য (01955105) শিক্ষা দেওয়া হইত ; স্বৃতিশক্তির ও যুক্তিশক্তির ব্যায়ামের 
জন্য ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হইত । শুধু তাহ! নহে, কতকগুলি বিশেষ বিষয় 
শিক্ষার ফলে মনের থে শক্তিবৃদ্ধি হয় তাহা যে-কোন বিষয় শিক্ষা বা কাজে 
প্রয়োগ করা যাইতে পারে বলিয়া ধারণা ছিল । তাই অনেকে এক বা ছুইটি 
বিষয় শিক্ষায় সমন্ত শিক্ষাজীবন ব্যয় করিত এবং অন্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ থাকিয়া যাইত । 

ইহা সত্য যে, শারীরিক ব্যায়ামের দ্বারা যেমন শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, 
সেরূপ মানসিক শক্তিও ব্যবহার বা চর্চার ফলেই বিকশিত হয়। কিন্তু ইহা 
স্বরণ করিতে হইবে যে, আমরা কোন কাজ করিবার জন্য চিন্তা! করি; চিন্তা 
করিবার জন্য কাজ করি না । মানসিক শক্তির ব্যবহার বা চর্চার জন্যই 
কোন বিষয় শিক্ষা দিতে গেলে শিক্ষাদান কাষ অস্বাভাবিক ও নীরস হইয়া 
পড়ে। তাহা ছাড়া ইহাতে কোন কোন মানসিক বৃত্তির অত্যধিক ব্যবহার 
হইতে পারে এবং অন্য মানসিক বৃত্তি গুলি উপেক্ষিত হইতে পারে ও অবিকশিত 
থাকিগা যাইতে পারে । স্থতরাং তাহা না করিয়া বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়গুলির 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়। শিক্ষা দিলে শিক্ষাদান কার্য অধিকতর স্বাভাবিক ও 
আনন্দদায়ক হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শক্তির বিকাশ হয় । 


মনের বিভিন্ন বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া পুর্বে যে ধারণা ছিল, বর্তমানে 
তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়! সাব্যস্ত হইয়াছে । এখন স্থির হইয়াছে যে, মন বিভিন্ন 
বৃত্তিতে বিভক্ত নয়, সমস্ত বৃত্তিগুলি একই মনের বিভভিষ্ন কার্য । সুতরাং 
মনের বিভিন্ন বৃত্তিগুলির বিকাশের জন্ত স্বতন্ত্র কাধ ব্যবস্থা করা ঠিক নহে । 
বিভিন্ন বিষয়গুলি ঠিক ভাবে শিক্ষা দিলে প্রীয় সমস্ত মানিক বৃত্তির 
ব্যবহার ও বিকাশ হইতে পারে। 

পরীক্ষা দ্বার! ইহাঁও প্রমাণিত হইয়াছেযে, কোন এক বিষয়ের অত্যধিক 
চর্চা করিয়া যে মানসিক শক্তি লাভ কর] যায় তাহা সকল বিষয় অধ্যয়ন বা 
সকল কাঁজে সাহায্য করে না। কোন এক বিষয়ে নৈপুণ্য অর্জন করিয়া 
তাহা অন্য বিষয়ে প্রয়োগ করা যায় না । অন্ত ষে বিষয়ের সহিত তাহার 


৬ শিক্ষা 
সাদৃশ্ত আছে সেই বিষয় শিক্ষায় বা সেই কাজে সাদৃশ্তের অন্থপাতে ব্যবহার 
করা যায় মাত্র ।৯ 

ইহ] ছাড়া শারীরিক ব্যায়ামকে যেমন স্বাস্থ্যোন্সতি বলা যায় না, তাহার 
একটা উপায় মাত্র বলা যায়, সেইরূপ মানসিক শক্তির ব্যবহারকেই শিক্ষা 
বল। যায় না, তাহার একটা উপায় মাত্র বল। যায়। 

৪1 সু-অভ্যাস গঠন 

দার্শনিক-প্রবর অধ্যাপক জেমস স্ত-অভ্যাস গঠনকেই শিক্ষা বলিয়াছেন । 
বস্ততঃ মান্থষের জীবন কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টি মাত্র। অভ্যাসের প্রভাবেই 
আমাদের জীবন-ধারা বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হয় । আমাদের দৈনন্দিন কাধের 
শতকরা আশি ভাগ অভ্যাসের সাহায্যেই সম্পাদিত হয়। স্থতরাং বাল্যকালে 
যত বেশী স্-অভ্যাস গঠন করা যায়, ভবিষ্যৎ জীবন ততই সুন্দর এবং 
মহ হইবার সম্ভাবনা । কিন্তু আমাদের জীবনের উপর অভ্যাসের প্রভাব খুব 
বেশী হইলেও আমরা! কেবল অভ্যাসের দাস হইতে পারি না। তাহা 
হইলে আমরা নৃতন কোন অবস্থার সম্মুখীন হইয়া নিজের কর্তব্য সম্পাদন 
করিতে সমর্থ হইব না । জীবনের বিশাল ক্ষেত্রে চিত্ত! ও বিচার করিয়া কাজ 
করিবারও যথেষ্ট স্থযোগ এবং প্রয়োজন হয়। বস্ততঃ আমরা ইচ্ছাপুবক 
চিন্তা ও বিচার করিয়া যে সকল কাজ করি তাহার ফলেই আমাদের চরিত্র 
গঠিত হয় এবং তাহার বিচার করিয়াই মানব সমাজে আমাদের স্থান 
নিরূপিত হয়। সুতরাং স্ত-অভ্যাস গঠন শিক্ষার একটা প্রধান তঙ্গ 
হইলেও কেবল তাহার দ্বার! শিক্ষা! সম্পুর্ণ হইতে পারে না এবং কেবল 
স্-অভ্যাস গঠনকেই শিক্ষা বলা যায় না। 

৫। শিশুর সর্বতোমুখী বিকাশ 

বর্তমান সময়ে সাধারণতঃ বিকাশ ব1 উন্নতি সাধন অর্থেই শিক্ষা 
এব্দ ব্যবহৃত হয। মানবশিশুর ' অন্তনিহিত শক্তিগুলির সর্বতোমুখী 
বিকাশ সাধনই তাহার প্রকৃত শিক্ষা । খ্যাতনামা শিক্ষাবিৎ মনীষী 
ঢ৪$6০10521ই প্রথমে শিক্ষার এই সংজ্ঞা দেন। (অবশ্য রুশো ইহার ইঙ্গিত 
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শিক্ষার অর্থ ৭ 


করিয়াছেন )। তাহার মতে প্ররুতি মানবশিশুর অন্তরে তাহার পক্ষে 
প্রয়োজনীয় সমস্ত শক্তির বীজ নিহিত রাখিয়াছে এবং আমর! কেবল তাহার 
বিকাশ সাধন করিতে পারি, তাহাকে বাহির হইতে কিছু দিতে পারি ন|। 
তাহাব প্ররুতির অনুকুল কার্ধব্যবস্থ। করিযাই আমরা তাহার স্বাভাবিক 
শক্তিগুলির বিকাশের সুযোগ দিতে পারি ও সাহায্য করিতে পারি। 
একটি ক্ষুব্্ বৃক্ষশিশুকে যেমন প্রয়োজনীয় আলো, বাতাস, জল ও সার দিঘা, 
ত্র করিয়া প্রকাণ্ড পাদপে পরিণত হইতে সাহাধ্য করা যায়, সেইন্ঈপ 
মানবশিশুকেও ঠিকভাবে লালন-পালন করিয়া ও তাহার প্রকৃতির অনুকুল 
কার্ষে নিযুক্ত কবিয়৷ তাহার অন্তনিহিত প্রাক্কতিক শক্তিগুলিব বিকাশের 
সাহায্য কর! ঘা এবং তাহাই তাহার প্রকৃত শিক্ষ।। 

মানবশিশু বলিতে তাহার শরীর, মন, হৃদয় ও আত্মা! এই চাবিটিব সমষ্টি 
বুঝায় । তাহার শবীবেব বিকাশ সাধনই শারীরিক শিক্ষা, মনের ব| বুদ্ধিবৃত্তিব 
বিকাশ সাধনই মানসিক শিক্ষা, হৃদযেব বা সুকুমার ভাব বুত্তিগুলির বিকাশ 
সাধন করিয়া সকাধে প্রেরণা দেওয়াই হৃদয়ের শিক্ষা! বা নৈতিক শিক্ষা! এবং 
তাহার আত্মার উন্নতিসাধন ব| ধর্মজ্ঞান ব। ধর্মভাব বুদ্ধি করাই আধ্যাত্মিক 
শিক্ষা । শিশুর শারীরিক বিকাশের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য ও ব্যায়ামের প্রয়োজন; 
মানসিক বিকাশের জন্য মানসিক খাগ্ভ ব| জ্বানলাভ ও মানসিক কাজের 
প্রয়োজন , তাহার হৃদয়ের বিকাশের জন্য তাহার হৃদয়ের খাছ্য অর্থাৎ সুকুমার 
বুত্তিগুলির ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন; এবং তাহার আধ্যাত্মিক 
উন্নতি সাধনেব জন্ত তাহার হৃদয়ে ধর্মের বীজ রোপণ করা ও তাহার ধর্মাচরণের 
ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন__এই সমস্ত বিভিন্ন উপায়ে মানবশিশুর শারীরিক, 
মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধন করিয়া তাহাকে জম্পুর্ণ 
বা আদর্শ মানবে পরিণত করাই তাহার প্রকৃত শিক্ষা । 

৬। পরিবেশ বা পারিপাশ্বিক অবস্থার প্রভাব নিয়ন্ত্রণ 
(1২92011901090 01 012 [31101010060 6) 

শিক্ষাবিদগণ পরিবেষ্টনী বা পারিপাশ্বিক অবস্থার প্রভাব নিয়ন্ত্রণকেও শিক্ষা 
বলিয়াছেন । কেননা, পরিবেশ শিশুর মনের উপর যে ক্রিয়া করে 


৮ শিক্ষা 


এবং শিশুর মন তাহার বে প্রতিক্রিয়া করে এই উভয়েরই ফলে 
শিশুর বিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয় বা তাহার শিক্ষালাভ হয়। সুতরাং শিশুর 
বিকাঁশেব সাহায্য করিতে হইলে ব। তাহাব বিকাশ নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে, 
তাহার পরিবেষ্টনীকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে । 

ইহ! স্মরণ রাখিতে হইবে, পবিবেষ্টনী বলিতে কেবল প্রাকৃতিক 
পরিবেশ (1)55108] ঢ75৮1:010161)0 বুঝায় না, সামাজিক এবং 
মানসিক পরিবেশও ইহার অন্তর্গত । ববং শেষোক্ত দুইটিই তাহার 
মনের উপর অপ্িকতর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহার মানসিক বিকাশ 
নিয়ন্ত্রিত কবে। স্থতরাং শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য প্রধানত: তাহার 
সাঁমীজিক ও মানসিক পরিবেষ্টনীর নিয়ন্ত্রণ করিতে হয় । 


পরিবেষ্টনীর প্রভাবে শিশু যে শিক্ষালাড করে তাহা ছুই অর্থে 
ব্যবহৃত হয়__ উদার অর্থ ও সংকীর্ণ অর্থ। 


জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনের উপর তাহার পরিবেশ 
যত প্রকার প্রভাব বিস্তার করে উদার অর্থে তাহাকেই শিক্ষা বলে। 
কারণ সেই সমস্ত প্রভাবই মানুষের বিকাশের সাহায্য করে। এই অর্থে, ভূমি 
হওয়ার পর হইতেই মানব-শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং জীবনের শেষ মুহত 
পযন্ত তাহার শিক্ষালীভ-কাঁষ চলিতে থাকে । তাই বল। হয়, সমস্ত সংসার 
মানবের শিক্ষায়তন এবং সমস্ত জীবনব্যাপী সে ছাত্র। প্রাগৈতিহাসিক 
যুগে মানুষের শিক্ষা-ব্যবস্থার পুর্বে, মান্য কেবল এই স্বাভাবিক পরিবেশ 
প্রভাবে শিক্ষিত হইত । মানুষের চিন্তাপ্রস্থত শিক্ষাব্যবস্তা হওয়ার পরও 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে মান্রষ এই উদার অর্থে বাবহৃত শিক্ষালাভ করিতেছে। 
কারণ, আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, মানব-শিশুকে তাহার প্রাকৃতিক 
ও সামাজিক পরিবেশ প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে পারি না। 

মানব-শিশুর সর্বতোমুখী বিকাশের জন্য কৃত্রিম পরিবেশের সৃষ্টি 
করিয়। তাহার জীবনের উপর আমরা! যে বিশেষ বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করি, সংকীর্ণ অর্থে তাহাকেই শিক্ষা বলে। এক কথায় বলিতে গেলে, 


আমাদের স্কুল-কলেজে যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয় তাহা এই সংকীর্ণ অর্থে 


শিক্ষার অর্থ ৯ 


ব্যবহৃত শিক্ষা। এই ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক পরিঝেষ্টনী হইতে সামাজিক এবং 
মানসিক পরিবেষ্টনীই অধিকতর নিয়গ্রিত হয়। পুস্তক পড়িয়া বা শিক্ষকের 
উপদেশ শুনিয়! ছাত্র নানা বিষষে যে জ্ঞান লভ করে, তাহাই তাহার মানসিক 
পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি করে এবং আমর ইহা আমাদের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করিতে 
পারি। ইহা ছাড়া শিশুর উপর নানা কৃত্রিম, প্রাকৃতিক ও সামজিক প্রভাব 
বিস্তার করিয়| এবং তাহাদের প্রতি শিশুর প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিয্বা আমরা 
তাহার যথেষ্ট বিকাশ সাধন করিতে পারি । স্থতরাং মানুষের স্্ট এই কৃত্রিম 
পরিঝেষ্টনীর প্রভাব9 কম শক্তিশালী নহে। 


ইহাও স্মরণ রাখিতে তইবে যে, উদার অর্থে ব্যবহৃত পারিপাশ্থিক অবস্থা 
আমাদের কর্তত্বাধীন নহে । কিন্তু আমাদের স্কল-কলেজে বে শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা হয় তাহাকে আমরা ইচ্ছামত আকার দিতে পারি ও তাহার প্রভাব 
আমরা ইচ্ছামত নিয়প্িত করিতে পারি। স্থতরাং আমাদের শিশুগণের 
বিকাশ নিয়গ্ত্রিত করিবার জন্য আমাদিগকে প্রধানত: এই সংকীর্ণ অর্থে 
ব্যবহৃত শিক্ষার উপরই নির্ভর করিতে হয়। 

৭। পরিবেশ বা পারিপাশ্বিক অবস্থার উপযোগী কর! 
(40970980101) 01 4৯900500061) 00 1)517000061)6 ) 

শিশুকে তাহার পরিবেষ্টনীর উপযোগী করাই শিক্ষার সর্বাপেক্ষা আধুনিক 
সংজ্ঞা বলা ধায়। সাধ্যমত পরিবেষ্টনীর নিয়ন্থণ করিয়া যেরূপ শিশুর বিকাণের 
সাহায্য করা প্রয়োজন, সেইরূপ তাহাকে তাহার অপরিবর্তনীয় পরিবেষ্টনীর 
উপযোগী করিয়া দেওয়াও প্রয়োজন । কেননা, পরিবার বাবিগ্যালয়ের পরিবেষ্টনী 
নিয়ন্ত্রিত করা সাঁধ্যাঘত্ত হইলেও লামীজিক পরিবেষ্টনী নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব নহে। 
অথচ শিশুকে সমীজে বাস করিতে হইবে এবং তাহার সদশ্ত হিসাবে নিজ 
কতব্য করিতে হইবে । স্ৃতরাঁং তাহাকে যদি তাহার সামাজিক পরিবেষ্টনীর 
উপযোগী করিয়া দেওয়া! ন হয় তাহা হইলে সে ডাঙ্গার মাছের মত বোধ 
কবিবে, সমাজ-দেহের অঙ্গ হিসাবে কাজ করিতে পারিবে না, এবং পদে পদে 
সমাজের সহিত সংঘর্ষের ফলে ক্ষত-বিক্ষত হইবে । বস্তুতঃ পরিবেষ্টনীর 
নিয়ন্ত্রণ করিয়া শিশুকে বিকশিত করা এবং পুনঃ শিশুকে তাহার 


১, শিক্ষা 


অপরিবর্তনীয় সামাজিক পরিবেষ্টনীর উপযোগী করা ও পরিশেষে 


শিশু ও তাহার পরিবেষ্টনীর মধ্যে সামগ্তস্য স্থাপন করাই শিক্ষার 
প্রধান বা একমাত্র কাজ । 


খাতনামা শিক্ষাবিদ্গণ এইগুলি ছাডা শিক্ষার আরও অনেকগুলি সংজ্ঞ! 
দিয়াছেন। কিন্ত তাহাদেব বিশ্লেষণ করিলে দেখ। যাইবে যে, প্রায় সকল 


গুলিই পুর্বোক্ত সংজ্ঞার অন্তভূক্তি হইবে । তাই এস্থলে তাহাদের স্বতন্ত্র 
আলোচন1 করা হইল ন|1* 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
শিক্ষার লক্ষ্য 


শিক্ষার অর্থ ও লক্ষ্যের পার্থক্য 


পুর্বে বল হইয়াছে যে শিশুর সর্বতোমুখী বিকাশ-সাঁধনকে শিক্ষা বলে । 
যেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য শিশুর এই বিকাশ কর| হম্ম তাঁভাকে শিক্ষার 
লক্ষ্য বলা ষায। অথবা, মনোবিজ্ঞীনের ভাষায় বলিতে গেলে, কোন অভিজ্ঞতা 
লাভের সময়ে শিশু যে শারীরিক মীনসিক কাঁজ করে তাহাঁকেই শিক্ষা বলে । 
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যেই ফল লাভের জন্য সেই কাজ করে, অথব। সেই কাজের দ্বার। যে ফল লাভ 
হয় তাহাকেই শিক্ষার লক্ষ্য বল! যায। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, শিশুর 
বিকাশের ব! অভিজ্ঞতা লাভের কাজকে শিক্ষা বলে, তাহার ফলকে 
লক্ষ্য বলে। স্থতরাং শিক্ষার অর্থের ন্যায় লক্ষ্যও অনেক হইতে পারে । 
এস্থলে শিক্ষার কতকগুলি লক্ষ্য ও তাহাদের তুলনামূলক মুল্য আলোচন। 
করা যাইতেছে । 


১। আধ্যাত্মিক উন্নতি 

প্রাচীনকালে ভারতীয় হিন্গণ এবং মধ্যযুগে মুসলমান ও খুষ্টানগণ 
তাহাদের জীবনে ধর্শকেই সর্বপ্রধান স্থান দিতেন। স্থতরাং আধ্যাত্মিক 
উদ্নতিই তাহাদের শিক্ষার প্রধান লক্গ্য ছিল। পুরোহিতই তাহাদের 
শিক্ষক ছিলেন, এবং ধর্ম-মন্দিরই তাহাদের শিক্ষায়তন ছিল। 
কিন্ত কালপ্রভাবে বর্তমানে মান্ম ধর্মকে সাংসাবিক জীবন হইতে পথক্‌ করিয়। 
দেখিতে শিখিয়াছে। ফলে এখন প্রা সকল দ্রেশেই ধর্মের সহিত সম্পর্কশৃণ্ 
(১৪০০19) শিক্ষাদীনের ব্যবস্থ। হইয়াছে । অবশ্ত বঙতমানেও ভারতবর্ষ ও 
বাশিযা ব্যতীত প্রায় সকল দেশে ধ্-শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্ত 
শিক্ষণীয বিষয়সমূহের মধ্যে ধর্ম-শিক্ষ। স্থান পা মাত্র, আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে 
লক্ষ্য রাখিয়। সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা হয না। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মানবশিশু তাহার শরীর, মন, হদয ও আত্মা এই 
চারিটির সমন্বয় । স্থৃতরাৎ তাহার সবাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করিতে হইলে 
তাহার আত্মার উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হয। প্রায় সমস্ত মানুষের মধ্যেই 
একটা স্বাভাবিক ধর্মভাব, অষ্টাব প্রতি হষ্টজীবের স্বাভাবিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা 
আছে এবং মীন্ুষের সকল প্রবৃত্তির মধ্যে এই ধর্মভাবকে সবোচ্চ স্থান দিতে 
হয। তাই হিন্দুশান্ত্রে বলিয়াছে যে, আহার, নিদ্রা, ইব্জিয়-চরিতার্থত। প্রভৃতি 
সমস্ত বিষয়ে মানুষ পশুর সমান, কেবল ধর্মভাব আছে বলিয়াই মানুষ পশু 
হইতে শ্রেষ্ঠ । স্বতরাং এই সর্বোচ্চ প্রবৃত্তির বিকাশের ব্যবস্থা না করিলে 
মানব-শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতিকে 
শিক্ষার একটা প্রধান লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে এবং শিক্ষার 
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প্রত্যেক স্তরে ধর্ম শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে । তবে প্রাচীন 
কালের ন্তা় এখন আর আধ্যাত্মিক উন্নতিকে শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য বলা যায় 
না। কেননা, সাধারণ সংসারী মাস্থষ এখন আর কেবল ধর্ম-চর্চা করিয়া জীবন 
কাটাইতে পারে না, তাহাকে জীবন-সংগ্রামের জন্যও প্রস্তুত হইতে হয়। 

২। শক্ত দেহ ও ঘড় মন সৃষ্টি করী (0০9 170:০940০৪ 5০000 10110 
1) ৪ 5001) 00909) 


গ্রীকগণই শিশুর শক্ত দেহ ও দুঢ মন স্থষ্টি করাকে শিক্ষার একটা প্রধান 
লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেন । স্পা্টার শিক্ষা-ব্যবস্থায় শরীর গঠনের উপর খুব 
জোর দেওয়া হইত । শারীরিক ব্যায়াম (057)0950155) শিক্ষার একট প্রধান 
অঙ্গ ছিল। এথেন্সের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইহার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বিকাশ ও 
সৌন্দর্যজ্ঞান বৃদ্ধির উপরও অধিকতর জোর দেওয়া হইত। মোটের উপর 
শবীর ও মন ঠিকভাবে গঠন করাই গ্রীক শিক্ষার প্রধান বিশেষত্ব ছিল । 
বস্ততঃ, শরীর ও মন পুষ্ট না হইলে মানুষ কোন কাজেই সফলতা! লাভ করিতে 
পাবে না। স্ৃতরাং শিশুর শরীর ও মনকে সবল ও কার্ষক্ষম করা শিক্ষার 
একটা প্রধান লক্ষ্য বলা যায়। কিন্তু ইহা শিশুর সর্বতোমুখী বিকাশের 
অংখমাত্র। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশও ইহার সহিত ঘোগ না করিলে 
শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে নাঁ। তাহা ছাড়া শিশুর সর্বা্গীণ বিকাশ 
হইলেও তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। তাহাকে পারিপাশ্বিক অবস্থার 
উপযোগী করা এবং জীবিকার্জনের জন্য প্রস্তত করাও শিক্ষার কার্য । 

৩। জ্ঞানলাভের আনন্দ উপভোগ এবং উৎকৃষ্ট মার্জিত রুচি ও 
আচার-ব্যবহার শিক্ষা! (2,6561)5010 ৪110) 

কেহ কেহ বলেন, শিক্ষার কোন নীচ সংকীর্ণ লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে । 
জ্ঞানলান্ডের আনন্দ উপভোগই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হওয়! উচিত। 
জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন, অন্য কোন নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
নহে । জ্ঞানার্জনের ফলেই মানুষের কুচি ও আচার-ব্যবহার উন্নত হয় এবং 
তাহার দ্বারাই উন্নত ও স্ুুসভ্য মানুষ এবং অনুন্নত ও অসভ্য মান্ছষের মধ্যে 
পার্থক্য করা যায়। সর্বপ্রথমে সম্ভবতঃ গ্রীক্গণই শিক্ষার এই মহৎ লক্ষ্যের 
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ধারণা করেন। এরিস্টটলের (411500901) মতে উন্নত জীবন যাপনের জন্য 
তৈয়ার করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য । অবশ্ প্রাচীন ভারতের হিন্দুগণও জ্ঞানের 
জন্যই জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হইতেন এবং কাব্যাম্ৃতরসাম্বাদকে মানব জীবনে 
উচ্চ স্থান দিতেন । ইহা! সত্য যে, কিছুমাত্র শিক্ষালাভ না করিয়াও মান 
প্রকৃতির অন্যান্য জীব-জন্তর ন্যায় জীবিকার্জন ও জীবন ধারণ করিতে সমর্থ 
হইত। (অনেক অসভ্য জাতি বর্তমানে কার্ধত তাহাই করিতেছে। ) 
কিন্তু শিক্ষা ব্যতীত তাহাদের রুচি-প্রবৃত্তি, আচার-ব্যবহার অমাজিত ও 
নিরুষ্ট থাকিয়া যাইত এবং অন্য জীব-জন্তর সহিত তাহাদের কোন পার্থক্য 
থাকিত না, মানব-সমাঁজে সভ্যতার বিস্তার হইত না এবং মানুষ আজ 
সষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব ধলিয়া দাবী করিতে পারিত না! । স্তরাং মান্থুষের রুচি- 
প্রবৃত্তি, আচার-ব্যবহার উন্নত করা এবং তাহাকে উন্নত জীবন যাপনের 
জন্য তয়ীর করাও শিক্ষার একট। প্রধান লক্ষ্য বলিয়! স্বীকার করিতে হয়। 
কিন্ত ইহাঁও শিক্ষার একমাণ্র লক্ষ্য হইতে পারে না। কেবল উতকৃষ্ট রুচি ও 
আচার-ব্যবহার শিক্ষা করিয়াই মানুষ জীবন যাপন কবিতে পারে না। 
তাহাকে সাংসারিক কর্তব্য সম্পাদনের জন্য, বিশেষভাবে জীবিকার্জনের জন্যও 
প্রস্তুত হইতে হয়। 


৪1 জীবন-সংগ্রাম বা জীবিকার্জনের জন্য প্রস্তত করা 


ছাত্রগণকে জীবন-সংগ্রামের বা জীবিকার্জনের জন্য প্রস্তত করাও শিক্ষার 
একটা প্রধান লক্ষ্য । কেহ কেহ ইহাকে রুটি-মাখন লক্ষ্য (81০9.0 ৪1) 
00৮৮61 ৪1) বলিয়া গ্লেষ করেন এবং শিক্ষার এরূপ নিকষ্ট লক্ষ্য হওয়া উচিত 
নহে বলিয়। উচ্চকঠে ঘোষণা! করেন। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, 
মানুষ ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ স্ষ্টি বলিয়া যতই গৰ করুক না কেন, সে-ও শরীবের 
দাবী অগ্রাহ করিতে পারে না। তাহাকেও সর্বাগ্রে উদর পুরণের ব্যবস্থা 
করিতে হয়। অধিকন্ত বর্তমানে উন্নত কিন্তু কৃত্রিম জীবন যাপনের ফলে তাহার 
অভাব অনেক বাড়িয়। গিয়াছে । সে এখন আর তরুতলে শয়ন, তরুবন্ধলে 
দেহ আচ্ছাদন এবং স্বচ্ছন্দ বনজাত উদ্ভিদে ক্ষুন্গিবারণ করিয়! সন্তুষ্ট থাকিতে 
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পারে না, অপর দিকে বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক সভ্যতার প্রভাবে 
জীবনসংগ্রামের তীব্রতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্কৃতরাং মানুষকে সর্বাগ্রে 
জীবিকার্জনের জন্য কোন সছৃপাঁয় অবলম্বন করিতে হয়। প্রথমে ইহা না করিয়া 
তাহার পক্ষে ধর্মচর্চা, জ্ঞানের আনন্দ উপভোগ প্রভৃতি কোন মহৎ কাধে 
প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভবপর নহে । বস্তৃতঃ অভাবগ্রস্ত লোকের হৃদয়ে কোন মহৎ ভাব 
স্থান পায় না। এমন কোন কুকর্ম নাই যাঁহাঁ সে অভাবের তাডনায় করিতে 
না পারে। তাই ছাত্রকে জীবিকার্জনের জন্য তৈয়ার করাও শিক্ষার 
একটা প্রধান ও একান্ত প্রয়োজনীয় লক্ষ্য বলিয়া এখন সকল দ্রেখে 
স্বীকুত হইয়াছে, কোন না কোন ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়া! শিক্ষার একটি 
প্রয়োজনীয অঙ্গ বলিযা গৃহীত হইয়াছে । বস্ততঃ ছাত্রকে কোন বাবসায 
অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত করা এখন সমস্ত শিক্ষার অপরিহার্য শেষ কার্য (917 
(0394৪ [ব০7) বলিষা মনে কব। হয । 

কিন্ধ জাবিকাজনের জন্য প্রস্তত কবাকেও শিক্ষাৰ একমাত্র লক্ষ্য বল। যায 
ন। কেননা মানুষ কেবল ক্ষুল্সিবৃত্তি করিয়৷ এবং আরামে জীবন 
কাটাইয়া জন্তষ্ট থাকিতে পারে না। তাহা করিলে মানুষ ইতর দক্ত 
অপেক্ষা উচ্চস্থীন দাবী করিতে পারিত না। তাহার জীবনে ইহার অতিরিক্ত 
উচ্চতর লক্ষ্যও থাকা প্রয়োজন । মানব জীবনের সার্থকতা রক্ষা করি 
হইলে তাহাকে আরও উচ্চতর, মহত্তর জীবন যাপনের জন্য প্রস্তত 
হইতে হইবে। 

৫। উপযুক্ত ও কর্তব্য-পরায়ণ নাগরিক প্রস্তুত করা 

প্রাচীনকালে গ্রীস ও ইতালীর নগর-রাজ্য (0105 96৪6) সমূহে উপযুক্ত 
ও কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক সৃষ্টি করা শিক্ষার প্রধানতম লক্ষ্য ছিল। বর্তমান 
সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশসমূহে ইহাকে শিক্ষার সর্বপ্রধান 
লক্ষ্য বলিয়া মনে করা হয়। 

মানুষ আদিমকাল হইতেই সমাজবদ্ধ হইয়। বাস করিতেছে এবং সামাজিক 
জন্ত নামে অভিহিত হইয়াছে । কিন্তু সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইলে 
প্রত্যেক মান্টঘকে স্মাজের ব্যবস্থ। ও নিয়মকালগন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হয় 
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এবং সামাজিক কর্তব্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। তবে আদ্িমকাঁলে 
সামাজিক ব্যবস্থা সরল ছিল এবং সামাজিক কর্তব্যের সংখ্যাও কম ছিল। 
স্থতরাং তখন সামাজিক কর্তব্য করিবার জন্য বিশেষ কোন শিক্ষার প্রয়োজন 
হইত না। কিন্ত বর্তমান উন্নত মানবসভ্যতার দিনে সমাজ-ব্যবস্থা অত্যন্ত 
'জটিল হইয়াছে এবং সমাজ পরিচালনার জন্য বহু নিবম-কান্থুনেরও স্থষ্টি 
হইয়াছে । রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র এবং প্রভাব এত বিস্তৃত হইঘ়াছে যে, কেহই এখন 
রাষ্ট্রকে উপেক্ষা করিয়া নিজের ইচ্ছামত জীবন যাপন করিতে পারে ন।। 
সকলেই সমাজ কব রাষ্ট্রের সদন্ত হিসাবে অনেক অধিকার 
উপভোগ করে ও সকলকেই সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি অনেক কর্তব্য 
করিতে হয়। সকলে ঠিক ভাবে নিজ নিজ কঙব্য না করিলে রাস্থ্ীয় প্রতিষ্ঠান 
ঠিক ভাবে কাজ করিতে পারে না এব বাষ্রীর প্রতিষ্ঠান ঠিক ভাবে কাজ না 
করিলে কেহই স্খে-্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারে না। এই অবস্থায় 
বর্তমান জটিল সমাজ-ব্যবস্থা সন্ন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন 
করিয়৷ বুদ্ধি ও চতুরতার সহিত নাগরিক কর্তব্য করিবার জন্যও 
প্রত্যেক মানব-শিশুকে বিশেষ ভাবে তৈয়ার করা একান্ত 
প্রয়োজনীয় হইয়! পড়িয়াছে এবং একমাত্র শিক্ষাই এই কাজের ভার 
লইতে পারে। শিক্ষার সাহায্যে উপযুক্ত ও কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক সৃষ্ট 
করিয়। জাপান, আমেরিকার যুক্তরাজা, জার্মানী প্রভৃতি দেশ অল্প সময়ের 
মধ্যে এতদূর উন্নত ও ক্ষমতাশালী হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে বিন্মিত হইতে 
হয়। বর্তমানে এদেশে যে সাধারণতন্্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সফলতা ও 
দেশবাসীর নাগরিক কর্তব্য-জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। কেননা দেশের 
অধিবাসিগণ নির্বাচনাধিকারের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে না শিখিলে দেশে 
প্রকৃত সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। স্তরাং উপযুক্ত ও 
কর্তবাপরায়ণ নাগরিক তৈয়ার করা প্রত্যেক দেশের শিক্ষার একটা! প্রধান 
লক্ষ্য হওয়| উচিত। কিন্তু বর্তমান সময়ে কোন জাতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বাম 
করিতে পারে না। পৃথিবীর সকল জাতিকে নানা বিষয়ে পরস্পরের 
উপর নির্ভর করিতে হয় এব্*পরস্প্ররেব্ু- সহিত সহযোগিতা করিয়' 
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চলিতে হয়। ইহার ফলে বর্তমানে পৃথিবীর সমস্ত জাতি”ক লইয়া একটা 
আস্তর্জাতিক মানব সমাজ গঠনের সুচনা হইয়াছে । স্বতরাং এখন ছাত্রগণকে 
নিজ দেশের উপযুক্ত নাগরিক হিসাঁবে কর্তব্য করিতে শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে পৃথিবীর নাগরিক (01652 01 00৪ ড/০11) হিসাবে কর্তব্য করিবার 
জন্যও প্রস্তত করিতে হইবে । কিন্তু ইহাও শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হইতে 
পাবে না, কেননা নাগরিক কর্তব্য ছাডা মান্ষের আরও যথেষ্ট কর্তব্য 
আছে। দক্ষতার সহিত সকল কর্তব্য জম্পাদনের জন্য মানুষকে 
তৈয়ার করার কাজ শিক্ষাকেই গ্রহণ করিতে হয়। 

৬। জম্পুর্ণ বা! সুন্দর, মহণ্ড ও উন্নত জীবন যাপনের জন্য প্রস্তৃত 
করা (0161081401010 107 ০0177210166 11116) | 

মনীষী হার্বার্ট স্পেন্সার সম্পূর্ণ জীবন যাপনের জন্ত প্রস্তত করাই শিক্ষার 
একমাত্র লক্ষ্য বলিয়। বর্ণন। করিয়ছেন। তাহার মতে সম্পূর্ণ জীবন যাপনের 
জন্য প্রস্তুত করিতে হইলে শিশুকে শারীরিক বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে 
শিক্ষা দিতে হইবে, রোগের আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকিষা স্বাস্থ্য অট্রট 
রাখিবার উপায় শিক্ষা দ্রিতে হইবে, জীবিকার্জনের জন্য তৈযার করিতে 
হইবে, সন্তান পালনের কার্ধ শিক্ষা দিতে হইবে, নাগরিক কর্তব্য সম্পাদনের 
জন্য প্রস্তত করিতে হইবে এবং সর্বশেষ তাহার অবসর সময়ের সদ্যবহার 
করিতেও শিক্ষা দিতে হইবে । 

উপরি-উক্ত অর্থে সম্পূর্ণ জীবন যাঁপনের জন্য প্রস্তত করাকে শিক্ষার একটা 
প্রশস্ত লক্ষ্য বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে। কারণ পূর্ব-ব্ণিত শিক্ষার 
অনেক গুলি লক্ষ্য ইহার অন্ততূ্তি হইয়াছে । তবুও ইহাকে শিক্ষার একমাত্র 
লক্ষ্য বলা যায় না। কারণ ০:০৪: 91১০০া কেবল শিশুর শারীরিক 
জীবনের দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। তাহার নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক 
জীবনের কথা৷ বিবেচনা! করেন নাই। তাহা ছাড়া জীবন বলিতে এত 
বেশী কাজের সমষ্টি বুঝায় যে, তাহাদের নাম করা এবং তাহাদের প্রত্যেকটির 
জন্য শিশুকে ব্বতন্থ ভাবে তৈয়।র কর। সম্ভবপর নহে । সুতরাং উহাকে শিক্ষার 
একটা প্রশস্ত লক্ষ্য বলিলেও একমাত্র লক্ষ্য ব। সম্পূর্ণ লক্ষ্য বলা যায ন|। 
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৭। চযিত্র গঠন 

বর্তমান সময়ে চরিত্রগঠনহ শিক্ষার শ্রে্গুতম বা একমাত্র লক্ষ্য বল। হয় । 
রেমণ্ট (0২৪%70000 সুন্দর ভাষাব বলিযাছেন, “গ্ছানত্রকে মাংসপেশীর 
সম্পদ দান, তাহার জ্ঞানের জন্পুর্ণতা সাধন ব। তাহার সুকুমার 
ভাব-বৃত্তির উত্কর্ধ সাধন শিক্ষকের চরম ব। সর্বপ্রধান লক্ষ্য নহে, 
ছাত্রের চরিত্র-বল বৃদ্ধি এবং তাহার নির্মল চরিত্র গঠনই শিক্ষকের 
চরম লক্ষ্য 1” (4105 06290106175 1010108.05  ০০90011) 15 0০0 
০0101৮265 201 ৮/2৪101 06 10190195, [801 60116550100 /16056 [01 
[21121772106 01 £56117055১ 080 501215860 8109 টিতে 010 0102,9.5661,৮) 

শিক্ষার এই উচ্চ ও মহৎ লক্ষ্যের গুরুত্ব বা ষখার্থতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে 
চবিজ্র বলিতে কি বুঝায় তাহাই প্রথমে আলোচনা করা প্রয়োজন । অনেকে 
মনে করে যে চরিত্র বলিতে কেবল সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত নৈতিক-চারিত্র 
বুঝায়; সেই অর্থে চরিত্র কেবল কতকগুলি নিষেধার্থক নির্দেশের বা 
বাধানিষেধের সমষ্টি বলিরা মনে হয়। তাই তাহারা বলে যে কেবল শুষ্ক 
নীতিপরায়ণ হইয়। সংসারে চলা দায় না। কিন্তু চরিত্র বলিতে কেবল সংকীর্ণ 
অর্থে বাবহৃত নৈতিক চরিত্র বুঝায় না। কাহারও চরিত্র বলিতে তাহার 
জমস্ত কাজ বা ব্যবহারের সমষ্টি বুঝায় (05178150660 15 006 51100700091 
০6 ০09000০0) এবং ব্যবহার বলিতে ইচ্ছাকৃত কাজের সহিভ 
সম্পর্কযুক্ত সমস্ত জীবনকে বুঝায় (০০70৫0০5615 0106 1001৩ 0116 
30 12 25 1162 11001৬65 ৫4211061906 80010105,) 

স্বতরাং ছাত্রের চরিত্র গঠন করিতে হইলে তাহাকে তাহার ইচ্ছারুত 
সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমত। দিতে হইবে। অর্থাৎ নিজে ন্যায়-অন্যায় 
বিচার করিয়া সতত ও দক্ষতার সহিত সমস্ত কাজ বা কর্তব্য করিবার 
জন্য ছাত্রকে প্রস্তুত করাই তাহার চরিত্র-গঠন। 

ইহ| সহজেই দেখা যাইবে যে, নৈতিক চরিত্রও এই উদার অর্থে বাবহৃত 
চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে । কারণ যে ন্যায়-অন্যায় বিচার করিয়া সততা ও 
দক্ষতার সহিত কর্তবা করিতে পারে সে ছুর্নাতিপরায়ণ হইতে পারে না। 

৮ 


১৮ শিক্ষা 


তাহ] ছাডা শিক্ষার এই উদার লক্ষ্যেব মধ্যে পূর্ববণিত সমস্ত লক্ষাগ্ুলি স্থান 
পাইযাছে। কি জ্ঞানার্জন, কি আধ্যাত্মিক উন্নতি, কি সরাঙ্গীণ বিকাশ, 
কি মাঞ্তিত রুচি ও আচাঁর-বাবহাঁব শিক্ষা, সমস্ত শিশুর ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত 
করে ও তাহাকে বিচার করিষ সততা! ও দক্ষতার সহিত কর্তব্য করিবার 
শক্তিদীন করে বলিয়াই ইহাঁদিগকে শিক্ষার প্রধান প্রধান লক্ষ বলা যায়। অপর 
দিকে, ন্যায়-অন্যায় বিচার করিয়া সততা ও দক্ষতার সহিত কতবা করিবার 
শক্তিলাভ করিলে, সে.জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারিবে, নাগরিক কর্তব্য 
করিতে পাবিবে এব শ্রন্দর ও মহৎ জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইবে । 
স্বতবাং চরিত্র-গঠনই শিক্ষার চরম বা! শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য ; অন্যান্থ লক্ষাগুলি 
আংশিক বা আন্তষঙ্গিক লক্ষ্যমাত্র, সম্পূর্ণ বা চরম লক্ষ্য নহে । (দ্বিতীয় ভাগে 
নৈতিক শিক্ষার অধ্যায়ে এই বিষয় আরও সবিস্তারে আলোচিত হইবে |) 

৮। আদর্শ মানুষ তৈয়ার করা (06165001010, 0£ 10080) 

আদর্শ মানষ তৈরার করাই শিক্ষাৰ চরন এবং সম্পূর্ণ লক্ষ্য বলা যায়, কাঁবণ 
ইহাই পুর্বনণিত লক্ষ্যগুলি সাধনের শ্বাভাবিক ফল । আদর্শ মান্য হইতে হইলে 
শিশুকে সুস্থ, সবল ও উছ্ভামশীল হইতে হইবে | ত।ভাকে চিন্তাশীল, বিচাব- 
পরারণ ও ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন ভইতে হইবে, যেন সে মে-কোন অবস্থায় বিচক্ষণতার 
সহিত বিচাথ করিয়া নিজ কতব্য নির্ধারণ করিতে পাবে এবং দুটতা ও 
দক্ষতার সহিত তাহা সম্পাদন করিতে পারে। তাহার নীচ প্রবৃত্তিগুলি 
সংযত ও স্থকুমার ভাববৃন্তিগুলির পুর্ণ বিকাশ হইতে হইবে । তাহা হইলেই 
সে কেবল নিজ স্বার্থ-সিদ্ধি ব। স্থথ-সমৃদ্ধি বুদ্ধি করিয়াই সন্তষ্ট থাকিতে পারিবে 
ন।, উন্নত ও মহৎ জীবন যাপন করিতে শিখিবে এবং দেশের ও সমগ্র জগতের 
কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হইবে । সর্বোপরি তাহাকে ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মপরায়ণ 
হইতে হইবে । সে স্থখ-ছুঃখে অবিচলিত থাকিবে, বিপদে ভীত হইবে না 
প্রতিকুল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়! জীবন্টেসফলতা অর্জন করিতে পারিবে । 

৯। জাতি গঠন ও জাতীয় উন্নতি 

এই পর্যস্ত শিক্ষার কেবল ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলিই আলোচিত ঈয়াছে | এই 
গুলি ছাঁড়। শিক্ষার স্বতন্ত্র জাতীয় লক্ষ্যও থাকা প্রয়োজন। জাতি গঠন ও 
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জাতীয় উন্নতিই শিক্ষার একমাত্র জাতীয় লক্ষ্য । কোন দেশের শিক্ষা- 
ব্যবস্থাব সমঘ যেমন বান্িগত লক্ষাগুলিব দিকে দৃষ্টি বাখিতে ভব, সেইরূপ 
জাতীয় লক্ষেব প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হয় , কেননা, জাতি বাক্তিবই সমষ্টি 
হইলেও জাতির স্বতন্ত্র ও রহত্র প্রয়োজন বা অভাব আছে । তাহাদের 
প্রতিও দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষ।-ব্যবস্থ। না করিলে কেবল যে জাতির উন্নতি 
হয় ন! তাহ! নহে, বাক্তিরও পুর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় না এবং লে তাহার 
নিজ শক্তির সদ্যবহারের স্থযোগ ও ক্ষেত্র পায় ন।। ইভ| হাডা এমন 
অনেক কাছ আছে যাহা ব্যক্তিগত চেষ্টায় সম্পন্ন করা যাষ না, জাতি হিসাবে 
সংঘবদ্ধ চেষ্টা সম্পন্ন কবিতে হঘ। শিক্ষাই আমাদিগকে (সেই সংঘবদ্ধ কাজের 
জন্য প্রস্তুত করিতে পাবে । 

শিক্ষা যে কেবল নাক্রিপ ইট গুলিকে তাভাব আগুনে প্রডাইয়া কঠিন ও 
কার্যোপযোগী কবে তাহ। ননে, তাহাদিগকে যথোপযুক্ত স্তানে সাজায়! বৃহৎ 
জাঁতীয প্রাসাদও ঠতষার করে । আজ যে উউবোপ এ আমেরিকার জাতিসমূহ 
সভ্যতা ও সম্পদেব উচ্চতম শিখবে আরোহণ করিয়াছে, একমাত্র তাহাদের 
জাতীয় ণিক্ষাব সাহীযোই তাভা সম্ভবপব হইয়াছে । শিঙ্শার জংতীঘ লক্ষ্য 
সাধনে জন্য প্রথমতঃ জাতীয আদর্শ গুলির উপর ভিত্তি কবিঘ! জাতিব অন্ধ 
শিক্ষা-বাবস্থা কবিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ জাতির প্রযোজনের দিকে দুটি বাখ্যি। 
বাক্তিগুলিকে তাহাদের প্রকৃতি ও শক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপগোগী 
কবিয়া তৈয়াৰ করিতে হয়। ব্যক্তির বিকাশ ও জাতির প্রয়োজন এই 
উন্তয় দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা করিলেই অতি অল্প সময়ের 
মধ্যে সুস্থ, সবল, শক্তিশালী ও সম্পদশালী জাতি গড়িরা উঠিতে 
পারে। 

১০। স্তরভেদে শিক্ষার লক্ষ্য 

শ্যক্তি ও জাতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়। শিক্ষীর ঘেমন ভিন ভিন্ন লক্ষ্য নিদিষ্ট 
করিতে হব, সেইরূপ বিভিন্ন স্তরের শিক্ষারও সুনির্দিষ্ট স্বতন্ত্র লক্ষ্য থাকা 
প্রয়োজন । বিভিন্ন স্তরের ছাত্রগণের প্রকৃতি, শক্তি ও অভাব এক নভে । 
স্ৃতরাঁৎ তাহাদের শিক্ষার লক্ষ্যও এক হইতে পারে না। 


২০ শিক্ষা 


প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যঃ দেশের অধিবাসীবৃন্দের নিরক্ষরতা দূর 
করাই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য | বর্তমান সভ্যতার যুগে নিরক্ষরতা 
মহাপাপ বলিতে হইবে। পৃথিবীর শ্রেঠ মনীষিগণ-লিখিত অগণিত পুস্তক- 
রাজিব মধ্যে যে বিশাল জ্ঞানভাগ্ডার নিহিত আছে, তাহ! যাহাব নিকট উন্মুক্ত 
নহে সে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও বধির । নিরক্ষবতা| দ্ূব করিয়াই 
আমরা তাহাদের এই অন্ধতা দূর করিতে পারি । ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে 
যে, দীর্ঘকাল শিক্ষালাভ বা উচ্চশিক্ষ! লাভের শক্তি ও স্থযৌগ সকলেব নাই । 
কিন্তু অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা লাভের স্রযৌগ সকলকে দেওয়! প্রয়োজন । তাহা 
হইলে পরে জীবিকার্জনের জন্য যে কোন ব্যবসায় অবলঙ্গন করুক ন| কেন, 
অবসর সময়ে পুস্তক পাঠ করিয়া সকলেই যথেষ্ট জ্ঞানার্জন করিতে পারে । কিন্ত 
কেবল লিখিতে পড়িতে শিক্ষা দিয়াই পাঠ্য-জীবন শেষ করিলে 
জনসাধারণের নিরক্ষরতা। দুর হইবে নাঁ। কারণ দেখা গিয়াছে যে, চর্চার 
অভাবে অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা লেখাপড়া ভুলিয়া গিয়া পুনঃ নিরক্ষরে 
পরিণত হয়। কার্ধকরী ভাবে নিরক্ষরতা দূর করিতে হইলে লেখাপড়ার 
অভ্যাস দৃঢ়রূপে গঠিত হওয়ার পুর্বে শিশুর শিক্ষা শেষ করা যাইবে 
না। সে যাহাতে মাতৃভাষার সাহায্যে প্রায় সকল বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান অর্জন 
করিতে পারে এবং মাতৃভাষার মধ্য দিয়া নিজের মনের ভাঁব পরিষ্কার ভাবে 
বাক্ত করিতে পারে সেই পরিমাণ শিক্ষা তাহাকে দ্রিতে হইবে । তাহা হইলেই 
সে পাঠ্য জীবনের পরেও অবসর সময়ে জ্ঞানার্জনে রত হইতে পারে । অন্ততঃ 
ছয় বসর কাল নিয়মিত শিক্ষা না পাইলে শিশুর লেখাপড়ার অভ্যাস 
দৃঢ়ভাবে গঠিত হয় না, মাতৃভাষার উপর তাহার প্রয়োজনীয় অধিকার লাভ 
হয় না এবং পরে অবসর সময়ে জ্ঞানার্জনে রত হইবার প্রবৃত্তি জন্মে না। ইহা 
ছাঁডা প্রথমিক স্তরে ছাত্রগণকে দৈনন্দিন জীবনের এবং সাধারণ কাজ- 
কারবারের হিসাব করিবার জন্যও প্রস্তুত করিতে হইবে। স্বাস্থা-বিজ্ঞানের 
নিয়মগুলির সহিত সুপরিচিত করিয়া তাহাদিগকে শরীর স্থস্থ সবল রাখিতে 
শিক্ষা দ্রিতে হইবে । এই স্তরের শেষের দ্রিকে ছান্্রগণকে সাধারণ নাগরিক 
কর্তব্য সম্পাদনের জন্যও প্রস্তুত করিতে হইবে । এই স্তরে যাহাদের শিক্ষা শেষ 
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হইবে তাহাদিগকে কোন শ্রমশিল্প অবলম্বনঞ্করিয়া জীবিকার্জনের জন্তও প্রস্তৃত 
করিতে হইবে । সর্বশেষ এই স্তরের কোমলমতি ছাব্রগণেব হৃদঘে ধর্মের বীজ 
বপন কবিতে হইবে, যেন ভবিত্যৎ জীবনে তাহার। নিজ নি ধর্মানুষ্টানে প্রবৃত্ত 
হয় এবং সংজীবন যাপন করে । 

মধ্য শুরের শিক্ষার লক্ষ্য ৪ সাধাবণতঃ ১৩ বসব হইতে ১৬ বৎসর 
বয়স পধন্ত যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয় তাহাকেই মধ্যস্তরের শিক্ষ। বলা হয়। 
আমাদের দেশের উচ্চ ইংরেজী বিছ্যালয়গ্ডলির কেবল উপরের চারি শ্রেণার 
শিক্ষাকেই মধ্যন্তরের শিক্ষা বল। যায় ( মধ্য বাঙ্গল। পধন্ত প্রকৃত পক্ষে প্রাথমিক 
স্তরের অন্তত )। 

মধ্যস্তরের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছাত্রের স্বাভাবিক শক্তি ও প্রবৃত্তি 
নিরূপণ করা । যাহাবা উচ্চশিক্ষালীভের উপযুক্ত বিবেচিত হয় তাহাদিগকে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের জন্য প্রস্তুত করা, ঘাহাবা উচ্চশিক্ষালাভের 
উপযুক্ত নহে, তাহাদিগকে বিভিন্ন শ্রমশিল্প ও সাধারণ ব্যবসায় অবলহ্বনের জন্য 
প্রস্তুত কব।। 

১২ বংসবের পুবে ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ হয় না এবং তাহাবা নিজে 
বিচার কবিঝ| কাজ কবিতে পারে না। কিন্তু ইহার পর ছাত্রগণ কেবল অন্যের 
আঁজ্ঞ। পালন করিষা কজ করে না, নিজেও বিচার করিয়। কাজ করিতে আরম্ত 
করে। বিশেষতঃ এই বয়সে তাহাদের পছন্দ-অপছন্দ পরিস্ফুট হইয়। উঠে এবং 
তাহাব। নিজের পচ্ছন্দমত কাজ করিতে ভালবাসে । স্তরাং এই বয়সে ছাত্রের 
প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ও মানসিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং কাহার 
উচ্চশিক্ষালাভের উপযুক্ত ও কাহার অনুপযুক্ত তাহা নিধণরণ করা সহজ হয়। 
এই স্তরেব প্রথম ছুই বৎসরের শিক্ষ! শেষ করার পরই ছাত্রগণকে ছুই ভাগে 
ভাগ করা যায়। যাহারা উচ্চশিক্ষালীভের উপযুক্ত তাহাদিগকে প্রবেশিকা 
পরীক্ষাব জন্য এবং যাহার। উচ্চশিক্ষালাভের উপযুক্ত নহে তাহাদিগকে বিভিন্ন 
শিল্প ও সাধারণ ব্যবসায় অবলম্বনের জন্ প্রস্তুত করা কতব্য ।৯ 
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ই শিক্ষা 


অবশ্য সাধারণ বিদ্যালয়ে কোনপ্ব্যবসায় ভালরূপে শিক্ষা দেওয়া যায় না । 
কিন্ত বিভিন্ন বাবসায়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত কাজ শিক্ষণ দিযাঁ সেই সকল বাবসায় 
অবলম্বনের জন্য প্রবৃত্তি জাগান যায়। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা! বিভিন্ন শ্রাম- 
শিল্পের জন্য বুদ্ধিমান্‌ শ্রমিক সরবরাহ করিতে পারে । দ্বিতীয় স্তরের 
শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণের এক অংশ তাহাদের অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর নিপুণ 
শিল্পী তৈয়ার হইতে পারে । আর এক অংশ উচ্চশিক্ষালাভের জন্য তৈয়ার 
হইতে পাবে। 

উচ্চস্তরের শিক্ষার লক্ষ্য ঃ জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রের 
জন্য উপযুক্ত নেত! সৃষ্টি করাই উচ্চস্তরের শিক্ষার বা বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য । উন্নতির পথে জাতির ত্রুত অভিযানের সাভায্য 
করিতে হইলে, জাতীয় জীবন স্থপরিচালিত হওয়! আবশ্যক । কিন্তু জাতীয়. 
জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত নেতা ন। থাকিলে জাতীষ জীবন স্থপরিচালিত 
হওয়া, সম্ভব নহে । আমাদের জাতীয় জীবনে আক্ত যে বিশঙ্খলার স্থট 
হইয়াছে, অনেক দেশভক্ত মহাপুরুষের প্রাণপণ চেষ্টাও জাতি যে উন্নতির পথে 
দ্রুত অগ্রসর হইতেছে না, জাতির জীবনক্রোত মধ্যে মধ্যে উন্মার্গগামী 
হঈয1 ঘে জাতীয় সঙ্কটের স্্টি কবিতেছে, তাহার একমাত্র কারণ জাতীয় 
জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপযুক্ত নেতার অভাব । উচ্চশিক্ষা বা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাই জাতির এই অভাব পুরণ করিতে পারে। কি শিল্প- 
বাণিজ্যে, কি বিভিন্ন শিক্ষিত লোকের ব্যবসায়ে (165৪10)60 77016851019), 
কি সমাজ-পরিচালনায়, কি দেশ-শীসন কাধে, কি ধর্মবব্যবস্থীয়, জাতীয় 
জীবনের সকল ক্ষেত্রে উপযুক্ত নেতা সরবরাহ করাই উচ্চশিক্ষার কাজ 
বা লক্ষ্য । 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান 


শিক্ষকের পক্ষে মনোবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনায়ত। 

শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষককে বিষয় ও শিশু উভয়েরই জ্ঞান লাভ 
করিতে হয়, বরং ব্ষদ্জের জ্ঞান হইতেও শিশুর জ্ঞান তাহার পক্ষে বেশী 
প্রয়োজনীয় । কারণ পু্তক হইতে সহজে বিষয়ের প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ করা 
যাইতে পারে । কিন্তু শিশু সঙ্গব্ধে অজ্ঞ থাকিয়। কি আকারে ও পদ্ধতিতে সেই 
জ্ঞান দান করিলে শিশু তাহ। সহজে গ্রহণ করিতে পারে ও তাহার বিকাঁশের 
সাহাধ্য হইতে পারে তাহা ঠিক কর। যায় না । "একমাত্র মনো বজ্ঞানের 
সাহায্যেই আমরা শিশু সম্বন্ধে এই অতি-প্রয়োজনীয় জ্ঞান সংগ্রহ 
করিতে পারি । হহার সাহায্যেই অ।মব। শিশুর সহজাত শক্তি, তাহার 
বিকাশের নিয়ম, তাহার মনের জটিল কারধ-পদ্ধত শিশুর উপর পরিবেশের 
প্রভাব ও তাহার মনের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদ সম্ন্ধে মূল্যবান্‌ জ্ঞানলাভ করিতে 
পারি। শিশু কিভাবে চিন্তা করে, কিভাবে স্থুথদ্ঃখ বোধ করে, কোন কোন 
বিশেষভাবে ব্যবহার করে, কি আকারে শিক্ষা দেওয়া হইলে শিশু তাহ সহজে 
গ্রহণ করিতে পারে, একমীত্র মনোবিজ্ঞানই তাহা বলিতে পারে। স্থতরাং 
শিশুর সহজাত শক্তি, প্রকৃতি ও তাহার স্বাভাবিক বিকাশের সহিত 
মিল রাখিয়া তাহার শিক্ষাব্যবস্থা করিতে হহলে আমাদিগকে 
মনোবিজ্ঞানের সহিত সুপরিচিত হইতে হইবে । 

অবশ্য ইহ স্বীকার করিতে হইবে যে শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করা মনোবিজ্ঞানের 
কাজ নহে। কিন্ত শিক্ষার দ্বার। কি কি লক্ষ্য সাধিত হইতে পারে এবং 
কি উপায়ে সেই লক্ষ্যগুলি কাজে পরিণত করা যায় মনোবিজ্ঞানই 
তাহা বলিতে পারে । স্ৃতরাং শিশুর শিক্ষাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে 
মনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়াই তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে হইবে। 


২৪ শিক্ষা 


শরীরতত্ব (15510910985) ও বোগতত্ব (0৪0০91985) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ 
থাকিয়া যেমন কোন চিকিৎসক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রোগের চিকিৎসা 
করিতে পাবেন না, সেইৰপ মনোবিজ্ঞানের সহিত স্ছপরিচিত না তইয়া কোন 
শিক্ষক শিশুর প্রকৃতি ও স্বাভাবিক বিকাশের সহিত সামগ্তস্য রাখিয়া শিক্ষাদান 
করিতে'পারেন না। সুতরাং অন্ধ পরীক্ষার (1109 51611086005) আশ্রয় 
না লইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষাদান করিতে হইলে শিক্ষকমাত্রেবই 
মনোবিজ্ঞানের সহিত স্থপরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন । 


মনোবিজ্ঞান সম্বদ্ধে প্রাচীন ও বর্তমান ধারণা 

প্রাচীনকালে মন ও আত্মা এক বলির প্রারণা ছিল এবং আত্মার 
জ্ঞানকেই মনোবিজ্ঞান বল। হইত। পরে মধ্যযুগে মনোবিজ্ঞানবিদ্গণ 
আত্মা ও মনের মধ্যে পার্থক্য আছে বলিয়া"বুঝিতে পারেন। তখন চেতনার 
জ্ঞানকেই মনোবিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া হুয়। অর্থাৎ সচেতন বা 
জাগ্রত অবস্থায় মাগযের মন যে কাজ করে তাহার জ্ঞানই মনোবিজ্ঞান । 
কেবল আত্ম-পরীক্ষার (15955950192) সাহাধ্যেই চেতন। সম্বন্ধে এই 
জ্ঞান লাভ করা যাইত । অর্থাৎ অচেতন বা জাগ্রত অবস্থায় কোন অভিজ্ঞতা 
লাভের বা তাহার প্রতিক্রিয়া করার সময়ে আমাদের মন ধে কাজ করে তাহ। 
চিন্তা করিঝা বা স্মরণ করিয়াই আমর। যে 'অবস্থায় অন্তের মনের কাজ সম্বন্ধেও 
জ্ঞানলাভ করিতে পারি । ন্ুতরাং প্রাচীন মনোবিজ্ঞান সম্পূর্ণ কর্তার আত্ম- 
মূলক (501150০61৮6) ছিল । 

বর্তমান জময়ে মানুষের ব্যবহার জঙ্ধন্ধে জ্ঞানকেই মনোবিজ্ঞান 
বলে । কেননা, কাহারও কাজ ব| ব্যবহার দেখিয়া আমরা তাহার মনের অবস্থা 
বা কাজ সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ করিতে পারি। স্ৃতরাং ইহা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা- 
মূলক (9996.59,0190941 ৪00 53:061110)51)081) 7 কারণ অনেক লোকের 
ব্যবহার পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া এই জ্ঞানলাভ করিতে হয়। অপর দিকে 
অন্টের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করিয়াই এই জ্ঞান লাভ করা যায় বলিয়। 
বর্তমান মনোবিজ্ঞানকে বিষয়-মূলক (০১1০০০৮৪) বলিতে হইবে। 
তবে নিজের অভিজ্ঞতার সহিত মিলাইয়া দেখিয়াই আমরা অন্যের ব্যবহার 
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ঠিক ভাবে বুঝিতে পারি। স্থতরাং এই উদ্দেশ্তে এখনও আত্মপরীক্ষার 
(10009060002) প্রয়োজন।য়তা আছে। 

শিক্ষা-মনোবিভ্ঞান। ইহ। বশ্ুদ্ বা সাধারণ (361)6781) মনোবিজ্ঞানের 
প্রয়োগমাত্র (2091160 চ35০01985)। মনোবিজ্ঞানের মূলহুত্রগ্ুলিকে 
বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানে ব। শিশুর শিক্ষ। বিধানে প্রয়োগ করা হইলেই 
তাহাকে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান বল! যার়। শিক্ষাথীর প্রকৃতি এবং ব্যবহারই 
ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয়। শিক্ষাথিগণ প্ররুতিদত্ত ও বংশগতিতে কি 
শক্তি লইয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছে, বাহিরের প্রভাব কিব্ূপে তাহাদেব মনের 
উপর কাজ করে, এবং তাহাদের মন বাহিরের প্রভাবের প্রতি কিরূপ 
প্রতিক্রিয়া করে, কিরূপে তাহারা শিক্ষ। করে এবং কিরূপে তাহাদের বিকাশ 
হয় ইত্যাদি বিষয় শিক্ষ।মনো বিজ্ঞানের অন্তগত | 

শিশু-মনোবিজ্ঞান। নিয় বিদ্যালয়ের শিক্ষাথিগণ সকলেই শিশু, এবং 
তাহাদিগকে ঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাহাদিগেরই ব্যবহার অধ্যয়ন 
করিতে হয়। পযবেক্ষণ ও পরীক্গীর ফলে দেখ। গিয়াছে, শিশু কেবল 
একজন ক্ষুদ্র মনুষ্য নহে । তাহার চিন্তাধার।, ভাবধ|রা এবং ব্যবহার বা 
বাহিরের প্রভাবের প্রতিক্রিয়। বরঙ্ক লোকের চিন্তা, ভাব এবং বাধহার হইতে 
ভিন্ন। শিশুর ব্যবহার জন্বন্গে জ্ঞানকেই শিশু-মনোবিজ্ঞান বলে, 
স্তরাং শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ও] শশু-মনোবিজ্ঞানের মধ্যে পাথক্য এই যে, 
প্রথমটি সকল স্তরের শিক্ষাথিগণের ব্যবহার সন্বন্ধে আলোচন! করে, দ্বিতায়টি 
কেবল শিশু-শিক্ষাথিগণেব ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচন। করে। 
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ভ্বিতানন পরিচ্ছেদ 


ংশগতি ও পরিবেশ 


(176€1601 200 চ:711010170100) 

বংশগতি 

শিশু জন্মের সমর ভাহাব মাতাপিতাব নিকট হইতে যে শাবীরিক 
ও মানসিক শক্তির বীজ ব। বিশেষত্ব গুলি প্রাপ্ত হয় তাহাই তাহীৰ বংখগতি। 
এই জন্যই মেধাবী লোকেব ছেলেমেয়ে সাধাবণতঃ মেধাবী হয় এবং 
ক্ষীণ-মেধা লোকের ছেলেমেয়ে সাধারণতঃ ক্ষীণ-মেধ। হয় । 

বংশগতির প্রমাণ 

(১) সচরাচর দেখা যাগ যে, পিতামাত। ও সন্ভান্রে মধ্যে এবং 
ভ্রাতাভগ্নাগণের মধ্যে যথেষ্ঠ শাবীরিক ও মানসিক সাদৃশ্ত থাকে । এমন কি 
তাহাদের চিন্তাশক্তি, ভাবধার।, কর্মশক্তি এবং কর্মপ্রবৃত্তির মধ্যেও অনেক 
সাদৃশ্য থাকে । দুই ভাই বা ভাই-ভগ্রী ঠিক একরূপ ন। হইলেও তাহাদের 
মধ্যে যতট। সাদৃশ্য আছে, পৃথিবীর অন্য কোন লোকের সহিত তাহাদের 
ততটা বা তাহার কাছাকাছি সাদৃশ্যও নাই । 

পিতামাতা ও সন্তানগণের মধ্যে বা ভাই-ভগ্নার মধ্যে এই সাদৃশ্টের 
একমাত্র কারণ বংশগতি। অর্থাৎ জন্তানগণ পিতামাতার নিকট 
হইতে কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক বিশেষত্ব লইয়। জন্মগ্রহণ করে 
বলিয়াই তাহাদের মধ্যে এই সাদৃশ্য দেখ। যায । 

(২) অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে ষে, এক ক্ষীণ-মেধা দম্পতির 
১২০০ বশধরের মধ্যে শতকর! প্রায় ৮০ জন ক্ষীণমেধা হইয়াছিল। অপর 
দিকে একজন প্রতিভাবান লোকের প্রায় ১৪০০ বংশধরের মধ্যে অধিকাংশই 
নানা কাজে প্রতিষ্ঠালীভ করিয়াছিল । অনুসন্ধানের ফলে ইহাও জানা গিয়াছে 
যে, সন্তান পিতামাতার সম্মিলিত দোষগুণের অধিকারী হুয়। একজন 
ধীসম্পন্ন পুরুষ ও একজন ক্ষীণমেধ| স্ত্রীর বংশধরগণের মধ্যে অধিকাংশই 
ক্ষীণমেধা হইয়াছিল । সেই পুরুষই পরে একজন বুদ্ধিমতী স্ত্রী বিবাহ করিলে 
তাহাদের বংখশধরগণ ধীসম্পন্ন হয়। স্থৃতরাং ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে 
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ষে, শিশু তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তি বা বিশেবত্বগুলি তাহার 
পিতামাতার নিকট হইতে বংশগতির ফলে প্রাপ্ত হয়। 

বংশগাতির কারণ 

পুরুষের বীজকোষ (991790929) ও স্ত্রী ডিম্বকে।ব (2:5£-0611 
০৫ ০0$0)) মলিত হইঞহ ভ্রণের কৃষ্টি হয় । সুতরাং এই বীজকেষ ও 
ডিম্বকোষে যে সকল এক্তি অগ্তনিহিত থাকে সেগুলি মিলিত ৬াবকশিত 
হহয়াই একট। নৃতন মান্তযে পারণত হয়। এহরূপেই সন্তান পিতামাতার নিকট 
হইতে তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তিগুলি লাভ করে | কাহারও কাহাবও 
মতে মানবদেহে এই সন্তানোপাদক কোৌষগুলি (367:75-91857) 
স্বতন্ত্র থাকে, তাঁহারা শরীর-পোষণ কাষে কোন অংশ গ্রহণ করে না। 
সকলে সেই কোবগুলি বংশপরম্পরাত্রমেই লাভ করে। পিতা 
তাহাদের বাহকমাত্র, উৎপাদক নহে । পিতার ষে বীজকোধষ হইতে শিশু 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তিনি সেই বাঁজকৌ ষ পূর্বপুরুষ হইতে পাইয়াছেন। তাই 
বল। যায় যে শিশু পিতার সমবয়সা (36100-012500 06০15) । 

বংশগতি নিবারণের উপায় 

(১) খুব অল্প বয়সে শিশুর যে-সকল শারীবিঝ € মানসিক বিশেবক দেখা 
যায় সেইগুলি তাহার বংশগতিরই ফল মনে করিতে হইবে । কেনন। তখনও 
পরিবেশ তাহার উপর তেমন প্রভীব বিস্তার করিতে পারে নাই । 

(২) বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে বাস করিলে একই পিতামাতার সন্তান- 
গণের মধ্যে যে সকল সাধারণ বিশেষত্ব দেখ। যার সেইগুলি তাহাব। তাহাদের 
বংশগতির ফলেই লাভ করিয়াছে । 

(৩) অনেক পুরুষ (06196180105) পধন্ত কোন দম্পতির বংশধরগণের 
ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহাদের বংশগতির বিশেষত্বগুলি ধর 
পড়িবে । 

বংশগতির নিয়ম 


(১) গ্যান্টনের (098]002) মতে সন্তান তাহার স্বীভার্ঁবক শারীরিক ও 
মানসিক শক্তিগুলির অর্ধেক তাহার পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত হয়, ই অংশ 


২৮ শিক্ষা 


পিতামহ-পিতামহী ও মাতামহ-মাতামহী হইতে প্রাপ্ত হয়, এক-অষ্টমাংশ 
প্রপিতামহ-প্রপিতামহী ও প্রমাতামহ-প্রমাতামহী হইতে প্রাপ্তি হয়, এইরূপ 
জ্যামিতিক অনুপাতে (35900660081 7961০) শিশু পূর্বপুরুষদের নিকট 
হইতে তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তিগুলি লাভ করে। সময় সময় 
দেখা যায় যে, শিশু তাহার পিতামাতার মত না হইয়া পূর্বপুরুষদের কাহারও 
অন্ুবূপ হয়। ইহার দ্বারাও উপরি-উক্ত মত সমথিত হয়| 

(২) ইহাও দেখা যায় যে, একই পিতামাতার সন্তান-সন্ভতিগণের 
শারীরিক ও মানসিক শক্তি ও প্ররুতি ঠিক এক নহে । ইহার কারণ পিতামাতার 
বীজকোষ ও ডিম্বকোষের মধ্যে আরও সুক্ষা ক্রমোসোম 
(০1.9759502995) নামক কতকগুলি ল্মুদ্রেতর বীজাণু থাকে ৷ বীজকোষ 
ও ডিম্বকোষের কতকগুলি ক্রমোসোমের সংমিশ্রণে একটা ভ্রণের স্থষ্টি 
হইতে পারে, আর কতকগুলি ক্রমোসোমের সংমিশ্রণে আর একটা 
জণেচ, সুগ্রি হইতে পারে । তাই দুইজন ভাই বাঁ ভগ্রীঠিক এক নহে । 
এমন কি ঢুইজন যমজ ভাই ব| ভগ্রীও ঠিক এক নহে । পরীক্ষাব ফলে দেখা 
গিয়াছে যে, ভাই ও ভগ্মীগণের মধ্যে সাদৃশ্ঠ প্রায় "৫ বা আধাআধি। 

(৩) ইহা ছাড| বংশগতিব ফলে শিশু ঠিক তাহার পিতামাতার অনুরূপ 
হয না, কখনও কিছু অধিক ধাঁসম্পন্ন হয়, কখনও কিছু কম ধীসম্পন্ন হয়। কিন্তু 
কয়েক পুরুষের গড-পডতা। (৪৮1৪০) নিধ্ধারণ করিলে দেখা যার যে, তাহা 
অনেকটা ঠিক থাকে । সুতরাং বল। যায় যে, বংশগতি রক্ষণশালতার কাজ 
করে। শারীবিক ও মানসিক উভয় বংশগতি সম্পর্কেই এই কথাই ব্ল। যায়। 

(৪) বংশগতির দ্বারা কেবল যে শিশুর শারীরিক ও মানসিক 
শক্তির পরিমাণ ও প্রকৃতি নিধ1রিত হয় তাহ! নহে, ইহার দ্বারা তাহার 
শক্তিগুলি বিকাশের পথ (5০95৭) এবং সীমাও নির্ধারিত হয়। 
পরীক্ষার ফলে দেখ! গিরাছে যে, একই রকম শিক্ষা পাইলেও ধীশক্তি-সম্পন্ন 
শিশুর দ্রুত বিকাশ হয় ও অধিকতর বিকাশ হয়, অল্পমেধা শিশুর বিকাশ ধীর 
হয় এবং কম হয়। তাই প্রতিভাবান্‌ শিশু প্রতিকূল অবস্থায়ও প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিতে পারে খুব অন্নকুল অবস্থায়ও অল্পমেধা শিশুর খুব বেশী বিকাশ হয় না । 


বংশগতি ও পরিবেশ ২৯ 


(৫) পরীক্ষা দ্বারা ইহাও প্রম[ণিত হইয়াছে যে, সন্তান পিতামাতার নিকট 
হইতে বংশগত বিশেষত্ব উত্তরাধিকারসৃত্রে প্রাপ্ত হয়, তাহাদের অজিত 
বিশেষত্ব বা শক্তি উত্তরাধিকা রসূত্রে প্রাপ্ত হয় না। কোন লোকের জন্মগত 
অঙ্গ-বৈকল্য থাকিলে তাহার সন্ভানগণের মধো তাহা দেখা যাইতে পাবে । 
কিন্তু কেহ দ্রর্ঘটনার ফলে বিকলাঙ্গ হইলে তাহার সন্থানগণ বিকলাঙ্গ হয় ন|। 
উচ্চশিক্ষিত লোকে সন্ভতানগণ সকল সময় উচ্চশিক্ষিত হয় না। অপব দিকে 
একেবারে অশিক্ষিত লোৌকেব ছেলেও বিশ্ববিদ্ঠালযের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান 
অধিকাঁর করার উদ্দাহরণ বিরল নহে । কোন বিশেষ বিষয়ে অধিকার যগ',- 
গণিত, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎ্পত্তি, পিতামাতা হইতেই সন্তান 
লাভ করে বলিয়া যে সাধারণের বিশ্বাস তাহ। ভূল বলিয়া অনেকেব মত। 

পরিবেশ ও তাহার প্রভাব (চ0%1:010102106 8100 105 1770061006 ) 

শিশু যে প্রাকৃতিক ও সামাজিক আঝেষ্টনীব মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ও বাস 
করে, তাহাই তাহার পরিবেশ । ইহাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 
যথা, প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানসিক। শিশুব চত্ৃষ্পারশ্থিক প্রীক্কততিক 
অবস্থাই তাহার প্রাকৃতিক পরিবেশ, সে যে সমাজে বাস করে তাহাই তাহার 
সামাজিক পরিবেশ, সে যে-সকল উপদেশ শ্রবণ করে বা যে-সকল পুস্তক 
পাঠ করে সেইগুলি তাহার মানসিক পরিবেশ কৃষ্টি করে । 

জন্মের পর হইতেই শিশুর পরিবেশ তাহার উপর কাজ করিতে আরম্ত 
করে এবং শিশুও ক্রমশঃ তাহাদের প্রতিক্রিয়া করিতে শিখে; ইহার ফলেই 
তাহার বিকাশ হয়। সে যেরূপ প্রাকতিক পরিবেশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ও 
বান করে তাহার আকৃতি-প্রকৃতিও তদনুরূপ হয়। সামীজিক পরিবেশের 
প্রভাবে তাহার আচার-ব্াবহাঁর নিয়ন্ত্রিত হয়, যে মানসিক পরিবেশের সাহায্যে 
তাহাকে শিক্ষা দেওয়। হয়, তাহার দ্বারা তাহার মানপিক বিকাশ নিয়ন্ত্রিত 
হয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানসিক পরিবেশের প্রভাবেই বিভিন্ন 
দেশের অধিবাসীগণের আকৃতি। প্রকৃতি ও চিস্তাধারা বিভিন্ন হয়। স্তরাং 
শিশু বংশগতির ফলে যে শারীরিক মানসিক শক্তি লাভ করে পরিবেশের 
প্রভাবেই তাহাদের সম্যক বিকাশ হয়। 


৩০ শিক্ষা 


বংশগতি ও পরিবেশ 

এখন দেখা প্রয়োজন বংশগতি ও পরিবেশের মধ্যে কোন্টি অধিক 
শাক্তশালী এবং শিশুর উপর কোন্টিব প্রভাব বেশী । মনোবিজ্ঞানবিদ্গণ 
পরীক্ষা করিয়া! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ষে, শিশুর মানসিক শক্তি লিখ ণরণে 
প্রিবেশ হইতে বংশগতির প্রভাব অনেক বেশী । তাহাদের মতে 
আমরা আমাদের মানসিক শক্তির শতকরা ৮০ ভাগের বেশী বংশগতির 
ফলে লাভ করি, শতকবা মাত্র ২০ ভাগের অনধিক পরিবেশেব সাহাযো 
অর্জন করিতে পাঁরি। রা 

কিন্তু তাই বলিধা পবিবেশের প্রভাবের বা শিক্ষার কোন মল্য নাই মনে 
করিলে নিতান্ত ভুল কব হইবে । বংশগতির ফলে শিশু যে শারীরিক ও 
মানসিক শক্তিগুলি লাভ করে, পরিবেশের প্রভাব ব্যতীত তাহার 
বিকশিত হইতে পারে না। বংশগতির ফলে বিভিন্ন শিশুর শাভাবিক 
শক্তির তাবতম্য হইলেও, পরিবেশের প্রভাবে সকলের শ্বাভাবিক শক্তির যথেষ্ট 
উন্নতি হইতে পারে । অপিক ধীসম্পন্ন শিশুব অধিক উন্নতিব সম্ভাবন। 
থাকিলেও, শিক্ষা বা পরিবেশের সাহায্য ভিন্ন তাহা সম্ভব হয না। বস্ততঃ 
যেমন খনিগর্ডে নিহিত ধাতুধ মূলা উহার পার্শব্তী মৃত্তিকাস্তর হইতে বেশী 
নহে, কিন্তু যখন উভ্াঁকে খনিগর্ভ হইতে উদ্ধাব করিষা পরিষ্কত ও মাঁিষের 
ব্যবহারোপযোগী কবা হয়, তখনই তাহা মূল্যবান বিবেচিত হয়। সেইবপ 
পরিবেশের প্রভাবে বিকশিত না হইলে বংশগতির ফলে প্রাপ্ত শিশুর 
স্বাভাবিক শক্তিগুলির কোন বিশেষ মূল্য নাই। বৈজ্ঞানিক-প্রবর 
জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিলে অনেক লোক উপযুক্ত 
পরিবেশের অভাবে নিরক্ষর বা বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া যাইতে পারে | 

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বংশগতির পরিবর্তন সম্ভব নহে, কিন্তু 
পরিবেশকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করা যাঁয়। ইহা ছাডা অনেক মূল্যবান্‌ 
গুণ উত্তরাঁধিকারশস্ত্রে পাওয়া যাঁয় নী, পরিবেশের সাহাষ্যেই শিশু পুনরায় 
অর্জন করিতে পার়ে। কোন বিষয়ের জ্ঞান বা কোন কার্ষে দক্ষত। 
€911) বংশগতিতে পাওয়া ঘাঁয় না, পরিবেশের সাহায্যে লাভ করিতে 


বংখগতি ও পরিবেশ টি 


হয়। বিশেষতঃ শিশুর শ্বভাব-চ্িত্র বংশগত নহে, পবিবেশেরই দান। 
শিশুকাল হইতে যে যেবপ পরিবেশের মধ্যে বাপ করে তাভাব স্বভাব-চরিজ্ 
সেইরূপ হয়। 

পবীক্ষাব দ্বারাও ইহ! প্রমাণিত হইয়াছে । একবার গ্লাম্গো মিউনিসিপালিটি 
খুব মন্দচবিত্র পিতামাতাব ৬৩০ জন সন্তানকে অতি শৈশব হইতে তাহাদের 
মন্দ পরিবেশ হইতে সরাইয়া। একটা বোিং-এ রাখিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
কবিযাছিলেন। পরে তাহাদেব জীবন-ইতিভাস সংগ্রহ কবিয়া জানা গিয়ান্ড 
যে, তাহাদের প্রায় সকলে সচ্চবিত্র হইয়াছিল, মাত্র ২৩ জন অসচ্চবিত্র 
তইযাছিল 1৯ 

অধ্যাপক [২৪৬ [,771:7৭0৮ বালেন ঘে, শিক্ষার ফল উত্তরাধিকার-সুত্রে 
দিতে না পারিলেও শিক্ষালাভের যোগ্যতা বংশগতির ফলে দেওয়। 
যায়। (20008011165 ০71) 702 0:81051010060--16 15 8. 00106101091 
০017718.0061) 006 006 15২0]100£6 50008010]0 ০9010090195 6:21050)10660), 
কিন্ত সামাজিক পরিবেশের সাহাব্যে শিক্ষার অনেক ফলও পরবর্তী 
বংশধবগণকে দেওযঘা ঘায। আমাদের পুরপুরুষগণ বংশের পৰ বংশ ধরিয়া 
যাভী শিক্ষা কবিযাছেন ও মে উন্নতি কবিয়াছেন, তাই আমাদেব বর্তমান 
সভাতা ও সামাজিক পবিবেশের আকার গ্রহণ করিয়াছে । তাই সামাজিক 
পরিবেশকে সামাজিক বংশগতিও বল। হয় (5০০18] 1)6760105)। 
এই সামাজিক পরিবেশের সাহায্যে ভবিষ্যৎ বংশধবেব। পুর্বপুরুষদের শিক্ষা 
অনেক ফলও অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারে । 705 097000116 
বড় বড বৈজ্ঞানিকগণের জন্মস্থান ও পরিবেশ সঙন্ধে খবর সংগ্রহ করিয়া 
দেখাইয়াছেন যে, বৈজ্ঞানিক প্রতিভা স্ষ্টির কাজে পরিবেশের দানই বেশী। 
স্ৃতরাং পরিবেশের সাহায্যে শিশুকে কোন নূতন মানসিক শক্তি 
দেওয়া যায় না, এই অর্থে বংশগতি পরিবেশ হুইতে অধিকতর 
প্রভাবশালী (০:৪5  6:50098017)9.055  ০05€1. 0070975) কিন্ত 
পরিবেশের সাহায্য ব্যতীত মানব-শিশুর স্বাভাবিক শক্তিগুলির 


১:9981075--175010001) 01 দ.0010920101791101)60 স্পিি স্থিত 


৩২ শিক্ষা 


কিছুমাত্র বিকাশ হইতে পারে না ও তাহার কার্ষোপযোগী হইতে 
পারে না; এই অর্থে পরিবেশ বা শিক্ষা বংশগতি বা প্ররতি হইতে 
অনেক বেশী শক্তিশালী (বিএ [7015001701102663 ০৮6] 102.0016) । 

বিশেবতঃ শিক্ষার দিক হইতে বংশগতি অপেক্ষা পরিবেশের গুরুত্ব 
অনেক বেশী । পরিবেশের নিয়ন্ত্রণই শিক্ষকের প্রধান কাছ এবং দক্ষতার 
সহিত তাহা করিতে পারিলে একান্ত ক্ষীণমেধ। ভিন্ন সকল শিশুরই যথেষ্ট বিকাশ 
ব| উন্নতিসাধন সম্ভবপর | অবশ্য অল্প বয়সে শিশুর বংশগতি নির্ধারণ করিতে 
পাঁবিলে তদুপবোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা করিধা তাহার সম্যক বিকাশ সাধন সম্ভব ও 
সহজ হয়। 

বংশানুবর্তনে শিশু কি কি লাভ করে এবং পরিবেশের সাহায্যে 
কিকি অর্জন করে 

(১) শরীর- শরীরের দিক হইতে শিশুকে তাহার পিতামাতার 
সম্পুর্ণ প্রতিচ্ছবি বল! যায়। শরীরের কাঠাম (1:615600) ও মস্তি 
সহ সমস্ত যন্ত্রপাতি সে পিতামাতার নিকট হইতে পায়। এমন কি অনেক 
শারীরিক পীডাও সে উত্তরারধিকার-স্কত্রে পায়। তাহ।র চেহারা, দেহের 
উচ্চতা এবং আকারও বংশগতির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় । 

(২) সহজবুত্তি (17150065)__শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই কোন কোন 
সহজবৃত্তির উন্মেষ হয়। অন্যগুলিও শিশু বথাসময়ে স্বাভাবিক ভাবে বিনা 
চেষ্টায় লাভ করে। স্থতরাং শিশু সহজবৃত্তিগুলি বংশানুবর্তনে লাভ করে 
বলা যায়। সহজ বুত্তিগুলি বাহিরের প্রভাবের প্রতি শিশুর স্নাযুমণ্ডলীর 
স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়। বই আর কিছু নহে। তাই বংশান্থবর্তনের ফলে ষে যেরূপ 
ন্নায়ুমণ্ডলী লাভ করিয়াছে, সে তাহার উপযোগী প্রতিক্রিয়া করে। স্থৃতরাং 
সহজবুত্তিগুলি বংশগত । তবে অনেক সহজবৃত্তি স্থায়ী নহে। চর্চার ফলে 
অভ্যাসে পরিণত হইলেই তাহারা স্থায়ী হইতে পারে, এবং অভ্যাস সম্পূর্ণ 
অজিত। সৃতরাং এই অর্থে স্যায়ী সহজবৃত্তিগুলিকে অর্জিতও বলা যায় । 

(৩) সহজবৃত্তির ন্যায় ভাববৃত্তিও বংশগত । জন্মের পর অল্প সময়ের 
মধ্যেই শিশুর সুখ, ছুখে। ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি ভাববৃত্তির প্রমাণ পাওয়! ষায়। 


বংশগতি এও পরিবেশ ৩৩ 


€৪) ম্বানসিক শক্তি--অনেক পরীক্ষার ফলে স্থির হইয়াছে যে, শিশুর 
মানসিক শক্তিগুলি সম্পুর্ণ বংশগত । শুধু তাহা নহে, বংশগতির দ্বারা 
তাহাদের বিকাশও সীমাবদ্ধ হয়। কিন্তু শিশু যে মানসিক শক্তি লইম়। 
জন্মগ্রহণ করুক ন1 কেন, উপযুক্ত শিক্ষা বা পরিবেশের অভাবে তাহার বিকাশ 
হইতে পারে না। 

(৫) অজিত গুণ, জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা পূর্বেই বলা হইখাছে যে, 
পিতামাতার কোন অজিত গুণ সন্তান বংশগতির ফলে পাইতে 
পারে না। তাহাকে তাহা পুনরায় অন করিতে হয়। জ্ঞান এবং 
কর্মদক্ষতা (31511) জন্বন্ধেও তাহা সত্য । শিশুকে স্বচেষ্টায় নৃতন ভ!বে 
সমস্ত জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা অর্জন কধিতে হয়। স্থৃতরাৎ বুদ্ধিমান অশিক্ষিত 
লোকের সন্তানও শিক্ষিত লোকের সন্তানাপেক্ষা অধিকতর বিদ্বান হইতে 
পারে। তবে সামাজিক পরিবেশ বা সামাজিক বংশগতি পুব-পুকষের অজিত 
গুণ ও জ্ঞান পুনরর্জনে শিশুকে অনেক সাহায্য করে । এই কারণেই সাধারণতঃ 
শিক্ষিত লোকের সন্তান শিক্ষিত হয়। 

(৬) চরিত্র__পরীক্ষার ফলে ইহাও স্থিরীকত হইয়াছে যে স্বভাব- 
চরিজ্র বংশগত নহে, পরিবেশের প্রভাবেই নির্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হয়। 
শেশব হইতে যে যেরূপ পরিবেশের মধ্যে বান কবে, তাহার স্বভাব-চরিত্রও 
তদন্ুরূপ হয়। 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
জীব-শরীরের কাজ বা ব্যবহার 


(36119510901 01 00129101510) 


প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া (561000105 917 16-800109) £ যে-কোন বস্ত,গুণ 
বা শক্তি আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বা মনের উপর কাজ করে তাহাকে প্রভাব, 
(50100105) বলে । যথা_আলো, শব্দ, তাপ, কোন বস্ত বা তাহার ছবি 
আমাদের বিভিন্ন জ্ঞানেক্দ্রিয়ের উপব কাজ করে, তাই তাহাদিগকে শারীরিক 
প্রভাব বলে। সামাজিক আচাব-অন্ুষ্ঠটান, কাহারও বাবহার বা কথা আমাদের 
মনের উপর কাঁজ করে বলিয়া তাহাদিগকে মানসিক প্রভাব বলে। কোন 
প্রভাব জীব-শরীর বা তাহার মনেব উপর কাজ করিলে জীব-শরীর বা মন যে 
কাক্দ করে তাহাকে প্রতিক্রিয়া (চ২০-৪.০0০) বলে । যথা) শিশু একটা! ফুল 
দেশিয়! (প্রভাব) তাহ! পাইবার দন্য হাত বাঁড়াইল (প্রতিক্রিয়া )। কাহারও 
কথা শুনিয়া (প্রভাব) শিশু কিছু বলিতে পারে, অথব। তাহার স্থখ বা তঃখ 
হইতে পারে (প্রতিক্রিয়া )। ভজীব-শরীর কোন প্রভাবের যে প্রতিক্রিয়া করে 
তাহাকেই জীব-শরীরের ব্যাবহার বলে (3178৩70017 ০ 00189015170) | 
বস্তত আমাদের সমস্ত ব্যবহারই কোন না কোন প্রভাবের গ্রতিক্রিয়া। তাই 
আমাদের ব্যবহাঁরকে সংক্ষেপে “প্রভাব-_ প্রতিক্রিয়া (5-]২) বলা যায়। 

জীবদেহের কাজকে ছুই ভাবে বিভক্ত করা যায়। যথা (১) শরীর 
পোষণের কাজ ও (২) বহিঃপ্রভাবের প্রতিক্রিয়া । শেষোক্ত কাজের সহিতই 
মুনোবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক এবং তাহাকেই প্রকৃত .পক্ষে জীব-শরীরের 
ব্যবহার বলা যায়। এখন দ্রেখা যাউক, জীব-শরীর কিরূপে এই প্রতিক্রিয়া 
কবে। 

জীব-শরীর অগণিত জীবকোষ ও আ্বামুকোষে পুর্ণ। তাহাদের অভ্যন্তরে 
প্রটোপ্রাজ ম (01069214577) নামক এক প্রকার বর্ণহীন আটা আটা তরল 


জীব-শরীরের কাজ বা ব্যবহার ৩৫ 


পদার্থ আছে। কোন বহিঃপ্রভাব জ্ঞানেন্দিয়েব উপর কাজ করিলে তথাকার 
ন্নামুকোযস্থ প্রটোপ্লীজমে এক প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়! হয়। তাহার 
ফলে তথায় একটা উত্তেজনার সষ্টি হয় এবং সেই উত্তেজনা-প্রবাহ এক" শ্রেণীর 
নাযুমণ্ডলীর সাহায্যে মস্তিকস্থ সাযুকেন্দ্রে নীত হয়। তথা ইহাব প্রতিক্রিয়! 
স্থির হয়। অন্য এক শ্রেণীর স্রাধুমগ্ুলীব সাহায্যে নিধাবিত প্রতিক্রিয়া 
প্রয়োজনীয় মাংসপেশীকে জানান হয় এবং মাংসপেনী তদনুষায়ী কার্ধ কবে। 
একটা উদাহরগের সাহায্ ইহাকে আরও বিশদ করা যাইতে পাবে। 
মনে কর, একটি বালক আর একটি বালকের গালে একট। চঢ মারিল। ইহাতে 
তথাকাব আ্সাযুকোষের প্রটোপ্লাজমে বাঁপায়নিক ক্রিয়। হইয়া একটা উত্তেজনার 
স্ষ্ট হইল । সেই উত্তেজনা-প্রবাঁহ স্বাযুমগ্ুলীর সাহায্যে ম্তিকস্থ স্সাূকেন্ত্রে 
নাত হইল। তথায় ইহার বিচার হইয়। স্থির হইল যে, আঘাতকারী বালকের 
গালে দুইটি চড দেওযা উচিত। অন্ত এক শ্রেণীর স্নাধুর সাভাযো সেই 
সিদ্ধীস্ত দক্ষিণ হস্তেব মাংসপেশীকে জানান হইল । দক্ষিণ হণ্ত ততক্ষণাৎ 
সেই বালকটির গণ্ডে নটি চড দিল। এক মিনিট বা তাহারও কম সময়ের 
মব্যে এই বিপোর্ট-দান, বিচার, আদেশ-পান ও আদেশ-পালন কাষ সম্পাদিত 
হইল । 

স্বতরাং দ্রেখা যাইতেছে যে, শরীরের এই কাজেব জন্ত চারি প্রকার 
শারীরিক যন্ত্রের সহযোগিতার প্রয়োজন হয় । যথা, 


(১) জ্ঞানেক্দ্িয়সমূহ__ইহারা বাহিরের প্রভাব গ্রহণ করে। 

(২) ক্লাযুমণ্ডলী _ইহার! বাহিরের প্রভাবজাত উত্তেজশাপ্রবাহ 
স্নাুকেন্দ্রে লইয়া যায় এবং তথাষ নির্ধারিত প্রতিক্রিযা-প্রবাহ মাংসপেশীতে 
পৌছাউয়া দেয়! 

(৩) স্সায়ুকেজ্্র- ইহাবা বাহিরেব প্রভাবের বিচার করে এবং তাহার 
উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সির করে। মন্ডিষ্ষেই অধিকাংশ স্বাযুকেন্ত্র অবস্থিত । 
মেরুদণ্ডের অন্তর্তাগস্থ ম্নাযুগুচ্ছেও (9091081০010) কতকগুলি স্নাযুকেন্দ্ 
আছে। 

(8) মাংসপেশী ও গ্লাগুসমূহ-_ ইহারাই প্রতিক্রিয়া করে। 


৩৬ শিক্ষা 


১। জ্ঞানোন্দ্রয়সমূহ £ 

(ক) চক্ষু__দর্শনেন্দডরিয় । 

(খ) কর্ণ_শ্রবণেজিয়ি; ইহার ছ্বারা শরীরের স্থিরতাজ্ঞানও (ঘণন1]- 
101790101) 561056) হয় । 

(গ) নাসিকা_ শ্বাণেক্িয় | 

(ঘ) জিহ্বা _স্বাদেন্ড্িয়। 

($) চর্ম_স্পশেক্দরিয় | 

(চ) মাংসপেশী ও অস্থিগ্রন্থি (7০103)-আকধণ ও গতি-ইন্জরিয়। 
উপরি উক্ত জ্ঞানেন্দড্িয়গুলির সাহাযোই আমরা বাহিরের বিভিন্ন প্রভাব গ্রহণ 
করিতে পারি বা পরিবেশের জ্ঞান অজ্ন করিতে পারি । তাই এই ইক্ড্রিয়- 
গুলিকে জ্ঞানের দ্বারত্বরূপ বলা হয়। এক এক ইন্দ্রিয় এক এক প্রকারের 
প্রভাব গ্রহণ করিতে পারে, একটি অন্ঠটির কাজ করিতে পারে নী। সুৃতধাং 
আমাদের ইন্দড্রিয়গুলি সতেজ ও কার্ধক্ষম না থাকিলে এবং তাহাদেব যথাযথ 
ব্যবহার কবিতে ন। শিখিলে আমরা বাহিরের প্রভাবগুলি ঠিক ভাবে গ্রহণ 
করিতে পাবি ন|। তাই জ্ঞানেক্দ্িয়গুলিব যথাযথ ব্যবহার শিক্ষাদানও িশুব 
শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ । 

এস্থলে ইহাঁও বল। প্রয়োজন যে, বিভিন্ন জ্ঞানেন্দিঘের বিভিন্ন কাজ 
থাকিলেও অনেক সময় তাহাদের মপ্যে সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। দুরত্ব 
জ্ঞানলাভে অনেক সময় স্পশেন্দ্িয়। দর্শনেন্দিয় ও অরবণেন্ছিয় সহযোগিতা 
করিতে পাবে । কোন জ্ঞানলাভে ঘত বেশী ইন্ড্রিয়ের ব্যবহার করা 
যায়, সেই জ্ঞান ততই গভীর, সঠিক এবং স্থায়ী হয়। যথ|_ফেণল 
দেখিয়া, শুনিয়। ব1 লিখিয়া কোন বিষয় শিক্ষা করার চেয়ে একসঙ্গে দেখিয়।, 
শুঁনয়। ও লিখিয়। সেই বিষয় শীঘ্র ও ভাল শিক্ষা করা যায়। 

(২) সাযুমগুলী-_লায়ুমণ্ডলী আমাদের সমস্ত শরীরে জালের মত 
গরসারিত আছে । শরীরের অন্থরতম প্রদেশ হইতে বহির্ভাগে চর্ম পথন্ 
ইহার শাখা-প্রশাখা ছাইয়া আছে। যে-সকল দ্দায়ু জ্ঞানেক্দ্িয়সমূহের 
ল্লায়ুকোষের উত্তেজনা প্রবাহ স্ায়ুকেন্দ্রে লইয়া যায় তাহাদিগকে 


জীব-শরীরের কাজ বা ব্যবহার ৩৭ 


অন্তর্ুুখী আয়ু (8:66615700 056০5) বা জ্ঞানদায়িনী আয়ু (9618901গ 
13:53) বলে। অপর যে সকল দ্ধায়ু স্নায়ুকেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মাংস- 
পেশীতে পোৌছাইয়। দেয়' তাহাদিগকে বহির্মুখী স্নায়ু (66651570 
05:০5) বা গতিদায়িনী আয়ু (70060106585 ) বলে। 

একটি স্সায়ু কতকগুলি স্নায়ুকোষের (25:০৮) সম্টিমাত্র 
ন্নায়ুকোষের দুই দিকে দুই ব৷ বন্ছ সৃতার ম্যায় শাখা (2০০) থাকে । 
তাহারা আবার ক্ষুদ্রতর শাখা-প্রশীখায় 
(0০1)0101)) বিভক্ত হয়। এই সকল 
সত্র বা শাখার দ্বারাই আধুকোধষ গুলি 
পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট হয় এবং 
এইবূপে অনেকগুলি স্নামুকোষ মিলিত 
হইয়া একট। দীর্ঘ সাধুর ন্ষ্টি হয়। 
আযুকোষের এক দিকের শাখা দ্বারা || 
জাবকোযের উত্তেজনা-প্রবাহ স্নাযুকোষে 
প্রবেশ করে এবং অপর দিকের শাখ। দ্বারা 
তাহা বাহির হইয়া যায়। দ্বুই নিউরন 
বা আম্ুকোষের সঙমস্থলকে আসায় 
সন্ধি বা সাইনাপজ (5%1)2152) বলে। 
পুর্বোক্ত প্রবাহ এক স্রাযুকোষ হইতে 
অগ্ত আ্বায়ুকোষে যাইবার সময় স্নাযুসন্ধিতে মানবদেহের ্নাুমণ্ডলী 
কিছু বাধা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রবাহের বারবার যাতায়াতের ফলে সাইনাপ সের 
বাধা দেওয়ার শক্তি কমিয়া যায়। এইরূপে স্নায়ুকোষের উত্তেজনা-প্রবাহের 
সহজে যাতায়াতের একটা পথ নির্দিষ্ট হয়, অর্থাৎ অভ্যাসের সি হয় । 

স্নামুমগ্ডলীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় । যথা,_-(ক) মস্তিষ্ক মেরুদণ্ড- 
'ৰাহী জায়ু-প্রণালী (০০:০০:০-50৪] 0৩15 3550609) ও ।খ) সহযোগী 
বা স্বত্রিয়াশীল স্নায়ু-প্রণালী (39508080186010 01 ৪00017010010 1061০ 


55%৪০100) | 





৩৮ শিক্ষা 


(ক) মস্তিক্-মেরুদগ্ুবাহী স্সায়ু-প্রণালী সমস্ত মন্তিফ ছাইয়! আছে 
এবং মন্তিফ্ষের পিছন দিকে মেরুদণ্ডের অভ্যন্তর দিয়া নামিয়া আসিয়াছে। 
ইহার মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ অংশকে মেরু-স্সায়ুগ্ুচ্ছ (921051 ০০7৭) বলে। 
মেরু-ন্নাযুগুচ্ছের প্রত্যেক পার হইতে কতকগুলি স্বায়ু শরীরের সেই পার্খস্থ চর্মে 
(72101117615) পৌছিয়াছে। সেইজন্য ইহাকে পেরিফারেল স্নায়ু প্রণালী 
(55110106181 5550617) বলে। এই প্রণালীর প্রত্যেক স্নায়ু পুনঃ দুই 
অংশে বিভক্ত-_ জ্ঞানদায়িনী বা গতিদায়িনী আমু (5905০5 2,080 0009001 
01023) | স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই মস্তিক্ষ-মেরুদগুবাহী আাথু 
প্রণণালীর সাহায্যেই আমাদের সমস্ত জ্ঞান সংগ্রহের কার্য এবং প্রতি- 
ক্রিয়ার কার্য সমাধা হইতেছে । শুধু তাহা নহে, ইহার সাহায্যে আ্বাযু 
কেন্দ্রগুলির বা চিন্তার কাজও চলিতেছে । সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইহারই 
সাহায্যে আমাদের মানসিক জীবন নিধাহ হইতেছে । 


(ক) মেরু-স্রাযুগ্ুচ্ছের ছুই পার্খে তাহার সহিত সমান্তরাল ভাবে ছুইটি 
্াযুগ্চ্ছ আছে। ইহাদিগ্রকে সহযোগী বা স্বক্রিয়াশীল স্বাযুপ্রণালী 
(১৮009061010 01 ৪0600017710 555061070) বলে । কারণ ইহারা মস্তিষ্কের 
. ্নাযুকেক্রগুলির ছার। পরিচালিত হয় না, আপনা হইতে কাজ করে। একদিকে 
ইহাদের সহিত মেরুন্সাযুগ্ুচ্ছের সংযোগ আছে, অপব দ্রিকে এইগুলি বিভিন্ন 
শরীর পোষণের যন্ত্রগুলির (ে০] 06879) ও গ্লাগুগুলির সহিত সংযুক্ত" 
রহিয়াছে | এইগুলিই শরীরে রক্ত-সঞ্চালন নিয়স্সিত কবে এবং সমস্ত শরীর- 
পোষক যন্ত্রগুলিব (179816, 11765, 560170801) ৪০. ) কাজ চালায় । সুতরাং 
ইহারই সাহায্যে মানুষের শরীর পোষণের কার্য নির্বাহ হয়। 

আয়ুকেন্্র (২০:৮৪ ০6006) অন্থম্্খী আয়ু দ্বারা উত্তেজনা-প্রবাহ 
স্াযুকেন্দ্রে পৌছিলে তথায় বহিঃপ্রভাবের ক্রিমার বিচার হয়, তাহার কি 
প্রতিক্রিয়া কর! উচিত স্থির হয় এবং বহির্মুবী স্নায়ুর সাহাযো তাহা মাংস- 
পেশীকে জানান হয়। স্থতরাং স্নায়ুকেন্দ্রগুলিই মানুষের সমস্ত মানসিক 
কাজ নিয়ন্ত্রিত করে। মন্তিষ্বেই প্রধান প্রধান স্বাযুকেন্দ্রগ্ুলি অবস্থিত । 
মেরুদণ্ডের অভাস্তরস্থ স্াযুগ্ডচ্ছেও কতকগুলি সামুকেন্্র আছে। 
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৪৭ শিক্ষা 


সামুবৃত্ত-_জ্ঞানেক্দ্রিয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্তমু খী সাযু, তাহার সহিত 
সংশ্লিষ্ট স্াযুকেন্দ্র ও বহির্মু'খী স্বায়ু লইয়! একট। স্থায়ুবন্ত গঠিত হয়। 
এই স্সাযুবৃত্ত খুব ছোট ও হইতে পারে, বেশী দীর্ঘও হইতে পারে । যথা, পিঠের 
চামডায় কোন প্রভাব কার্ধ করিলে মেরুদণুস্থ স্নাধুকেন্ত্র তাহার প্রতিক্রিয়া 
স্থির হইয়। হাতের মীংসপেশী তাহাব প্রতিক্রিয়া! করিতে পারে । অথব। 
পায়ের তলায় কোন অন্ভূতি ভইলে মক্তিষস্ স্যুকেন্দ্রে তাহার বিচার হইয়়াও 
হস্ত তাহার প্রতিক্রিয়া করিতে পারে । 

অস্তি্ষ__ইহা নরকরোটিব ( খুলিব ) অন্যন্থবে অবস্থিত ও তিন ভাগে 
বিভক্ত । যথা, বৃহৎ মস্তিষ্ক (০6161 010), হ্ষুদ্রে মস্তিষ্ক (০6761১61101) 
এবং দীর্ঘাভূত মজ্জী (0১904119 00107)899)| মন্তিষ্ষেব সম্মুখ ও উপরি- 
ভাগের অংখকে বৃহৎ মস্তিষ্ক বলে। পশ্চাতে ববোটির নিম্ন প্রান্তে অবস্থিত 
অংকে ক্ষুদ্র মস্তিফ বলে, যেস্থানে ক্ষুদ মস্তিফ মেরুদণ্ডের সহিত সংযুক্ত 
হইয়াছে তাহাকে দীর্ঘাভূত মজ্জ। বলে । 

বৃহ মস্তিষ্ক একটা ফাটল (25576) দ্বারা দুই ভাগে বা দুই 
গোলা€৫ধে বিভক্ত । দর্সিণ গোলার্ধ শবীবের বাম অংশকে এবং বাম গোলার্থ 
শরীরের দক্ষিণ অংশকে পবিচালিত করে। বৃহ মস্তিক্ষের উপরিভাগে 
ধুসর বর্ণের একটা পর্দ। আছে, ইহাকে কেক (০০10৪) বলে । এই 
কটেক্সেই মানুষের চিন্তার কায হয়। বৃহৎ মন্ডিষ্ষের প্রত্যেক গোলার্ধ পুনঃ 
একটা! ফাটলের দ্বারা সম্মুখ ও পশ্চাৎ এই ছুইভাগে বিভক্ত । এই ফাটলকে 
রোলাপ্তিও ফাটল (15516 চ0192919) বলে । 

বৃহৎ মস্তিষ্কের £ফাটলের মধা অংশেরু, দুই পার্থে রোলাগিও ফাটলের 
সম্মখভাগে গতিদায়িনী কেক্দ্রগুলি (01000 ০60055) অবস্থিত। ইহা 
শরীরের মাংসপেশীগুলির উপর কতৃত্ব করে। 

রোঁলাপ্ডিও ফাটলের পশ্চান্ীগে গতিদাখিনী কেন্ত্রগুলির সহিত সমাস্তরাল- 
ভাবে স্পর্শ ও গতি জ্ঞানোও্পাদ্ক ক্ষেত্র (56150:5 ৪1৪৪) অবস্থিত । 
বৃহং মস্থিষ্কের পশ্চান্ভাগের নিম্ন অংশে দর্শনকেক্দ্র অবস্থিত। শ্রবণ কেক্দ্র- 
গুলি কর্ণ হইতে প্রায় এক ইঞ্চি উপরে বৃহৎ মন্তিক্ষের ছুই পার্থে অবস্থিত । 


জীব-শরীরের কাজ ও ব্যবহার ৪১ 


আসশ্বাদ ও গন্ধ অনুভূতির কেন্দ্র ছুই গোনার্ধের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত 
মেডুলা অবলঙ্গাটার মধ্যেও কতকগুলি স্াযুকেন্্র আছে। এইগুলি জিহ্বা, 
ফেরংস,লেরিংস ও বক্ষগহবর এবং উদর-গহ্বরের যন্ত্রগুলিকে পরিচালিত করে। 

শরীরকে স্িরভাবে রাখা এবং গতির সমতা রক্ষা! করাই 
(০০-০9:01179,0101. 0: 100 213)91769) চ্কুদ্রে মস্তিক্ষের কাজ। 
_. স্ৃতরাং দেখা যাইতেছে থে, মঞ্তিষ্ক সমগ্রভাবে বাজ করে না। ইহার 
বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ক্নাধুকেন্দ্র আছে এবং তাহারা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে। 
জ্ঞান-কেন্দ্রগুলি সাধুব দারা নিজানজ জ্ঞানেন্দিয়ের সহিত সংখুক্ত এবং অন্তমু্খী 
াসূর সাহাযো তাহাদের পংগৃহীত জ্ঞান গ্রহণ করে। বৃহৎ মস্তিষ্ষের উপরের 
অংশস্থিত স্নাযুকেন্ছে তাহাদের বিচার হয় এবং প্রতিক্রিয়! স্থির হয়। গতি- 
দাঁয়নী কেন্তগুলি হইতে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার আদেশ মাংসপেশীতে প্রেরিত 
হয়। বহিমু্খী স্সামু এই আদেশ মাংসপেশীতে লইয়। যায় এবং মাংসপেশী 
' তদনুষায়ী কাজ করে । এক্ষণে দেখশাসন কাধের সহিত স্নাযুমণ্ডলীব কার্ষের' 
তুলনা করিয়া এই ভটিল ব্যয় আরও বিশদ কর। যাইতেছে । 

বৃহৎ মস্তিষ্ষের উপরের অংশই (০০:০6) যেন দেশের সর্বাপেক্ষা 
উধর্বতন শাসনকেক্দ্র । মণ্তিষ্বের জ্ঞানকেন্দ্র ও গতিদায়িনী কেন্দ্রগুলি 
যেন ভিন্ন ভিন্ন শাসন-বিভাগের কেক্দ্রীয় কার্যালয় (759 ০£০০)। 
মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ স্নায়ুকেন্দ্রগুলি যেন শাসন-বিভাগের স্থানীয় 
কার্ধালয়, সমস্ত শরীরে প্রসারিত স্সায়ুমণ্ডলী যেন বার্তাবহ কর্মচারী । 
মাংসপেশীগুলি যেন শাসন-বিভাগের স্থানীয় কর্মচারী । জীবকোষগুলি 
যেন মানবদেহৰপ দেশের অগণিত অধিবাসী । 

জ্ঞানেক্রিয়ের আযুকোষগ্তুলির উপর কোন বহিঃপ্রভাবের ক্রিয়া হইলে 
তাহার। অন্তমূ্ধী সামু নামক বার্তাবহ কর্মচারীকে খবর দেয় এবং সেই 
বার্তীৰহ কর্মচারী মেরু-স্সাযু-গুচ্ছস্থিত স্থানীয় শাসনকেন্ত্রে তাহার রিপোর্ট করে। 
সাধারণ বিষয় হইলে এই স্থানীয় শাসন-কার্ধালয়ে তাহার মীমাংসা হয়। 
বহিমু্খী স্সায়ু নামক বাতাবহ কর্মচারী তথাকার সিদ্ধান্ত মাংসপেশী নামক 
শাসন-বিভাগের স্থানীয় কর্মচারীকে জানাইয়া দেয় এবং তাহারা সেই 


৪২ শিক্ষা 


আদেশানুযায়ী কার্য করে। শাসন-বিভাগগুলির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের অর্থাৎ 
মন্তিফকে তাহার খবরও পৌছে না। ইহাকেই স্থক্রিয় প্রতিক্রিয়া 
(৪00012800 01 6616. ৪০610) বলে । 

কিন্তু ঘটনা যদি কিছু গুরুতর বা জটিল হয়, মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ স্থানীয় 
শাসন-কার্ধালয়গ্তলি তাহার মীমাংসা না কবিয়া মন্তিক্ষের জ্ঞানকেন্দ্রবূপ কেন্দ্রীয় 
শাসন-কার্যালয়ে তাহার খবর পাঠায়। তখন বৃহৎ মস্তিষ্কের উপরের অংশস্থ 
উধ্বতন শীসন-কেন্দ্ে ইহার বিচার হয় এবং উপষুক্ত প্রতিক্রি্নার আদেশ হয় । 
গতিদায়িনী কেন্দ্ররপ কেন্দ্রীয় শাসন-কার্যালয় বহিমুর্থী আ্লাযুবপ বার্তাবহ 
কর্মচাবীর সাহাধ্যে সেই আদেশ মাংসপেশীরূপ স্থানীয় বর্জচারীব নিকট 
পাঠায়। তাভারা সেই আদেশমত কাজ করে। 


76161679068 : 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
ইন্দ্িয়ানভৃতি ও প্রত্যক্ষজ্ঞান 


(39705201010 2100. [610০6101075) 


ভূমি হইবামাত্রই শিশুর জ্ঞানেক্ড্িয়গুলিব উপর বহিঃপ্রভাব (5%0617)021 
50100111) ক্রিয়া করিতে আরম্ত করে । তাহার ফলে জ্ঞানেন্দ্িয়ের স্নাফুকোষ- 
গুলির প্রটোপ্লাজ মে রাসায়নিক ক্রিয়া হঈঘা যে উত্তেজনা-প্রবাহের স্যট হয় 
তাহা অন্তমূ্থী স্নাধুর সাহাযো মন্তিকস্থ জ্ঞানকেন্দ্রে পৌছিলে শিশু বহিঃ- 
প্রভাবের ক্রিয়া অনুভব করিতে পারে। কিন্তু তখনও তাহার চিন্তাশক্তি 
জাগরিত না হওয়ায় এবং অভিজ্ঞতার অভাবে সে তাহাৰ অর্থবোধ করিতে 
পারে না। জ্ঞানেক্দ্রিয়গুলির উপর ইক্্রিয়বিষয়ের ক্রিয়ার এই 
অর্থবোধশুন্য অনুভুতিকেই ইক্জরিয়ানুভূতি (96105901070) বলে। 
ইন্ড্িয়ান্ভূতিই শিশুব মানসিক কাজের স্চনা করে । 

এই অর্থবোধশূন্য ইব্দ্রিয়া9ভূতিব অবস্থা বেশী সমঘধ স্থাথী হইতে পারে ন।। 
মন্তিফ্ষের জ্ঞানকেন্দ্রগুলিতে বাঁধার এভ অনুভতি লাভের থলে শীঘ্রই মন্তিকের 
উধ্বতন ন্াধুকেন্্রগুলি কীজ কবিতে আবস্ত বে, অর্থাৎ শিশু চিন্তা করিতে 
আরভ করে। প্রথমে সে ইন্দিয়াগুভূতির সহিত ইন্দির-বিষয়ের (916069) 
সম্পর্ক স্থাপন করিতে শিখে | যেমন, দর্শনকেন্ছে অনুভূতি হহলে সে কোন 
আলো দেখিতেছে বুঝিতে পারে ।  শ্রবণ-কেন্ছে অগ্গভূতি হহলে সে বোন 
শব শুনিতেছে বুঝিতে পারে । তারপর সে একই জ্ঞানেক্িযেব অন্ুভাতির 
মধ্যে পার্থক্য করিতে পারে । ভিন্ন ভিন্ন পস্ত দেখিয়া তাহার দশনকেন্ত্রে যে 
ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি হয় তাহাঁদেব মধো পার্থক্য করিয়। বস্তগুপির মধে) পাথক্য 
করিতে শিখে | যথা, বারবার মাকে দেখিয়া যেরূপ ইন্দ্রিয়ানুভৃতি হইয়াছিল, 
সেরূপ ইন্দ্রিয়ান্ুভূতি হইলে সে মাকে দেখিতেছে বলিয়। বুঝিতে পারে । 
একট] কুকুরকে বারবার দেখিয়া যে রকম ইন্দরিয়ানভূতি হইয়াছিল, সেই রকম 
ইন্দ্রিয়ান্ুভৃতি হইলে একটা কুকুব দেখিতেছে বলিয়া বুঝিতে পারে। 


গতিদায়িনী বেল 
(/1০১০”০2/৮ন5) বোলাশিও ফাটল 


০1০71015506) 
লিপিকেন্র রি ্ 6 








/5 স্মগ ও 





০ (675০৮41 রা 


শতণ শেশ্র স্বাদওগর্ধী 


বেন 
দীবা ত ঘজ্জা 
(2 12 রা রর 
01701১90177) না 
রা 
(8০০) ৃ লেক 
ল্ায়ু কোর রং টি 
(৭5০০০19) ॥ ং 
ললাহু সঙ্গি 1 
€57171256) চা। তস৭ 
দে 3 
উই] 
25 
টার বি, ূ ঘাস পেশী 
6. 1 


০০০ 
হত 


ইন্দিয়ানুভূতি ও প্রত্যক্ষজ্ঞান ৪৫ 


এইরূপে অভিজ্ঞতার সাহায্যে ইন্জিয়ানুভূতির পরীক্ষা করিয়া ইন্দ্রিয় 
বিষয় অন্ধন্ধে শিশুর যে জ্ঞান হয় তাহাকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে। 
সংক্ষেপে বলা যায় যে, পূব অভিজ্ঞতা ও ইন্জিয়ানুভুতির সাহায্যে 


শিশু ইন্সিয় বিষয়ের যে জ্ঞান লা করে ভাহাকেই প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান বলে। 


সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ইক্ডিয়ানুভূতি অনুভবমূলক এবং প্রত্যক্ষ 
জ্ঞান চিন্তামূলক। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহিত পূুর্বস্থতিও জড়িত থাকে । 
কারণ পুর্ব ইন্দ্রিয়ান্ুভূতির ফলে যে অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহারই সাহায্যে 
নৃতন ইন্জিয়ানুভৃতির অর্থবোধ করা যায়। 

প্রথম কয়েক বৎসর শিশু কেবল প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্যেই তাহার 
পরিবেশের জ্ঞান অর্জন করিতে পারে । অর্থাৎ চোখে দেখিয়া, কাণে 
শুনিয়া, হাতে স্পর্শ করিয়া ব। অন্য ইন্দ্রিয়েব সাহায্যেই সে জ্ঞান সংগ্রহ 
করিতে পারে । কৈশোর পবন্ত প্রত্ক্ষ জ্ঞানের সাহাধ্য না লইয়া কোন 
বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা বাকোন বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করা তাহার পক্ষে 
কঠিন। এই জন্যই প্রথমে সমস্ত বিষষ যতদূর সম্ভব ইন্দিয়-গ্রাহথ আকাবে 
শিশুর নিকট উপস্থিত করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিতে হয়। বয়স্ক লোকেও 
প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাহায্যেই তাহার প্রাকৃতিক বা শারীরিক পরিবেশের জ্ঞান লাভ 
করে। তবে বয়স্ক লোকে ইন্দ্রিয়ান্ুভৃতির সাহায্য না লইয়াও জ্ঞান অর্জন 
করিতে পারে । যথা)একজন লোক শব্হীন অন্ধকার ঘরে বসিয়া চিন্তা 
করিতে করিতে অনেক গভীর সতা আবিষ্কার করিতে পারে। অবশ্ পুর্বলন্ধ 
জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার সাহায্যেই এরূপ চিন্তা করা সম্ভব হয়। 


79169191095 ; 


[. ], 055--0,70010-011 01 [00020001781 15950170198) ০880০ 411, 
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3, ]1), 90100775745 08010002] 55500910985, 58805 ভ্11-2. 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
জ্ঞান, ভাব এবং ইচ্ছা 


(12170571176) 7০61106 209 ৬/111106) 


মানুষের মানসিক কাজকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়-__ 
জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা । শিশুর প্রথম বিশুদ্ধ উক্জরিয়ান্ভৃতিকে মানসিক 
কাজ বলাযায় না। কারণ তখন তাহার চিন্তা করিবার শক্তিই জন্মে নাই। 
পৰে সে ইন্দিয়ান্গভৃতির সাহায্যে প্রতাক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে আরম্ভ কবে 
এবং তখনই তাহার মানসিক কাজের স্থচনা হয়। স্থতবাং জ্ঞীনই শিশুর 
প্রথম মানসিক কাজ । কিন্ত কোন বস্ত বাঁ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের সঙ্গে 
সঙ্গেই তাহাব স্থখ বা ছুঃখ বোধ হয়। কোনবপ আঘাত পাইলে তাহার ছুঃখ 
হয় ও সে কান্না করে , মায়ের কোলে তুলিয়া লইলে সে আরামবোধ করে। 
কুকুব বা কোন হিংস্র জন্ত দেখিলে তাহার ভয় হয়। স্ৃতরাং জ্ঞানলাভের 
ফলেই তাহার সুখ, দুঃখ, ভয়, বিন্ময় প্রভৃতি ভাব হয় এবং ভাবই 
তাহার দ্বিতীয় মানসিক কাজ । কিন্তু এখানেই তাহার মানসিক কার্য 
সম্পূর্ণ হয় না। কোন বিষন্ন বা বস্তর প্রত্যক্ষ জ্ঞান মানন্দদায়ক হইলে তাহা 
পুনঃ দেখিবার, শুনিবার বা! পাইবার ইচ্ছা তয় এবং কষ্টদায়ক হইলে তা 
অপসারিত করিবার বা তাহা হইতে দূরে যাইবার ইচ্ভা হয়) অর্থাৎ কোন 
কা করিবার ইচ্ছা হয়। সুতরাং কোন কাজ করার ইচ্ছাই শিশুর তৃতীয় 
মানসিক কাজ । তাই মানুষের মানসিক কাজকে জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছা এই 
তিন ভাগে বিভক্ত কব! যায়। 

্গীবদেহের কাজের দিক্‌ দিয়! দেখিলে এই তিনটি স্বতন্ত্র কাজ বলিয়া! বল! 
যায় না। জ্ঞানেন্দ্িয়ের উপর বাহিরের কোন প্রভাবের ক্রিয়াজনিত উত্তেজনা- 
প্রবাহ মন্তিষ্ধে পৌছিলেই তথায় তাহার বিচার হইয়া তাহার সন্বন্ধে জ্ঞান ও 


সহজ বৃত্তি ৪৭ 


ভাব হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার কোন প্রতিক্রিয়া করিবার ইচ্ছা হয় । বস্তঃ 


আমাদের সমস্ত মানসিক কাজের মধ্যে এই তিনটি বৃত্তি জড়িত থাকে, 
এবটা হইতে আর একটাকে পৃথক কবা যায় না। 


76167910098 : 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
সহজ বৃত্তি 


(1২61০%655 0100 11150117005) 


পুর্বেই বলা হইয়াছে যে মানবশিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তাহার 
কিহমাত্র চিন্তাশক্তি থাকে না, প্রতাক্ষজ্ঞঞন লাভের ফলেই তাহার চিন্তাশক্তি 
জাগরিত হয়। ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হইতে আরও দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় 
স্থতরাং সে তখন চিন্তা করিয়া বা ইচ্ছা করিয়া কোন কাজ করিতে পারে না। 
কিপ্ত সে কতকগুলি সংস্কার বা স্বাভাবিক কাধ-প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে 
এবং তাহাদের সাহায্যে জীবন রক্ষা করে । যথ।-খাওয়া, হাতে ধর, অগ্ুকরণ 
কব] ইত্যাদি । পুর্বাভ্যাসের সাহায্য না লইয়। ও ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার 
না করিয়া স্বভাব বা সংক্কারবশে কোন কাজ করিবার যে প্রবৃত্তি 
জীবমাত্রেই দেখ! যায় তাহাকেই সহজ বৃত্তি বলে। সংক্ষেপে ইহাকে 
অভ্যাস-নিরপেক্ষ ও চিন্তাবিহীন সহজাত কর্মপ্রবৃত্তি বল। যায়। 

শিশুকে সহজ বৃত্তির কাজগুলি শিক্ষা করিতে হয় না, এইগুলি তাহার 
সহ্জাতি। তাহার পিতামাতার নিকট হইতে বংশান্ুবতনের কলে সে এই 


৪৮ শিক্ষা 


প্রবৃত্তিগুলি লাভ করে । কারণ সে তাহার পিতামাতার নিকট হইতে এক 
প্রকার স্বাযুপ্রণালী পাইয়াছে এবং তাহা পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার ফলে এক 
নির্দিষ্ট আকারে গঠিত হইয়াছে এবং এক নির্দিষ্টভাবে কাজ কবে বা প্রনিক্রিযা 
করে। প্সাযুপ্রণালীর এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া-প্রবৃত্তিকেই সহজ বৃত্তি 
বলে । এই প্রবৃত্তিমূলক কাঁজকে পুনঃ ছুইভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা,_্বক্রিয় 
প্রতিক্রিয়া (616%) এবং সহজ বৃত্তি (05000) 1 শিশু অজ্ঞাতসাবে 
অর্থাং মস্তি্ের সাহায্য না লইয়া যে প্রবৃত্তিযমূলক কাজ করে তাহাকে স্বক্রিয় 
প্রতিক্রিয়া (£516%) বলে। মেরুক্সাধুকেন্দ্রের সাহাযোই এই প্রতিক্রিযা 
হয়। আমর কোন সময়ে চিন্তামগ্র থাকিলে হাতে একটা গরম জিনিষ 
লাগিলে অজ্ঞাতসারে হাতট। সরাইয়া লই । ইহ[কেই £5616॥ বলে। চক্ষ্ব 
নিমেষই সর্বাপেক্ষা সরল ও ক্ষণস্থায়ী 7511০£ 1 আমরা জ্ঞাতসারে, অর্থাৎ 
মস্তিষ্কের স্সাুকেন্দ্রের সাহাযো, যে প্রবুত্িমলক কাজ কবি তাহাকে সহজ বৃত্তি 
বলে। ভয় পাইলে আমর] যে পলায়ন করি তাহা সহজ বৃত্তির কাজ । এই 
কাজ আমরা জ্ঞাতসারে করি, কিন্তু চিন্ত। করিয়া করি না, প্রবৃত্তির বশে 
করি। 

সহজ বৃত্তির সংখ্য। ও তালিকা £ 

[80516% সহজ বৃত্তিগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিধাছেন,-আত্ম- 
প্রবৃত্তি (9£০-1175017)00), দল-প্রবৃত্তি (10610-1090110) এবং যৌন- 
প্রবৃত্তি (563-10501000)। তাহার মতে মান্টযেব সকল সহজ বুত্তি উপরিউক্ত 
তিনটি বুত্তির অন্তর্গত । চিন্বা-বিশ্লেষণকারী মনোবিজ্ঞানবিদ্গণ (35০17০- 
210815505) কেবল ছুইটি সহজবৃত্তি স্বীকার করেন। যথা, আত্মরক্ষা ও 
বংশরক্ষা। 70০. 70০94৪1]এব মতে প্রত্যেক ভাববৃত্তির সহিত 
সম্পর্কযুক্ত (০01155101801176) এক একটা সহজবৃত্তি আছে এব কোন 
ভাববুত্তি জাগরিত হইয়াই তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত সহজবৃত্তিকে কর্ধপ্রেরণা 
দেয়। স্থতরাং সহজবুত্তির সংখ্য। ছুই বা তিন হইতে বেশী । যথাস+ভয় 
হইতে পলায়ন প্রবৃত্তি, ক্রোধ তইতে যোধন প্রবৃত্তি, বিতৃষ্ণা হইতে অপসারণ 
প্রবৃত্তি, বিস্ময় হইতে ইৎস্থৃক্য প্রবৃত্তি প্রভৃতি জাগে । 


সহজ বৃত্তি 3৯ 


[90100105 ও অন্য মনোবিজ্ঞানবিদগণ সহজ বৃত্তিগুলিকে ব্যবহার 
জন্্ন্ধীয় (561)9৬1০0115610) বলিয়া মনে করেন এবং সেই ভাবে তাহাদের 


শ্রেণীবিভাগ করেন । 17100200105 সহজ বৃত্তিগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে 
বিভক্ত করেন । ষথা,__ 

(১) খান খাওয়ার ও আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি (ঢ০০৭-£০০০০৪ ৪ 
0805০0৬6 £5570100385)__মুখে দেওয়া, গলাধঃকরণ করা, খাছ্য সংগ্রহ করা, 
সঞ্চয় করা, আবাসপ্রিয়তা (017656010), প্রতিদ্বন্বিতা, ক্রোধ, ভয়, যোধন 
প্রবৃত্তি ইত্যাদি । 

(২) অন্য মানুষের ব্যবহার প্রতিত্রিয়া (59990565 ০০ 
06108510001 001) 1)002090 6511)£5 )। পিতামাতার 'প্রত্তি মমুচিত 
ব্যবহার দলবদ্ধ হওয়ার প্রবৃত্তি, মনোযোগ লাভের প্রবৃত্তি, প্রশংসা বা ঘ্বণা 
লাভের প্রতিক্রিয়া, গ্রভৃত্ব করিবার বা অধীনত স্বীকারের প্রবৃত্তি, আত্ম প্রদর্শন, 
লজ্জা, আত্মবোধ-মুলক ব্যবহার (5616-5097501905$ 1০6139৬1907), স্ত্রীপুরুষের 
পরম্পরের প্রতি ব্যবহার (৪৪৯ 61)8৮1০0:), সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা, 
লোভ, ঈর্ষা, দয়, অনুকরণ, যন্ত্রণা দেওয়ার প্রবৃত্তি ইত্যাদি । 

(৩) কতকগুলি সাধারণ শারীরিক গতি ও মানিক কর্মপ্রবৃস্তি 
(৬1001 0০090115 00৮০1076180 890. ০61210181] 00100600101)5 )| কথা 
বলা, পধবেক্ষণ, ভাতে পবা, পরিষ্কার-পবিচ্ছন্নতা, ওৎস্থকা, খেলা ও নানা 
শারীরিক মানসিক কাজ । 


সহজ বৃত্তিগুলির উন্মেষ ও বিকাশ 
সহজ বুত্তিগুলির উন্মেষ একসঙ্গে হয় না । ভূমিঠ হওয়ার পবই খাওয়ার 
প্রবৃত্তি দেখা দেয়, তাহার পব দেখিবার, শুনিবার, অন্করণ করিবার, খেলা 
করিবার প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। অপর দ্রিকে সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা 
প্রভৃতি সামাজিক প্রবৃত্তির উন্মেষ আরও বিলম্বে হয়। প্রাণিতত্ববিদগণের 
(319198195) মতে প্রত্যেক মানুষের জীবনে মানুবজাতির বিকাশের 
বিভিন্ন স্তরগুলির পুনরাবৃত্তি হয়। তাই মানব-সভ্যতার বিকাশের ক্রমে 
৪ 


৫০ শিক্ষা 


মান্ধষের সহজ বৃত্তিগুলির উন্মেষ তয় (75 [২০০910160186015 111)9015 0: 
[05961170605 )। 

সহজ বুত্তিগুলির উদ্মেষ যেমন একসঙ্গে হয় না, সেরূপ তাহারা সম 
পরিমাণে স্থায়ীও হয় না। অধ্যাপক জেমসের মতে অধিকাংশ সহজ বৃত্তিই 
অল্পকাল স্থায়ী। তাহারা যখন সতেজ থাকে, তখন তাহাদের প্রচুর 
ব্যবহারের ফলে যে অভ্যাসগুলি গঠিত হয় তাহারাই স্থায়ী তয় । 

সহজ বৃত্তিগুলির বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ (১০৭16০৪01০7) 

যখন বে সহজ বৃত্তির উন্মেষ হয় তখন তাহাব যথেষ্ট ব্যবহার হইলেই তাহার 
যথাসম্ভব বিকবশ হইতে পারে । অনেক সহজ বৃত্তি ঠিক সময়ে যথেষ্ট ব্যবহৃত 
না হইলে পবে লোপ পায়। যথা,-_বাল্যকাঁলে খেলার প্রবৃত্তি খুব প্রবল 
থাকে , তখনই যদি খেলার অভ্যাস গঠন করা না ষায় তবে যৌবনেই খেলার 
প্রবৃত্তি লোপ পায়। গীন করা, ছবি আকা, সাহিত্য চর্চা করা ইত্যাদি সম্বন্ধে 
এই কথ। সত্য । তবে কাহাবওকাহারও মতেঠিক সময়ে ব্যবহারের প্রভাবে 
কোন সহজ বৃত্তি ক্ষীণ হইয়া! পডিলেও একেবারে লোপ পায় না। চেষ্টা করিলে 
পরে তাহা পুনঃ জাগরিত করা যায়। ইহ অবশ্থা কষ্টসাধ্য হয়। সহজ বুত্তিগুলির 
বিকাশ ও নিয়ন্বণের জন্য নিম্নলিখিত উপাযগুলি অবলম্বন করিতে হয় |, যথা,__ 

(১) পুনঃ পুনঃ প্রতিক্রিয়ার স্থযোগ দান। কোন সহজ বৃত্তি যে 
প্রভাবের প্রতিক্রিয়া, শিশুর উপর সেই প্রভাবের যত বেশী কাজ হইতে দেওয়া 
যায় সে তাহাব তত বেশী প্রতিক্রিয়া করে বা সেই সহজ বুত্তির বেশী 
ব্যবহাব কবে। ইহার ফলে সেই সহজ বৃত্তিব যথাসম্ভব বিকাশ হয় এবং তাহা 
অভ্যাসে পরিণত হয়। 

(২) আনন্দ বা ছুঃখবোধ। কোন প্রতিক্রিয়ার ফল আনন্দদায়ক 
হইলে সেরূপ প্রতিক্রিয়া করার জন্য শিশুর আগ্রহ হয়; প্রতিক্রিয়ার ফল 
দুঃখজনক হইলে শিশু তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় । কোন প্রতিক্রিয়া করিয়া আনন্দ 
লাভের স্থষোগ দিয়া তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে উৎসাহ দেওয়া যায়, ছুঃখ 
পাওয়ার ব্যবস্থা করিষব! তাহা! হইতে নিবৃত্তি করা যায়। প্রশংসা ও নিন্দা, 
পুরস্কার ও শাস্তির দ্বারাও এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে । 


সহজ বৃত্তি ৫১ 


(৩) বিশুদ্ধীকরণ (30175086925) 1 প্রথমে প্রকৃতির বশে যে 
ভাবে প্রতিক্রিয়া করে তাহা হইতে স্বতন্্থ ও উন্নত ভাবে প্রতিক্রিয়া করিতে 
শিক্ষা দিষ। কোন সহজবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত ও উন্নত কর| যায়। যথা, কোন 
খাছ দ্রব্য দেখিলে শিশু প্রথমে ছুটিয়। গিয়া তীহ। গ্রহণ কবিতে চাহে। 
প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাইলে সে অপেক্ষা করিতে এবং সংযত ভাবে খাদ্য গ্রহণ 
করিতে শিখে । সেইৰপ হাতে ধরার প্রবৃত্তিকে মাজিত করিয়া পরবেক্ষণ 
প্রবৃত্তিতে পরিণত কর। যায়, কৌতুহল প্রবৃত্তিকে মাজিত কবিয়া অন্থসন্ধিৎসা 
ও গবেষণা প্রবৃত্তিতে পরিণত করা যায়, আত্মপ্রতিষ্ঠা ও যোধন-প্রবৃত্তিকে 
মাঞজজিত কবিয়। প্রতিযোৌগিত প্রবৃত্তিতে পরিণত করা যায়, নিজন্ব করার 
প্রবৃত্তিকে মাঞ্জিত করিয। সংগ্রহ করা, সঞ্চঘ করা, তৈয়ার করা ও উপার্জন 
করার প্রবৃত্তিতে পরিণত করা যায় । 

সহজ বৃত্তি ও শিক্ষা 

শৈশবে প্রথমে সহজ বুত্রিগুলিব উন্মেষ হয় এবং তাহাবা সতেজ থাকে, 
বিভিন্ন মানসিক বৃত্তিগুলির বিকাশ সময়-সাপেক্ষ। তাই সহজ বৃত্তিগুলিকে 
ভিত্তি করিয়াই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করিতে হয়। বস্ততঃ সহজ বৃত্তি- 
গুলিই শিশুব স্বাভাবিক কর্মপ্রচেষ্টার উৎ্স। সুতরাং তাহাদের যথাসম্ভব 
সদ্ধাবহার করিয়াই শিশুকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া যায় । মনীষী কশো বলিয়াছেন, 
«প্রকৃতির অনুসরণ কর ।” শিশুর সহজ বৃত্তিগুলিই তাহার প্রকৃতি 
নির্দেশ করে এবং তাহার স্বাভাবিক কর্মআোতের খাত (০227061) নির্দিষ্ট 
করে। সুতরাং শিশুর শিক্ষাকার্ধ এই স্বাভাবিক খাতে পরিচালিত না হইলে 
ইহার দ্বারা শিশুব বিকাশের সাহাযা না হইয়া বরং তাহার পথে বাধার স্থষ্টি 
হইতে পারে । শ্রধু শৈশবে নহে, আজীবন মানুষ তাহার প্ররুতি ও অভ্যাস দ্বারা 
পরিচালিত হয় । সহজ বৃত্তির সাহায্যেই প্রথমটি নির্ধারণ করা যায় এবং 
দ্বিতীয়টি গঠন করা যায়। তাহা ছাড়া বিভিন্ন বয়সে ধিভিন্ন সহজ বৃত্তির 
প্রয়োজন মত উন্মেষ হয়। স্থৃতরাং সকল স্তরের শিক্ষার সহজ বৃত্তিগুলির 
সভ্যবহার কর! যাঁয়। ইহা ছাঁড়া সহজ বৃত্বিগুলির উপর ভিত্তি করিয়াই 
সহজে অনেক স্থ-অভ্যাস গঠন করা যায়। 


৫২ শিক্ষা 


সর্বোপরি সহজ বৃত্তির সাহায্যেই নানা বিষয়ে শিশুর অন্থরাগ স্থষ্টি করা 
যায়। কেননা সহজ বৃত্তির প্রভাবে যে সকল কর্মে শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 
জন্মে সেই সকল কর্ম প্রবৃত্তির সাহায্যে শিক্ষা দেওয়! হইলে পাঠে শিশুর অনুরাগ 
জন্মে ও তাহাতে সে মনোযোগ দেয়। যথা, শিশুর খেল। প্রবৃত্তি খুব প্রবল । 
স্থৃতরাৎ খেলার আকারে কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইলে তাহার প্রতি শিশুর 
প্রবল অনুরাগ,.জন্মিবে। শিশুর অনুসন্ধিংস1 প্রবৃত্তি প্রবল । সুতরাং কোন 
বিষয়ে শিশুর ওঁস্ক্য জাগাইতে পারিলে শিশু প্রবল অন্ুরাগের সহিত তাহার 
জ্ঞানলাভে প্রবৃত্ত হইবে । শিশুর অনুকরণ প্রবৃত্তি প্রবল। স্ৃতরাং ভাল 
আদর্শ তাহার সামনে স্থাপন করিলে তাহার অনুকরণ করিয়। বাঁ অভিনয় 
করিয়া সে আনন্দের সহিত শিক্ষা করিবে । 

শিক্ষাদান কার্ষে সহজ বৃত্বিগুলির ব্যবহারের জন্য প্রথমে (১) শিশুব কি 
কি সহজবৃত্তি প্রবল এবং কোন্‌ বয়সে তাহাদের উন্মেষ হয় তাহা নিরূপণ করিতে 
হইবে। তাহার পর (২ )ষে বয়সে যে যে সহজ বৃত্তির উন্মেষ হয় এবং যখন 
তাহার! সতেজ থাঁকে তঞ্চন তাহাদের সদ্ববহাঁর করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। (৩) সহজ বৃত্তিগুলি যখন সতেজ থাকে তখন তাহাদের 
প্রচুর ব্যবহার করিয়া কতকগুলি স্-অভ্যাস গঠন কবিতে হইবে। 
(৪) অপর দিকে প্রত্যেক বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সময় দেখিতে হইবে যে 
তাহাতে কি কি সহজ বৃত্তির ব্যবহার হইতে পারে এবং তাহাদের ব্যবহার 
করিয়াই সেই বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 


শিশুর প্রধান প্রধান সহজ বৃত্তির ব্যবহার ও 
বিকাশ সাধন 


পুর্বে সহজ বুত্তিগুলির তালিক1 দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে 
সকলগুলি সমান প্রয়োজনীয় নহে এবং সকলগুলির বিকাশের জন্য চেষ্টাকরিতে 
হয়না। শিশুকে শিক্ষাদানের জন্ত যে সকল সহজবৃত্তির বিশেষ সাহাযা লইতে 
হয় এস্থলে কেবল তাহাদেরই বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতেছে । 


সহজ বৃত্তি ৫৩ 


(১) অনুকরণ-প্রবৃত্তি_ শিশুর অন্ুকরণ-প্রবৃত্তি খুব প্রবল। 
বস্ততঃ প্রথমে কেবল অন্গকরণ-প্রবৃত্তির সাহায্যেই সে জীবন ধারণ করে ও 
শিক্ষ। লাভ করে। তিন বসর বয়স পর্যস্ত সে কেবল প্রবৃত্তিমূলক 
(105010501৮6) অনুকরণ করিতে পারে। সে যাহা দেখে তাহাই যন্ত্রের 
হ্যায় অনুকরণ করে, ইহাতে তাহার ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার হয় না, সুতরাং 
এই বয়সে শিশুর যে সকল বিষয় শিক্ষা করা উচিত, শিশুর মাতা ও ধাত্রী 
তাহার সামনে কেবল সে সকল বিষয় স্থাপন করিবেন। যথা, তাহারা 
সুম্পট্ম্বরে ছোট ছোট শব্দ বলিয়া শিশুকে বিশুদ্ধভীবে কথা বলিতে শিক্ষা 
দিতে পারেন, স্থমিষ্ট স্বরে গান করিয়া শিশুর মধ্যে সঙ্গীত-প্রবৃত্তি জাগাইতে 
পারেন, সর্বদ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ থাকিয়া ও রাখিয়া শিশুর অন্তরে পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্নতার স্পৃহা! জাগাহতে পারেন। 


তিন বসর বয়সে শিশুর মধ্যে অভিনয় প্রবৃত্তি জাগে এবং তখন হইতে 
সে অভিনয়ের আকারেই অনুকরণ করিতে আরম্ভ করে । সে অন্যের 
কথা শুনিয়া বা কাজ দেখিয়া তাহার অভিনয় করে। পিতা বা গুরু মহাশয় 
সাজিয়! অন্ত শিশুদের শাসন করিবার ভান করে , রাজা বা সেনাপতি সাজিয়া 
সৈম্দল লইয়! যুদ্ধ করিবার ভান করে , মেয়েরা মা সাঁজিম়্া সন্তান-পাঁলনের 
অভিনয় করে। তাই পুতুল-খেলাই এই বয়সের শিশুর প্রধান কাঁজ হইয়া 
পড়ে। কেহ কেহ ইহাকে একটা মন্দ অভ্যাস মনে করিয়া ইহা দমন করার 
চেষ্টা করে , কিন্তু তাহা কর! কিছুতেই উচিত নহে । কারণ এই অভিনয়েব 
ভিতর দরিয়া শিশু অনেক কিছু শিখিতে পারে । স্থৃতরাং ইহা দমনের চেষ্টা না 
করিয়া বুরং তাহাকে নানা অভিনয় করার স্যৌগ এবং উৎসাহ দেওয়া উচিত। 
তবে অজ্ঞতাব্শতঃ শিশু যাহাতে খারাপ কাজের অভিনয় না করিয়। 
স্থশিক্ষাপ্রদ্দ অভিনয় করে তাহাই দেখিতে হইবে। 

৫1৬ বগসর বয়সে ইচ্ছাঁশক্তির কিছু বিকাশ হইলেই শিশু তাহার ব্যবহার 
করিয়! অর্থাৎ চেষ্টা করিয়া অন্টের কাজ অনুকরণ করিতে পারে এবং 
তাহার সাহায্যেই নানা বিষয় শিক্ষা করিতে পারে। সে তখন অন্থকরণ 
করিয়াই সুন্দর লেখা লিখিতে পারে, বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিয়! পড়িতে পারে, 
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উদাহরণের সাহাধ্যে অঙ্ক করিতে পারে, অন্গকরণ করিয়াই হস্তশিল্প বা চিত্রাঙ্কন 
করিতে পারে । স্বতরাং এই বয়সে প্রধানতঃ স্বৈচ্ছিক অন্ুকরণের 
সাহায্যেই তাহাকে শিক্ষা দিতে হুইবে। এইজন্য কোন বিষষ শিক্ষ| 
দেওয়ার পুর্বে তাহা শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণন1 করা প্রয়োজন | উদ্দেশ্যবিহীন শিক্ষা 
দিতে গেলে শিশু স্বিচ্ছিক অনুকরণ করিবে না। কোন বিষয় সন্বন্ধে শিশুর 
কৌতুহল জাগাইতে পারিলেও সে শ্বৈচ্ছিক অনুকরণ করিবে । 

১০।১২ বৎসরের পর শিশুর ভাববৃত্তি প্রবল হয়। তাই এই বয়স হইতে 
যৌকনোন্ুখ অবস্থা পর্যন্ত সে আবেগের সহিত আদর্শের অনুকরণ 
করে এবং তাহাদ্বারা তাহার চরিত্র খুব বেশি প্রভাবিত হয়। স্থৃতরাং এই 
বয়সে তাহার সামনে যত ভাল আদর্শ ধরা যায় তাহার জীবন ও চরিত্র ততই 
মহৎ হ্য়। ইহার পরও যেসে আদর্শের অন্থকরণ করে না তাহা নহে । কিন্তু 
তখন তাহার বিচার-শক্তি বিকশিত হওয়ায়, সে আদর্শেরও বিচার করিয়া কাজ 
করে এবং তাহা করিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত । কারণ বেশী বয়সেও অন্ধভাবে 
অন্তকরণ করিতে অভ্যান্ত হইলে তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইবে না। 


(২) কৌতুহল 

শিশুর কৌতুহল প্রবৃত্তি খুব স্বাভাবিক। সে এই বিচিত্র জগতে 
নৃতন আগন্তক, তাহার চারিপার্খস্থ সকল জনিষই তাহার নিকট কুহেলীপুর্ণ , 
সে তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে চাহে । তাই সে সর্বদা “এটা কি,” 
4ওট] কি” বা “ইহা কেন” প্রশ্ন করিতে থাকে । ইহাতে কিছুমাক্র বিরক্তিবোধ 
না করিয়া বরং এইরূপ প্রশ্ন করিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত এবং শিশুর, বিকাশ 
অশ্ন্ষয়ী উত্তর দিয়! তাহার জ্ঞানবুদ্ধির চেষ্টা কর! উচিত। কারণ কৌতুহলই 
জ্ঞানলাভে প্রবুত্ত করে, তাই কৌতুহলকে জ্ঞানের প্রস্ততি বলা হয়। কৌতুহল 
নাজন্মিলে কোন বিষয়ে আসক্তি জন্মিতে পারে না এবং আসক্তি না জন্মিলে 
শিশু তাহাতে মনোযোগ দিতে পারে না। স্বতরাং শিশুকে শিক্ষাদানের জন্য 
তাহার কৌতৃহল প্রবৃত্তির সদ্যবহার করিতে হইবে । যে বিষয় শিক্ষা দিতে 
হুইবে তাহার.সম্বদ্ধে শিশুর কৌতুহল জাগরিত করিতে হইবে। নৃতনত্ 
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এবং বৈচিত্র্যই কৌতৃহলকে উদ্রেক করে। স্থৃতরাং নৃতন নৃতন জিনিয বা 
বিষয় শিশুর সামনে স্থাপন করিয়া বা পুরাতন জিনিষ বাঁ বিষয়ের নৃতন নৃত্তন 
দিকে মনৌযোগ আকর্ষণ করিয়। শিশুর কৌতহল স্থষ্টি করিতে হইবে । 
বৈচিত্রের মধ্যেও কিছু-না-কিছু নৃতনত্ব থাকে , স্থৃতরাং পাঠে বৈচিত্র্য 
থাকিলেও কৌতুহলের সৃষ্টি হইবে। 


তবে কৌতুহলকে শঙ্খলাপুর্ণ করা এবং স্পথে পরিচালিত কর! প্রয়োজন । 
কোন কোন শিশু একটার পর একটা প্রশ্ন করিতে থাকে, কিন্ত তাহার 
কৌতুহল তৃপ্ধ করিতে বা জ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা করে না। এক বিষয়ে 
কৌতুহল সম্পূর্ণ চরিতার্থ না করিয়া শিশুকে অন্য বিষয়ে ধাবিত হইতে দেয়া 
উচিত নহে । . যতক্ষণ পর্যন্ত সে প্রথম প্রশ্নের উত্তর শিক্ষা করে নাই ততক্ষণ 
পর্যন্ত তাহার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ভাল নহে। ইহা ছাডা শিশুর 
বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নিজ চেষ্টায় তাহাব প্রশ্নের উত্তর পাইতে 
উৎসাহ দেওয়া উচিত। সকল সময় তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ইঙগিতের 
সাহায্যে তাহাকে সমস্যার সমাধান করিতে সাহাষ্য করা উচিত। সর্বশেষে 
কৌতুহলকে বিকশিত ও মাজিত করিয়া প্রবল অন্সন্ধিৎসা বা বৈজ্ঞানিক 
গবেষণ! প্রবুত্তিতে পরিণত করিতে পারিলে সারাজীবনই তাহ জাগরিত রাখা 
যায় এবং তাহার সাহায্যে শিক্ষালাভ কর! যায়। বস্তত: যাহার কৌতুহল 
প্রবৃত্তি প্রবল তাহার নিকট এই বিশ্বত্রদ্ষাণ্ড একটা অফুরন্ত জ্ঞানের উত্স। 
যাহার কৌতুহল নাই সে চোখ থাকিতেও অন্ধ, কান থাকিতেও বধির । 

(৩) ক্রীড়া-প্রবৃত্তি__শিশুগণ স্বভাবতঃই চঞ্চল। কেবল নিক্রার সমর 
ব্যতীত তাহারা এক মুহৃতও চুপচাপ বসিয়া থাকিতে পারে না। তাহাদের 
এই স্বাভাবিক চঞ্চলতা৷ সাধারণতঃ: খেলার ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করে। 
ইাটিতে শিখিবার পূর্বেও শিশুগণ হাত-পা নাঁড়িয়া খেলা করিতে থাকে । 
হাঁটিতে শিখিলেই তাহার সর্বদ1 দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি করিয়া খেলা করিতে 
চীহে। তাহাদের এই স্বাভাবিক ক্রীড়া-প্রবৃত্তিকে দমন করিতে চেষ্টা করা 
উচিত নহে । কারণ ইহা তাহাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের যথেষ্ট 
সাহায্য করে। বরং মনীধী রুশোর উপদেশ মত প্রকৃতির অন্থসরণ করিয়া 
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শিক্ষা দিতে হইলে অল্প বয়সের শিশুগণকে প্রধানতঃ খেলার ভিতর দিয়াই 
শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাই ফ্রোয়েবেল ও ডাঃ মন্তেসরী নানাবিধ খেলার 
সাহায্যে ছোট ছোট শিশুগণকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন । তবে 
কেবল লাফালাফি ছুটাছুটি করিলেই শিশুর শিক্ষালাভ হইবে না। কতকগুলি 
নিয়ম পালন করিয়। খেলিতে দিলেই শিশুর যথেষ্ট শিক্ষা হইবে । পরে দলবদ্ধ 
হইলে নিয়মানুযায়ী খেলিলে অধিকতর শিক্ষালাভ করিবে । অপর দ্রিকে, 
খেলার আকারে বিভিন্ন কাজ করিতে বা বিষয় শিক্ষা করিতেও দেওয়া যাইতে 
পারে। যথা» শব্-গঠন (৮০:-০৪1108), কাগজ কাটা ও কাগজের 
জিনিষ নির্মাণ, দ্রব্যের সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, পুবণ ও ভাগের সমস্তা পুরণ, 
কবিতা আবৃত্তি, সঙ্গীত সহ নৃত্য, এতিহাসিক অভিনয় ইত্যাদি। (খেলার 
সাহায্যে শিক্ষা সম্বন্ধে পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা হইবে | ) 


(8) আত্মবোধ, আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্মাবমানন প্রবৃত্তি 
(9616-001)50101051)655) -9616-9.55616101 2150 9616-88967761)0) | 

শিশু স্বভাবতই স্থার্থপর। সে কেবল নিজের স্বখ-স্থবিধা ও আরাম 
লাভের জন্য কাধ করে। তাহার মায়ে উপর সে তাহার একান্ত অধিকার 
দাবী করে। তাহার নিজের শ্ুন্দর জামায় একটু ময়ল! লাগিলে সে কাঁদিয়া 
আকুল হয়, কিন্তু তাহার ভাই-এর জামাটি ছিন্ন হইলেও সে বিশেষ ছুঃখবোধ 
করে না; শিক্ষক শিশুর এই আত্মবোধ বা আমিত্‌ জ্বানকে দমনও করিতে 
পারেন না, অবহেলাও করিতে পারেন না। ইহা তাহার স্বভাব 'বলিয়! গ্রহণ 
করিতে হইবে এবং ইহার সদ্ধবহার করিয়াও তাহাকে শিক্ষ। দিতে হইবে। 
কেনন1 নিজের ন্ব।থরক্ষার উদ্দেশ্ট তাহার সামনে ধরিয়া শিশুকে অনেক কঠিন 
কাজেও নিয়োজিত করা যায় । পরে ক্রমশঃ তাহার আমিত্বের ক্ষেত্র বিস্তৃত 
করিয়া তাহাকে পরের জন্যও ভাবিতে শিক্ষা দেওয়া যায়। যথা,_তাহাকে 
ক্রমশঃ নিজ পিতামাতা, ভাইবোন, সহপাঠী, প্রতিবেশী, গ্রামবাসী প্রভৃতিকে 
আপনার বলিয়া ভাবিতে শিক্ষা দেওয়া যায়; এইরূপে আত্মবোধ প্রবৃত্তির 
উৎকর্ষ সাধন করা যায়। 


সহজ বৃত্তি ৫৭ 


শিশুর আত্মবোধ বা আমিত্ব জ্ঞানই পরে আত্ম-প্রতিষ্ঠার 
আকার ধারণ করে। শিশু নিজেকে অন্য হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং 
অন্তের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করে। শিশ্তুর এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার 
প্রবৃত্তিকেও দমন করিবার প্রয়াস পাওয়ধ উচিত নহে। কারণ আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি হইতেই আত্ম-বিশ্বাম জন্মে এবং আত্ম-বিশ্বাস না 
থাকিলে সে কোন কাজে সফলতা লাভ করিতে পারে ন।। আত্ম 
প্রতিষ্টা প্রবৃত্তি প্রভাবেই শিশু অন্তের সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হয় এবং 
প্রতিযোগিতার দ্বারাই তাহার সর্বাপেক্ষা অধিক উন্নতি হইতে পাবে। 
স্থতরাং শিক্ষক শিশুর এই আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তিব স্থযোগ লইয়া অন্যের সহিত 
নানা বিষয়ে তাহার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিবেন। শিশুকে আত্ম- 
প্রতিষ্ঠ। প্রবৃত্তির সাহায্যে আত্মনির্ভরতা এবং আত্মসম্মানবোধও 
শিক্ষ। দেওয়া যায় । শিশুকে বুঝায় দেওয়! উচিত যে, সে যদি আপনাকে 
শ্রেষ্ট মনে করে তবে সে অন্যের নিকট সাহাধ্যপ্রার্থী হইতে পাবে না বা নিজের 
পদমধাদার হানিকর কোন কাজ করিতে পাবে না। স্থত্তরাং দেখা যাইতেছে 
যে, আত্ম-্প্রতিষ্া প্রবৃত্তির সদ্ব্যবহার করিয়। শিশুকে যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হয়। 

আত্ম-প্রতিষ্ঠা প্ররৃত্তি যেমন শিশুর ষথেষ্ট উপকার করিতে পারে, তেমন 
অপকারও করিতে পারে। কারণ আত্ম-প্রতিষ্ঠ। প্রবৃত্তির আতিশব্য 
হইলে তাহ! আত্মাভিমান ব! আত্মশ্লীঘায় পরিণত হয়। ইহাতে শিশু 
বৃথা অহঙ্কারে স্ষীত হইয়া শিক্ষক ও গুরুজনের অবাধ্য হইতে পারে এবং 
নিজের উন্নতি সাধনের জগ্ঠ যত্ব না করিতে পারে। শিক্ষককে চতুরতার 
সহিত ইহার প্রতিকার করিতে হইবে । তাহা হইতে শ্রেষ্ট কোন বালকের 
সহিত প্রতিযোগিতা করিতে দিয়া শিক্ষক তাহার শক্তির সীমা সম্বন্ধে তাহাকে 
সচেতন কবিতে পারেন। ইহা ছাড শিশুর যেমন আত্ম-প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি 
আছে তাহার লেবূপ আত্মাবমানন। গুবৃত্তিও আছে। সে যখন বুঝিতে 
পাঞ্পে যে অন্য কেহ প্রকৃতই তাহ] তইতে শ্রেষ্ঠ তখন সে তাহার নিকট নত 
হয় এবং তাহার নেতৃত্বে কাজ করিতে প্রস্তুত হয়। এই প্রবৃত্তির গ্রভাবেই 
শিশু তাহার সঙ্গীদের মধ্যে যে শারীবিক ও মানসিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ তাহাকে 


€৮ শিক্ষা 


নেতা নির্বাচন করে এবং স্বেচ্ছায় পিতামাতা, শিক্ষক ও অন্যান গুরুজনের 
আদেশমত কার্য করে। বস্তুত: আত্মাবমাননা প্রবৃত্তিই শিশুকে অন্যের 
নিকট শিক্ষা করিতে প্রস্তুত করে এবং এইবূপে তাহার যথেষ্ট মঙ্গল সাধন 
'করে। স্থৃতরাৎ একদিকে যেমন শিশুর আত্মপ্রতিষ্ঠ। প্রবৃত্তি জাগরিত করিয়া 
তাহাকে অন্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে উত্সাহ দেওয়া উচিত, সেরূপ 
তাহার আত্মাবমীনন! প্রবৃত্তি জাগরিত করিয়া তাহাকে অন্যের নেতৃত্ে কাজ 
করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তবে আত্মাবমানন। প্রবৃত্তির আতিশয্য 
হইলেও শিশুর অনিষ্ট হয়। কারণ, ইহা হইলে সে আত্মবিশ্বাস হারাইয়। 
ফেলে এবং আপনাকে সম্পূর্ণ অক্ষম ও অকর্মণা বলিয়া ভাবিতে শিখে । 
এইরূপ মনোভাব লইয়া শিশু কোন কার্ধে সফলকাম হইতে পারে না। ইহার 
লক্ষণ প্রকাশ পাইলে শিশুর কতকগুলি ভাল গুণের প্রশংসা করিয়া! এবং তাহ 
হইতে নিকৃষ্ট শিশুর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে দিয়া তাহার আত্মবিশ্বাস 
ফিরাইয়া আনিতে হইবে । 

(৫) ভয় ও যোধন-প্রবৃত্তি 

নিজের কোন অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা হইতেই ভয়ের উদ্রেক হয় । 
স্কতরাং আত্মরক্ষা প্রবৃত্তির সহিত ভয় প্রবৃত্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এত অল্প 
বয়সে ভয়োদ্রেকের প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ইহান্ক সহজাত বলিতে হয়। কেহ 
হঠাৎ কোন শব্দ করিলে, নাড়িলে বা বিছানা ধরিয়া! টানিলে নবজাত শিশুও 
ভয় পায়। কিন্তু বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের কারণের পরিবর্তন হয়। 

ভয় প্রবৃত্তির অপকারিতা 

ভয়োদ্রেক হইলে স্নায়ুর স্বাভাবিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয় ও চিন্তাশক্তি হাস 
পায়। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিলে শিশু আত্ম-বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে এবং 
আত্মচেষ্টায় কোন কাজ করিতে সাহস করে না। ভয়ের প্রভাবে শিশু মিথ্যা, 
ছলনা, কপটতা প্রভৃতির আশ্রয় নেয় এবং ফলে তাহার নৈতিক অবনতি হয়। 
অতিরিক্ত ভয়োদ্রেক হইলে সমস্ত শারীরিক যস্্রের কার্য বাধা পায় এবং মানুষের 
কার্ধশক্তি প্রা লোপ পায়। এমন কি ইহার দ্বারা অনেক গুরুতর পীডারও 
স্যষ্টি হইতে দেখা যায়৷ 


সহজ বৃত্তি ৫৯ 


ভয়ের পরতিকার 

ভয়ের সাহাব্যে কোন কাধে প্রবৃত্ত কর। বা শাসন কর। সহজ হইলেও 
ইহার অপকারিতার কথ চিন্ত। করিয়া শিক্ষকের পশ্গে সহজে ইহার সাহায্য 
গ্রহণ কর। উচিত নহে, বরং উহা যাহাতে বিকশিত না হয় তাহাব চেষ্টা করা 
উচিত । সেই উদ্দেশ্যে নিয়লিখিত উপায়গুলি অবলম্গন কর। যাইতে পাবে । 
যথা, 

(১) ভয় প্রবৃত্তি জাগরিত হওয়ার কারণগুলি দূর করাই ইহাব প্রথম ও 
প্রধান প্রতিকার । শারীরিক দোষে শিশু ভীরু হইলে, চিকিৎসা» পুষ্টিকব 
খাছ্য ও ব্যায়ামের দ্বাব। শারীরিক দুর্বলতা দব করিয়া তাহার প্রতিষার 
করিতে হইবে । 

(২) কোন জিনিষ বা প্রাণী দেখিয়া অকারণে ভয় পাইলে, একটু একটু 
কবিয়া তাহার সহিত স্বুপবিচিত হইতে দিলে অকারণ ভ্য় চলিয়া ঘাইবে। 
যথা,__-কুকুর বাঁ বিড়াল দেখিয়া ভয় পাইলে ক্রমশঃ শিশুকে বিডাল ব। কুকুর 
দেখিতে, তাহার নিকট যাইতে, তাহাকে হাতে ধরিতে অভ্যন্ত করিলে 
তাহার অকারণ ভয় চলিয়া যাইবে । 

(৩) অল্প বয়সে ভয় প্রদর্শন বাঁ ভয়োদ্দীপক ইঞ্জিত যত কম কর] ষায় 
ততই ভাল। 

(৪) কোন প্রকার অন্ধ সংস্কার বা অজ্ঞতা হইতে ভয়োদ্রেক হইলে 
তাহা দূর করিলেই ভয়ও দূর হইবে। 

(৫) সাহসী লোকের উদাহরণের প্রভাবেও ভয়-প্রবণতার কিছু 
প্রতিকার হয়। 

(৬) শিশুকে প্রয়োজনাতিরিক্ত আশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। বরং 
সাহসের সহিত শারীরিক বিপদের সম্মুখীন হইতে উৎসাহ দিয়া এবং 
তাহা করার জন্য পুরস্কার দিয়া ভয়-প্রবৃত্তি ছুর্বল করা যায়। 

(৭) ভয়োদ্দবীপক জিনিষ সম্বন্ধে উৎস্থক্য জন্মীইতে পারিলেও ক্রমশ: 
ভয় দূর হয়। ইহা ছাড়া অন্যের সেবা, অন্যকে রক্ষা রুরা ইত্যাদি মহৎ কাজে 
প্রবৃত্তি জন্মাইলে তাহাদের জন্য শারীরিক ভয়ও উপেক্ষা করিতে শিক্ষা হয়। 


ডঃ শিক্ষা 


ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, আমরা! যতই চেষ্টা করি না কেন ভয় 
প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ নিমূ্ল করা ষায় না। তাহা ছাড়। কেহ কেহ বলেন যে 
'ছোট শিশুকে শাসন করিবার এন্য এবং দমাজে শঙ্খল| রক্ষার জন্য ইহার 
প্রয়োজনও আছে । তাই ভয়-প্রবৃত্তি নিমূ্ল করার অসম্ভব প্রয়াস না পাইয়া 
তাহার ভয়কে নিয়ন্ত্রিত ও মাজিত করিতে পরামর্শ দেন। যথা, শিশুর 
শারীরিক কষ্টের ভয়কে মাঞ্জিত করিয়া পিতামাতা ও শিক্ষকের ভালবাসা 
হারাইবার ভয়, কোন প্রিয় বস্তু হইতে বঞ্চিত হইবার ভয়, সম্মীন হানির ভয়, 
ধর্মভয় ইত্যাদিতে পরিণত করিলে ইহাঁর দ্বারা অপকার না হইয়া যথেষ্ট 
উপক।র হইতে পারে । 


যোধন-প্রবৃত্তি। সুস্থ সবল শিশুমাত্রেরই অন্য শিশুর সহিত মারামারি 
করিতে, এমন কি কৃত্রিম যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্তি হয়, ইহাকেই যোধন- 
প্রবৃত্তি বলে। 

ইহাও আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি-প্রসূত ৷ কোন শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা 
হইলে একদিকে যেমন ভয়ের উদ্দেক হয় এবং পলা য়ন-প্রবৃত্তি হয়, অপর দিকে 
যোধন-প্রবৃত্তিরও উদ্দ্েক হয়। অবশ্ত ভয়ের কারণ ছাড়াও যোধন-প্রবৃত্তি 
হইতে পারে। কোন প্রবৃত্তিমূলক কার্ধে বাধা পাইলেও যোধন- 
প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়। ইহার দ্বারা শিশুর আতজ্ম-বিশ্বীস বৃদ্ধি পায়, 
শারীরিক প্রতিযোগিতায় উৎসাহ পায়, শারীরিক শক্তি অর্জনে প্রবৃত্তি জন্মে, 
অন্টের উপর করৃত্ব করিতে আগ্রহ হয় এবং শিশু জয়ের আনন্দ ভোগ করিতে 
শিখে । সুতরাং এই প্রবৃত্তিও দমনের চেষ্টা কর। উচিত নহে । কারণ অল্প 
বয়সে শিশুর এই প্রবৃত্তি দমন করিলে পরিণত বয়সে সে প্রতিচ্ুল অবস্থার 
সহিত সংগ্রাম করিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাডাইতে, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়। 
নৈতিক, সামাজিক বা জাতীয় কর্তব্য পালন করিতে পারে না। এই প্রবৃত্তির 
পুষ্টি সাধনের জন্য শিশুকে শিক্ষকের তত্বাবধানে তাহার সমান শক্তি-সম্পন্ন 
বালকের সহিত শারীরিক প্রতিযোগিতা করিতে দেওয়া উচিত। নানা 
প্রকার গুতিযৌগিতামূলক খেলার দ্বারাও ইহা সংযত ও পুষ্ট হয়। তবে 
এক প্রবৃত্তিবশে শিশু যেন তাহার সহপাঠী দুর্বল বালকের গুরুতর শারীরিক 
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ক্ষত না! করে, সেদ্রিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন । কোন কোন শিশুর 
যোধন-প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠার কারণ তাহার শারীরিক শক্তির পুর্ণ 
ব্যবহারের স্থযোগ না পাওয়! বা তাহার প্রবৃত্তিমূলক কার্ষে সর্বদ1! বাঁধা পাওযু]। 
সুতরাং এই ছুই কারণ দূর করিয়াও তাহাকে সংযত করিতে হইবে। ইহা! 
ছাড়া ছূর্বলের প্রতি অত্যাচার করা বলবানের অকর্তব্য ও মর্যাদা হানিকর 
এই কথা শিশুকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিলে সে সংযত হইবে । এই প্রবৃত্তিকে 
বিশুদ্ধ করিবার জন্য উদ্দারতার সহিত নিজের অধিকার নির্ধারণ করিতে, কেবল 
নিজের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যুদ্ধ না করিয়া অন্যেব অধিকারের জন্যও 
যুদ্ধ করিতে, দলগত স্বার্থের জন্য নিজ অধিকার ছাড়িয়। দিতে শিশুকে শিক্ষা 
দিতে হইবে। 

(৬) কমপ্রবৃত্তি 

শিশুমাত্রেরই একটা! প্রবল স্বাভাবিক কর্মপ্রবৃত্তি আছে। ভূমি 
হওয়াব পর হইতেই শিশ্ত হাত-পা নাভিতে থাকে । বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে 
বেশী শক্তি লাভ করে এবং অধিকতর অঙ্গ-স্ালন করিতে থাকে । শিশুব 
এই অঙ্গ-সঞ্চালন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও অনিয়ন্ত্রিত এবং ইহার দ্বারাই তাহার 
শারীরিক বিকাশ হয়। স্থতবাং শিশুকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে বলা। 
সম্পূর্ণ ন্যায় ও অনিষ্টকব। ক্ষুদ্র শিশুকে পুর্ণ মানুষ করিয়া তুলিতে চাহিলে 
শুধু থে শৈশবের মাধূর্ব ও আনন্দ নষ্ট হইবে তাহা নহে, তাহার জীবনীশক্তি 
স্বাস পাইবে এবং তাহার বিকাশের প্রবল বাধা হইবে । 

তবে শিশুর অঙ্গ-সঞ্চালন প্রথমে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্বিহীন ও অনিয়ন্ত্রিত থাকে । 
শারীরিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রয়োজনীয় মানসিক বিকাশ হইলে সে 
ক্রমশঃ অঙ্গ-গ্রতাঙ্গের উপর কর্তৃত্ব লাভ কবে এবং অঙ্গ-সঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত 
করিতে শিখে । এই সময়ে অঙ্গ-সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ কাধে মা, ধাই,বা শিক্ষক 
যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন । সে যখন দৌডাইতে বা লাফাইতে শিখে তখন 
তাহার জন্য নানারূপ খেলার ব্যবস্থা করিয়া তাহার অঙ্গ-সঞ্চালনন নিয়ন্ত্রণ করা 
ষায়। সহজ সহজ নৃত্য শিক্ষ। দিলেও এই কাধে যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে । 


উদ্দেশ্টমূলক অঙ্গ-সঞ্চালনই ইহার পরের সোপান । খেলার মধ্য দিয়া 


৬২ শিক্ষা 


ইহারও স্থচন] কর! যাঁয়। তাহার পর সহজ সহজ শারীরিক কাঁজ করিতে বা 
হস্তশিল্প শিক্ষা দিলে উদ্দেশ্যমূলক অল-সঞ্চালন কার্ধে সে অধিকতর দক্ষতা 
অর্জন করিবে । অবশ্য শিশুর বিকাশের সহিত মিল রাখিয়াই তাহাকে 
অঙ্গ-সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ কার্য শিক্ষা দিতে হইবে । 

(৭) হাতে ধরিয়া দেখিবার প্রবৃত্তি 

অঙ্গ-সঞ্চালনের ন্যায় শিশু প্রত্যেক জিনিষ হাতে ধরিতে, টানিতে, 
টিপিতে, চাপ দিতে, ঘুরাইতে বা ছুঁডিয়া ফেলিতে চাহে । তাহার এই 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তিরও বাধা না দিয়া যখনই সম্ভব তাহাকে কোন জিনিষ 
হাতে ধরিয়া দেখিতে দেওয়া উচিত। ইহাতে তাহার হাতের ব্যবহার 
শিক্ষা হইবে এবং বিভিন্ন জিনিষ সম্বন্ধে প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হইবে । 
কাহারও তত্বাবধানে তাহাকে এই কাজ করিতে দিলে, সে জিনিষটি নষ্ট না 
করিয়া তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে ও জ্ঞান অর্জন করিতে 
পারিবে । পাঠদানেব সময় যে সকল জিনিষ ব্যবহার করা যায় যতট। সম্ভব 
বালক-বাঁলিকাগণকে সেগুলি হাতে ধরিয়া দেখিতে দিলে তাহারা পাঠে 
অধিকতর সহযোগিতা কবিবে। 

(৮) নিজস্ব করার প্রবৃত্তি (0)৬/1061:51)17) 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শিশুর আমিত্ব ভ্ঞান খুব বেশী । ইহার প্রভাবে 
সে অন্য বস্ত, প্রাণী বা মানুষকে নিজন্ব করিতে চাহে । “আমার মা)” 
«আমার জামা” “আমার পুতুল” প্রভৃতি কথা সর্বদা তাহার মুখে শুনা যায় 
তাহার এই নিজন্ব করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমন করিবার চেষ্ট। না করিয়া 
তাতার সাহায্যেও তাহাকে শিক্ষা দেওয়া যায়। কতকগুলি জিনিষ তাহার 
নিজন্ব বলিয়া! ঘোষণা! করিলে সে তাহাদের প্রতি অধিকতর আকর্ষণ বোধ করে 
এবং তাহাদের অধিকতর যত্ব করে। সেইজন্য প্রত্যেক শিশুর কাপড়, 
জামা, খেলনা, পুতুল, পুত্তক প্রভৃতি স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া ভাল। ২৩ জন 
শিশুকে একট! খুব চিত্তাকর্ষক খেলনা বা পুতুল দিলেও তাহারা তাহার 
বিশেষ যত্বু করিবে না। কিন্তু কোন জিনিষ নিজন্ব বলিয়া! পাইবার সঙ্গে 
সঙ্গে শিশুর উপর তাহা বত্বপূর্বক রক্ষা করার দায়িত্বও দিতে হইবে। 
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তাহার পর তাহাকে কোন জ্নিষ নিজন্ব বলিয়া পাইবার জন্য চেষ্টা! করিতে 
শিক্ষা দিতে হইবে । প্রথমে সে কোন ভাল কাজ করিয়! বা ব্যবহার করিয়া 
পুরস্কারম্বৰপ কোন জিনিষ পাইবাব চেষ্টা কবিতে পারে । তাহার পর সে নানা 
জিনিষ সংগ্রহ কবিম্বা নিজন্ব বলিয়। দাবী করিতে পারে । প্ররুতি পাঠ ও 
প্রাথমিক ভূগোল শিক্ষায় নানা জিনিষ সংগ্রহ করিবারজন্য তাহাকে উত্সাহ 
দেওয়া যাইতে পাবে । নিজম্ব করার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া! সংগ্রহ 
করার প্রবৃত্তি জন্মে এবৎ তাহা আজীবন বলবৎ থাকিতে পারে । সে ক্রমশঃ 
স্বন্দর সুন্দর জিনিষ,টিকেট, ছবি ইত্যাদি সংগ্রহ করাকে নিজের একটা অত্যন্ত 
প্রিয় কার্ধ (7০৮৮5) করিতে পারে। পরে সে বস্ত সংগ্রহ ছাভিয়। দিয়। 
মানসিক খাগ্ভ-সংগ্রহ কার্ষেও প্রবৃত্ত হইতে পারে । যথা,__হ্থন্দর সুন্দর 
কবিতার উদ্ধৃত অংশ (09096801077), ধারণ। দিয়া চিন্তা, উপদেশ ইত্যাদি 
সংগ্রহ করিয়া তাহাব মানপিক সম্পদ বৃদ্ধি করিতে পারে । 

সংগ্রহ করা ছাডা কোন জিনিষ তৈয়ার করিয়াও নিজস্থ করা যায় এবং 
শিশুকে তাহা করিতেও উৎসাহ দেওয়া যায় । শিশুকে প্রথমে মাটির জিনিষ, 
কাঠের জিনিষ প্রভৃতি তৈয়ার কবিরা নিজন্ব করিতে দেওয়া যায়। তাহার 
পর সুন্দর স্থন্দর ছবি আকা, বাক্য রচনা কর|, কবিতা রচনা কবা ইত্যাদি 
কাজে উৎসাহ দিয়া! তাহার সৌন্দর্ধান্ুরাগ, চিন্তাশক্তি ও রচনাশক্তি বুদ্ধি করা 
যায়। এইরূপ তৈয়ার করার কাজ করিয়া সে যে কেবল নিজন্ব করার প্রবৃত্তি 
চরিতার্থ করিতে পারিবে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্ষ্টি করার প্রবৃত্তিও 
পুষ্ট হইবে এবং সে স্থষ্টি করার আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে । কারণ 
নিজম্ব করার ন্যায় স্থটি করাও শিশুর একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং প্রথম হইতে 
দ্বিতীয়টা শ্রেষ্ঠতর প্রবৃত্তি। স্ৃতরাং যখনই সম্ভব শিশুকে নান! জিনিষ তৈয়ার 
করিতে দিতে হইবে, ইহাতে সে আনন্দও পাইবে এবং তাহার শিক্ষাও হইবে । 

সর্বশেষ নিজ অর্জিত অর্থে ক্রয় করিয়াও নিজস্ব করা যায়। 
খুব অল্পবয়স্ক শিশু অর্থোপার্জন করিতে পারে না। তাহার পিতামাতা! পুরস্কার 
স্বরূপ তাহাকে সময় সময় কিছু অর্থ দিতে পারে এবং সেই অর্থ দিয়! সে 
জিনিষ কিনিতে পারে । তবে শিশুর নিজহন্তে অর্থ দেওয়া ভাল নহে। সে 
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তাহার অপব্যবহার করিতে পারে। কিন্তু একটু বয়স্ক হইলেই তাহাকে সহজ 
সহজ কাজ করিয়া কিছু অর্থোপার্জন করিতে এবং তাহার দ্বারা কোন জিনিষ 
ক্রুয করিয়। নিক্তম্ব করিতে উত্সাহ দেওয়! উচিত। 


অল্পবয়স্ক শিশুদের ব্যক্তিগত মালিক হওয়ার প্রবৃত্তির উৎসাহ দিলেও, 
বয়ঃপ্রাঞ্ধ হইলে তাহাদের মধ্যে দলগত মালিক হওয়ার প্রবুত্তিও জাগাইতে 
হইবে । পরিবারের বালক-বালিকাদিগকে যেমন স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের নিজন্ব 
করিয়া কতকগুলি জিনিষ দিতে হইবে, সেরূপ তাহাদের সকলের ব্যবহারের 
জন্য কতকগুলি জিনিষও দেওয়া উচিত । যথা,_দ্লগত খেলার জিনিষ, ফুল- 
বাগান ইত্যাদি। তাহাদিগকে এই সকল জিনিষ মিলিত ভাবে যত্ব করিতে 
ও রক্ষা করিতে শিক্ষা দিতে হইবে | বিদ্যালয়ে পঠনের সময়ে এক এক শ্রেণীর 
নিজন্ব কর্তকগুলি জিনিষ দিয়! সেগুলি বক্ষণাবেক্ষণের ভার সমস্ত ছাত্রের উপক 
দেওয়া যাইতে পারে । 
কোন জিনিষে নিজের বা দলেব অধিকার স্থাপন কবিতে উৎসাহ দেওযার 
সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে অন্যের অধিকার মানিয়া চলিতেও শিক্ষ। দিতে 
হইবে। সে যেমন নিজের জিনিষটিকে সম্পূর্ণ নিজের কর্তৃত্বাধীনে রাখিতে 
চাহে, অন্যেও যে তাহাদেব জিনিষের উপর তাহাদেব সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় 
রাখিতে চাহে, এই কথা তাহাকে অল্প বয়সেই বুঝাইয়া দিতে হইবে। 
পুর্ববণিত কোন উপায়ে সে যে জিনিষ নিজন্ব করিতে পারে নাই, সেই 
জিনিষে তাহার অধিকার নাই, ইহা তাহাকে যত শীঘ্ব সম্ভব হৃদয়ঙ্গম করাইতে 
হইবে । তাহা হইলে সে কখনও অন্যের জিনিষে লোভ করিবে না, তাহা 
আত্মসাৎ করিতে চেষ্ট) করিবে না। 
(৯) মনোযোগ, অনুমোদন বা প্রশংসালাভের প্রবৃত্তি 
খুব ছোট শিশুর মধ্যে মনোযোগ, অনুমোদন বা প্রশংসা লাভের প্রবৃত্তি 
দেখ! যায় । সে প্রথমে নানা ভাবে তাহার মাতার মনৌযোগ আকর্ষণের চেষ্টা 
করে এবং মা তাহার প্রতি মনোযোগ দিতেছেন দেখিলে সন্তোষ লাভ করে। 
আরও বয়স হইলে সে তাহার মাতার বা পরিবারস্থ অন্য বয়স্ক লোকের 
অনুমোদন বা প্রশংসা লাভ্ভ করিবার জন্য ব্যগ্রহয়। সে কোন নৃতন কথা 
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বলিয়া, নৃতন জিনিষ দেখাইয়া না নৃতন কাব করিয়া! তাহাদের অনুমোদন 
বা প্রশংসা লাভের চেষ্টা করে। বিছ্যালয়ে পড়ার সময়ে সে প্রথমে শিক্ষকের 
অনুমোদন বা প্রশংসা লাভেব জন্য লালাথিত হর, পরে যৌবনোনুখ নয়সে 
সেনিজ দলের বা দলের নেতার অনুমোদন ও প্রশংসা-লাভের 
জন্যও ব্যগ্র হয়। 

শিশুর সহজাত এই অন্মোদন বা প্রশংসা লাভের প্রবৃত্তিও তাহার শিক্ষা 
কার্ধে যখেষ্ট সাহাযা কবিতে পাবে। মাতাব বা শিক্ষকেব অন্তমোদন ব। 
প্রশংসা-স্ুচক মুতহাসি ব। “বেশ, চমকাব", “হুন্দর' প্রভৃতি একট। প্রশংসা 
বাচক শব্দ তাহাকে যতট। কর্ম প্রেরণা দেয আব কিছুই তাহা কবিতে পারে 
না। ইহাব সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অনন্থমোদন ব। নিন্দার ভয়ে সে অনেক মন্দ 
কাজ হইতে বিরত হয । সুতরাং ইহু। তাহাকে যেমন কর্মপ্রেরণা দেয় সেবপ 
₹ংষতও করে । এইবপে অল্পবয়স্ক বালক-বাঁপিকাগণেব সহিত স্সেহ ও ভক্তির 
বন্ধন স্থাপন করিয়া অনুমোদন লাভের প্রবৃত্তি ও নিন্দার ভয়ের সাহায্যে 
তাহাদিগকে যথেষ্ট শিক্ষা! দেওয়। যায়। বয়োবৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে তাহার! 
তাহাদের সঙ্গী বা সহপাঠিগণেব অন্থমোদন ব। প্রশংস। লাভের জন্যও লালারিত 
হয় এবং তাহার লোভে ও যখেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তত হয়। ইহার পরে 
তাহাদিগকে সমাজের অনুমোদন বা প্রশংসা লাভের জন্য প্রস্তত 
করিলে, তাহারা যশ অজর্নের জন্য নিজের সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দির! খুন 
কঠিন কার্ধেও আত্মনিয়োগ করিতে প্রস্তত হইবে । 

(১০) প্রতিযোগিতা 

ছোট ছোট শিশুও এক। কাঁজ না করিয়া সমবয়স্ক শিশুদের সহিত কাজ 
করিতে ভালবাসে । এই স্বাভাবিক সঙ্গ-প্রবৃত্তি এবং পুর্ববর্ণিত আত্ম- 
প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি হইতে পরে প্রতিযোগিতা! প্রবৃত্তির [স্থষ্ি হয়। অন্য 
হইতে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করিবার ব! কোন বিষয়ে অন্যক্মেঅতিক্রম'করিবার 
ইচ্ছাই প্রতিযোগিত। প্রবুত্তি। কারণ এক সঙ্গে কাজ করিতে গিয়। শিশু 
মন্যেব কাজের সহিত নিজের কাজের তুলন। করিতে শিখে এবং অন্য হইতে 


ভাল কাজ করিবার জনা চেষ্টা করিতে উৎসাহিত হয়। এইরূপে প্রতিযোগিত। 
৫ 
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প্রবৃত্তির স্ষ্টি হইলে তখন এই প্রবৃত্তির সাহায্যেই শিশুকে সর্বাপেক্ষা বেশী 
কর্মপ্রেরণা দেওয়া যায় এবং ইহার প্রভাবেই তাহার সর্বাপেক্ষা বেশী উন্নতি 
হইতে পারে । বস্ততঃ মানব সমাজ বাঁ মানব সভ্যতার বর্তমান উন্নতির জন্য 
আমর! প্রতিযোগিতা প্রবৃত্তির নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী খণী। 

শিক্ষাক্ষেত্রে নানা কার্ধে প্রতিযোগিতার ন্ুযোগ দিয়া বা ব্যবস্থা 
করিষা, আমরা শিশুগণের দ্রুত বিকাশের সাহাধা করিতে পারি। কি 
জ্বানলাভ, কি কোন কার্ধে দক্ষতা অর্জন, কি খেলা, কি নৈতিক ব্যবহার 
সমস্ত কাধ্যেই প্রতিযোগিতার দ্বারা শিশুর ষথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে । 
প্রতিযোগিতার স্থযোগ দেওয়া ছাড়া ইহার বিশুদ্ধীকরণের বা উন্নতি 
সাধনের চেষ্টা করাও দরকার । প্রথমে শিশু শারীরিক কার্ধেই বেশী 
প্রতিযৌগিতা করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং খেলার মধ্য দিয়াই ইহা প্রকাশ পায়। 
'কিন্ধ ক্রমশঃ তাহাদিগকে নানা মানসিক, নৈতিক ও ধর্ম-বিষয়ক কাষেও 
প্রতিযোগিতা বরিতে শিক্ষা দ্রেওয়া প্রয়োজন । 

অপর দিকে প্রথমে শিশু ব্যক্তিগতভাবে প্রতিযোগিতা করিতে পারে । 
পরে ক্রমশঃ তাহাকে দলগত ভাবেও প্রতিযোগিতা করিতে শিক্ষা দিতে 
হইবে । বিভিন্ন খেলা বাঁকাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া প্রতি- 
যোগিতা করিবার স্থযোগ দিতে হইবে । ৭1৮ বৎসর পর্যস্ত শিশু কেবল 
ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা করিতে পারে । তাহার পরই ক্রমশঃ তাহাকে দলগত 
প্রতিযোগিতা শিক্ষা দেওয়া যায়। 

অতিরিক্ত প্রতিযোগিতার খারাপ ফল 

প্রতিযোৌগিত। যেমন শিশুর যথেষ্ট উপকার করিতে পারে. সেরূপ তাহাব 
অপকারও করিতে পাঁরে । সম্ভাবে অন্যকে অতিক্রম করিবার (6০ 3017835) 
জনা চেষ্টা না করিয়া সে ফাকি দিয়া বা অসৎ উপায়ে নিজের প্রাধান্য স্থাপনের 
চেষ্টা করিতে পাবে । ইহা ছাঁড়া অন্যের কার্ষে বাধা দিয়া বা তাহার অনিষ্ট 
সাথন করিয়াও সে নিজের শ্রেগত্ব প্রমাণের চেষ্টা করিতে পারে । এইরূপেই 
প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্রিতায় পরিণত হয় এবং ইহার দ্বার! মানব সমাজের যথেষ্ট 
অনিষ্ট সাধিত হয়। স্থতরাং কোন কার্ষে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করার সময় 
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যেন জয়লাভের জন্য অসদুপায় অবলম্বন করিতে না পারে বা প্রতিপক্ষের অনিষ্ট 
সাধনের চেষ্টা নাকরে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । কেহ এইরূপ 
অন্যায় প্রবৃত্তির পরিচয় দিলে তাহাকে প্রতিযোগিতার সুযোগ হইতে বঞ্চিত 
করিতে হইবে । 

প্রতিযোগিতা প্ররত্তির আর একটা মন্দ ফল হইতে পারে যে ইহা 
শিশুকে অন্যের সহিত সহযোগিতা না করিতে উৎসাহ দ্রিতে পাবে। কিন্তু 
দলবদ্ধ ভাবে কাজ করার প্রয়োজন হয় এমন কার্ষে নিয়োগ করিলে এবং 
দলগত প্রতিযোগিতা করিতে শিক্ষা দিলে ইহার প্রতিকার হয়। কারণ 
সে তখন বুঝিতে পারে যে, অন্যের সহিত সহযোগিতা না করিয়া অনেক কাজ 
করা যায় না এবং নিজ দলের সহিত সহযোগিতা না করিয়া দলগত 
প্রতিযোগিতায় জয়ী হইতে পারে না। 

(১১) দলবদ্ধ হওয়ার প্রবৃত্তি 

মানব-শিশু মাত্রেরই দলবদ্ধ হওয়ার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি 
আছে । খুব অল্প-বয়স্ক শিশুকেও কোন ঘরে এক। রাখিলে সে কাদিতে 
থাকে । 81৫ বৎসর বয়স হইতেই শিশু তাহার সঘবযস্কদেব সাঁহত থাকিতে 
ভালবাসে । বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আরও প্রবল 
হয়। পুর্ণবয়স্ক লোকও দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে ভালবাসে বলিয়া মানুষ 
সামাজিক জন্ত নামে অভিহিত হয়। 

ছোট ছোট শিশুদের দলবদ্ধ হইয়। খেলিতে, নাচিতে, গান করিতে বা 
কোন কাজ করিতে দিলে তাহারা সেই সকল কাজে অধিকতর উত্সাহ ও 
আনন্দ পায়। ইহা ছাড়। দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে দিলে তাহারা পরস্পরের 
সহিত সহযোগিতা করিতে শিখে, দলের স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থ উপেক্ষা 
কবিতে শিখে এবং দলের সঙ্গে ভালভাবে মিশিবার জন্য নিজেকে অনেকটা 
সংযত করিতেও বাধা হয়। 

প্রথমে শিশুরা বিশেষ কোন উদ্দেশ্ট ছাঁডা প্রবৃত্তিবশেই দলবদ্ধ হইয়া 
কাজ করে। ৯১০ বৎসর হইতে তাহাদিগকে কোন উদ্দেশ্ত সাধনের জন) 
, দলবদ্ধ হইরা কাঁজ করিতে শিক্ষা দেওয়া যায়। সেই উদ্দেশ্তে বিভিন্ন কাজের 


৬৮ শিক্ষা 


জন্য স্কুলের ছাত্রগণকে লইয়া নানা সংঘ গঠন করা উচিত। বিভিন্ন খেলার 
জন্য ছাত্রগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলাই বাহুল্য। 
তাহা ছাড়া প্রতোক বিদ্যালয়ের ছাব্রগণকে লইয়া সেবা-সংঘ, সাহিত্য-সংঘ, 
ইতিহাস-সংঘ, ভূগোল-সংঘ, সঙ্গীত-সংঘ, চিত্রবিদ্যা-সংঘ, আমোদ-প্রমোদ-সংঘ 
প্রভৃতি গঠন করা যাইতে পারে। ইহীর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়রূপ একটা 
প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসাবে তাহার স্বার্থ ও সন্মান রক্ষার জন্ত সহযোগিতা 
করিয়া কাজ করিতে ্াত্রদের শিক্ষা দিতে হইবে। ছাত্রজীবনে এইরূপ 
্ঘবন্ধ হইয়া কাজ করিতে শিখিলেই তাহার। ভবিষ্যতে সামাজিক 
জীবন যাপনের জন্য ও সামাজিক কর্তব্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে। 
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সপ্তম পরিচ্ছেদ 
ভাববৃত্তি 


(চে ০22111)£5) 


পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কোন জ্ঞান হইলেই তাহার সঙ্গে লঙ্গে শখ, দুঃখ, 
বিস্ময় বা বিরক্তি বোধ হয়। এই সুখ বা দুঃখ, বিম্ময়, বিরক্তি বোধকেই 
ভাববৃত্তি বলে। প্রথমে শিশু কেবল সুখ-দুঃখ অনুভব করিতে পারে। 
তাহার পর আত্মরক্ষা ও শরীরপুষ্টির সহিত সম্পর্কযুক্ত ভাববৃত্তিগুলির বিকাশ 
হয়। যথা,__ভয়, ক্রোধ, বিরোধ, ঈন] ইত্যাঁদ | সর্বশেষ স্কুমার ভাববৃত্তিগুলি 
(56017061)0) জাগে, যথা, প্রেম, সহানুভূতি, সৌন্দর্জ্ঞান, সত্যানুরাগ, 
দ্রেশান্বাগ, ধর্মান্তরাগ ইত্যাদি । 

আমাদের সকল কাজের সঙ্গেই কোন না কোন ভাববৃত্তি জড়িত 
থাকে । তাহার ফলে আমাদের মন কখনও সন্ভষ্ঠ ও শান্ত থাকে, কখনও 
অসন্ধষ্ট ও অশান্ত হয়। ইহাকেই মনের মানসিক অবস্থা (09০) বলে। 
কাহারও মনের সাময়িক অবস্থার গড় লইয়াই তাহার মেজাজ বা মানসিক 
প্রকৃতি ((610192190061)1) নির্ধারণ কর। যাঁয়। 

মানুষের মেজাজ বা মানসিক প্রকৃতি কেবল বাহিরের অবস্থার স্থষ্টি নহে । 
একই অবস্থায় কাহারও মন সন্তুষ্ট ও শাস্ত থাকিতে পারে, অপর কাহারও মন 
অসন্তুষ্ট ও অশান্ত হইতে পারে। কারণ আমাদের মেজীজ বা মানসিক 
প্রকৃতি আমাদের মায়ুপ্রণালীর প্রকৃতির উপরই নির্ভর করে। স্থতরাং 
আমাদের আমুপ্রণালী যেমন সহজাত, আমাদের মানসিক প্রকৃতিও সেইবূপ' 
সহজাত বলা যায় । 

সহজবৃত্তি ও ভাববৃত্তি 

সহজবৃত্তি ও ভাববৃত্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কোন 
অভিজ্ঞত1 লাভের ফলে আমাদের যে স্থুখ বা ছুঃখবোধ হয় তাহাই ভাববৃত্তি 
এবং তাহার ফলে স্্াধুপ্রণালীর যে স্বাভাবিক ও স্বক্রিয়াশীল কার্ধ্যশ্প্রবৃত্তি বা 


নী? শিক্ষা 


প্রতিক্রিয়া প্রবৃত্তি হয় তাহাই সহ্জবৃত্তি। স্থতরাং উভয়েই সান্ুপ্রণালীর 
প্রকৃতির উপর নির্ভর করে এবং উভয়েই সহজাত । 74০. 79০588]1এর 
মতে প্রত্যেক সহজবৃত্তির সহিত কোন না কোন ভাববৃত্তি জড়িত থাকে এবং 
বন্ততঃ ভাববৃত্তিই স্বাভাবিক কর্মপ্রবৃত্তির সষ্টি করে। 

শিক্ষা! ও ভাবৰৃত্তি__সহজবৃত্তির স্তায় ভাববৃত্তিও শিক্ষাদান কাধে যথেষ্ট 
সাহায্য করে। শিশুর যাহ ভাল লাগে, যে কাজে সে আনন্দ পায়, সেই কাজ 
সে আগ্রহের সহিত সম্পাদন করে । সে ফলাফল চিন্তা করিয়া কাজ করে না, 
আনন্দ লাভের জন্তই কাজ করিতে চাহে । স্থতরাং কোন না কোন 
ভাববৃত্তি জাগাইয়াই শিশুকে সহজে কোন কর্মে নিযুক্ত করা যায়। 
অল্প বয়সে আনন্দ লাভের প্রবু্তিই সর্বাপেক্ষা প্রবল থাঁকে বলিয়াই সেই ভাববৃত্তি 
জাগাইয় শিশুকে অধিক কর্মরত করা যায় । বিন্ময়, ওৎস্থৃক্য প্রভৃতি ভাববৃত্তি 
জাগাইয়াও শিশুকে জ্ঞানার্জনে রত করা যায়। কিছু বয়স হইলে, প্রেম, 
সহানুভূতি, সৌন্দর্ধবোধ, দেশানুরাগ, ধর্মানুরাগ প্রভৃতি স্থকুমার ভাববৃত্তিগুলি 
জাগাইয়া মানুষকে যে কোন কঠিন ব। কষ্টদায়ক কাজেও প্রবৃত্ত করা যায় এবং 
দীর্ঘক(ল কার্ধরত রাখা যায়। বস্ত্রতঃ ভাববুত্তিগুলিই শিশুকে সর্বাপেক্ষা অধিক 
কর্মপ্রেরণ। দেয়। স্থতরাং ভাববৃত্তিগুলির সাহায্যে শিক্ষা দিলেই তাহাতে শিশুর 
পুর্ণ সহবোৌগিতা পাওয়া যাইবে । যথা)__পাঠ আনন্দদায়ক হইলে শিশু তাহ! 
আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবে এবং পাঠে একাগ্র মনোযোগ দিবে। শাস্তির 
ভয় জাগাইয়াও শিশুকে শিক্ষা দেওয়া যায়, কিন্তু তাহা করা উচিত নহে। 
কারণ শান্তির ভয়ে শিক্ষালাভে শিশুর আগ্রহ জন্মে না, বরং বিতৃষ্তা জন্মে। 
স্থতরাং সে শিক্ষালীভের চেষ্টা না করিয়! শান্তি এড়াইবার চেষ্টাই করিবে। 

ঈর্ধার ভাবকে প্রতিযোগিতায় পরিণত করিয়াও শিশুকে ভাল শিক্ষা দেওয়া 
যায়। জয়ের গর্ব অনুভব করিতে শিক্ষা দিয়া শিশুকে গুরুতর বাধা অতিক্রম 
করিতেও উৎসাহিত কর! যাঁয়। ভালবাসা ও সহানুভূতির সাহায্যেই শিশুকে 
সর্বাপেক্ষা বেশী আয়ত্ত করা যায় ও শিক্ষা দেওয়া যায়। বক্সোবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
দেশানুরাগ ও ধর্মানুরাগ জাগাইয়াই তাহাকে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিতে ও 
নৈতিক জীবন যাপন করিতে উৎসাহ দেওয়া যায়। প্রথমে শিশু কেবল 


ভাববুত্তি থ১ 


স্থখদায়ক কাজ করিতে চাহে । ক্রমশঃ তাহাকে অন্যের অন্রমোদিত কাজ 
করিতে এবং পরিশেষে নিজের বিবেকের অনুমোদিত কাঁজ করিতেও শিক্ষা 
দিয়া তাহাঁর ভাববৃত্তিকে মাজিত করা যায়। কিন্তু তাহার প্রয়োজনীয় 
বিকাশ হইবার পূর্বে তাহার সামনে নৈতিক উদ্দেশ্ত স্থাপন করিলে সে তাহার 
দ্বারা প্রভাবিত হইবে না। 

ভাববৃত্তির শ্রেণীবিভাগ-_ভাববৃত্তিগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
যায়। যথা,_সাধারণ ভাববৃত্তি, অবাঞ্থনীয় ভাববৃত্তি ও সুকুমার ভীববৃত্তি। 
কব, দুঃখ, বিরাগ প্রস্ততি সাধারণ ভাববৃত্তি। এইগুলি স্বাভাবিক ভাবেই 
জন্মে, তাহাদের বিকাশের জন্য কৌন বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। 

ভয়, ক্রোধ, অতম্কার, ঈর্ষ। ইত্যাদি অবাঞ্থনীয় ভাববৃত্তি। এই গুলি 
বিকাশের চেষ্টা না কবিয়া ববং সঘত কবিবার ৫১াই করিতে হয়। এই 
সকল অবাঞ্চনীয় ভাববৃত্তি কম বেশী সকলেরই খাকে । তাহাদিগকে সমূলে 
বিনাশ করা যায না, তাভাদের আতিশবাই অনিষ্কর। তাহা নিবারণের 
উপায় মানসিক আবেগের অধ্যায়ে বণিত হইবে। প্রেম, দয়া, ভক্তি, 
সৌন্দর্ধানুরাগ, দেশান্ুুরাগ, সত্যানুরাগ প্রভৃতিহ সুকুমার ভাববৃত্তি। কেবল 
এইগুলির বিকাশের জন্যই বিশেষ ব্যবস্থার প্রযেজন হয় । মনে।বিজ্ঞানবিদগণ 
ভাববুত্তিগুলিকে অন্য তিন শ্রেণীতেও বিভক্ত করেন, যথা,(১) নিজ 
সন্ন্ধীয় (১০৪1-5৭10110) € ২) অন্ত সম্বন্ধীয় (0961)5]1 15881411) 
এবং ৫৩) আদর্শমুূলক (11921) ভাববৃত্তি, এবং কেবল আদর্শমূলক 
ভীববৃত্তিগুলিকেই স্থকুখীর ভ।ববৃত্তি বলেন। প্রথমোক্ত শ্রেণীবিভাগে অন্য 
সম্বন্ধীয় ভাববুত্তিগুলিকেও স্থকুমার ভাববুত্তির অন্তর্গত করা হইয়াছে । 


স্বকুমার ভাববৃত্তি (9610 01170 01)05) 

পূর্বে বল! হইয়াছে"ষে, পরসম্ন্ধীয় ও আদর্শমূলক ভাববৃত্তিগুলিকেই 
স্বকুমার ভাববৃত্তি বলে। যথা, সহানুভূতি, রুম, ভক্তি, দয়া, 
দেশানুরাগ, সৌন্দর্যানুরাগ, সাহিত্যানুরাগ, ন্যায়পরতা, ধর্মানুরাগ, 
সত্যানুরাগ ইত্যার্দি। এই ভাববৃত্তিগুলি মানুষকে উচ্চ, উদার ও মহৎ 
করে এবং মানুষের প্রভূত মঙ্গল সাধন করে। 


২ শিক্ষা 


ন্ুকুমার ভাববৃত্তিগুলির সহিত বুদ্ধিবৃত্তিও সংমিশ্রিত থাকে। 
কারণ এই ভাববৃত্তিগুলি জীগরিত করিবার জন্য কিছু জ্ঞান ও চিন্তার প্রয়োজন । 
যথ।,-অন্তের ছুঃখে প্রকৃত সহানুভূতি অনুভব করিতে হইলে সেই দুঃখের কিছু 
জ্ঞান থাক] চাই এবং সেই ছুঃখ ষেন নিজের হইয়াছে বা হইতে পারে এইরূপ 
কল্পন করা প্রয়োজন । অবশ্য বুদ্দিবুত্তির কীজ প্রচ্ছন্ন থাকে এবং ইহা! অনেকটা 
অজ্ঞাতসারে কাঁজ করে । কিন্তু শিক্গকেব পক্ষে তাহার সন্বপ্ধে অবহিত থাকা 
প্রঘ্ধোজন। কারণ প্রযৌজনীর জ্ঞান দিয়া এবং ঠিকভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা 
দিয়াই শিক্ষক কোন স্ুকুম।র ভাববৃত্তি জাগরিত করিতে পারেন । যথা, 
ীন্দধজ্ঞান বুদ্ধি ঝরিয়াও পসৌন্দয উপভোগ করিতে শিক্ষা! দিয়াই 
সৌন্দধান্থরাগ জাগরিত কর] ও বুদ্ধি করা ষায়। অবশ্ঠ সকল সময় যে প্রত্যক্ষ 
ভাবে জ্ঞানানের এবং নিিষ্টভাবে চিন্ত। করিতে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হয় 
তাহা নহে । অবস্থার প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেও সেই জ্ঞান লাভ হইতে পারে 
এবং কোন স্ৃকুমার ভাববুত্তি জাগিতে পারে। 

ব্যবহারের সুযোগ ও উৎসাহ দানই সুকুমার ভাববত্তিগুলির 
বিকাশের একমাত্র উপায়। যথা, ছোটবেলা হইতে শিশুগণকে অন্টের 
হবখে সুখবোধ ও ছুঃখে ছুঃখবোধ করিতে শিক্ষা দিলে ও উৎসাহ দিলে 
সহান্থভৃতি বৃত্তির বিকাশ হয়। ভাইবোন, পিতামাতা, সঙ্গী, সহপাঠি ও 

তিবেশী গ্রভৃতিকে ভালবাঁসিতে শিক্ষী দ্রিলে ও উৎসাহ দিলেই প্রেমবৃত্তির 

বিকাশ হয়। গরীব-দুঃখীকে সাহায্য করিতে, সুন্দর জিনিষ দেখিয়া আনন্দ 
বোধ করিতে, মধুর সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইতে, মহত্ব উদারতা দেখিলে 
প্রশংসা করিতে, শ্রেষ্ট বাক্তির বা গুরুজনের সম্মান করিতে, নিজ জন্ম*্ভূমিকে 
ভালবাসিতে, ভগবানকে ভক্তি করিতে ও পুজা করিতে শিক্ষা দিলেই বিভিন্ন 
স্থকুমার ভাববৃন্তিগুলি বিকশিত হইবে । 

( নৈতিক শিক্ষার অধ্যায়ে এই বিষয়ের আরও বিস্তৃত আলোচনা হইবে |) 

মানসিক আবেগ (ছ1)9019105) 

আকস্মিক প্রবল ভাববৃত্তিকেই মানসিক আবেগ বলে। যে-কোন 
ভাববৃত্তির আতিশধ্য হইলে ব] তীব্রতা বৃদ্ধি পাইলে তাহা মানসিক আবেগে 


ভাববৃত্তি ৩ 


পরিণত হয়। কি সাধারণ ভাববৃত্তি, কি অবাঞ্চনীয় ভাববৃত্তি, কি স্থকুমীর 
ভাববৃত্তি, সকলগুলিই তীত্র আগার ধারণ করিয়া মানসিক আবেগে পরিণত 
হইতে পারে। আমর। আনন্দে অধীর হইতে পাবি, ছুঃখে অভিভূত হইতে 
পাবি বা ক্রোধে উন্মত্ত হইতে পার । এমন কি সৌন্দধাজরাগ, দেশপ্রেম, 
ধ্মান্ধাগ প্রভৃতি মহৎ ভাববুন্তিগুলির আতিশয্যেও আমরা সম্পূর্ণ অন্ধ, 
বিচারহীন হইয়া পড়িতে পারি। 

মানসিক আবেগ উৎপত্তির কারণ 

কোন কারণে প্রথল উত্তেজনার ফলেই মানসিক আবেগের স্ষ্টি হয়ু। 
কি ইহার শাবারিক প্রতিক্রিদ। হওগার পুবে শরীরের অভ্যন্তরেও যথেষ্ট কাজ 
হয এই কাঁজ সন্ধে নান|। নত মাছে । কোন কোন মনোবিজ্ঞানবিদ মনে 
কবেন যে, মাষের শরীরে হরমোন (13978009195) নানক কযেকটি রস 
আছে। ইভ।দেব কতক গ্রাঁপ মাসপেশীকে উত্তেজেত করে, অন্য কতকগুলি 
শান্ত করে। এই ছুই প্রকার বসের অগপাত ঠিক থাকিলে মানুষ শান্ত থাকে, 
তাহার ব্যতিক্রএ হইলেই মানুষ উত্তেজিত হয়। কিন্তু অনেক মনোবিজ্ঞীন- 
বিদের মত যে, কোন আকম্মিক কারণে মনে প্রবল উত্তেজনার সষ্টি হইলে সেই 
উত্তেজনা, প্রবাহ স্বক্রিয়াশীল ন্সাধুপ্রণালীতে সঞ্চারিত হয় এবং তাহার ফলে 
তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত অস্ত্র ও মুখবিহীন গ্লাগসমূহ উত্তেজিত হইয়া একপ্রকার 
উগ্ররস ক্ষরণ করে । সেই রস রক্তের সহিত মিশিয়া সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত 
হইলে সমস্ত শরীর উত্তেজিত হইয়। প্রবল, উদ্দাম প্রতিক্রিয়া করে । এই জন্যই 
সকলে সমান উত্তেজনা-প্রবণ নহে । যাহাদের মুখবিহীন গ্রাগুসমূহ বেশী কাজ 
করে ও বেশী রস ক্ষরণ করে তাহারাই বেশী উত্তেজন।-প্রবণ। 

সহজবৃত্তি ও মানিক আবেগ 

সহজবৃত্তি ও মানসিক আবেগ উভয়েই চিস্তাবিহীন কাধ-প্রবৃত্তি এবং 
উভয়েই সহজাত । কিন্তু সহজবৃত্তিগুলি ন্নামুর সরল, স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া; 
মানসিক আবেগ সমস্ত শরীরের জটিল, প্রবল ও উদ্দাঞ্ন প্রতিক্রিয়া । সহজ- 
বৃত্তির কীজে মন্তিষ-মেরুদণ্ডবাহী স্বাযুপ্রণালীই প্রধান অংশ গ্রহণ করে, মানসিক 
আবেগ সৃষ্টির কাজে সহযোগী বা! স্বক্রিয়াশীল স্সাধুপ্রণালী ও মুখবিহীন গ্লাওসমূহ 


৭৪ শিক্ষা 


প্রধান অংশ গ্রহণ করে। ইহা ছাডা সহজবৃত্তি স্বাভাবিকভাবে কাজ করে, 
তাহারা আমাদের শরীর ও মনকে বিশেষ প্রভাবিত করে না, মানসিক 
আবেগ আমাদের সমস্ত শরীর ও মনকে আলোড়িত করে এবং আমাদিগকে 
সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া ফেলে । 

প্রধান প্রধান মানসিক আবেগ 

প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই শিশুর আনন্দ, ভয়, ক্রোধ এবং ভালবাসা এই 
৪টি মানসিক আবেগের প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে ক্রমশঃ আরও কতকগুলি 
মানসিক আবেগ প্রকাশ পায়, যথা, দুঃখ, লজ্জা, দ্বণা, ঈর্ষা, হিংসা, 
গর্ব, বিশ্ময়, বিরক্তি, দয়া, প্রতিশোধ, কতজ্ঞত] ইত্যাদি । 

মানসিক আবেগের সুফল ও কুফল 

মানসিক আবেগের একমাত্র স্বফল এই যে, ইহা মানুষকে প্রবল কর্ম-প্রেরণ। 
দেয় এবং সাময়িক ভাবে তাহার কর্মশক্তি বৃদ্ধি করে। 

কিন্তু ইহার কুফল এত বেশী যে তাহার তুলনায় পুবোক্ত সফল উপেক্ষণীয় | 
ইহার দ্বারা আমাদের শরীরের রক্তপ্রধাহ, শ্বাসক্রিয়। ও হজম কাধ বাধাপ্রাপ্ত 
হয় এবং মুখবিহীন গ্রাণ্ুগুলি হইতে থে উগ্ররস ক্ষরিত হয় তাহ। রক্তে মিশ্রিত 
হইয়া রক্ত দুষিত করে। ইহার দ্বাবা আমর। সম্পূর্ণ অভিভূত হয়া পড়ি, 
সাময়িক ভাবে বিচার-শক্তি এ নিজের উপর কর্তৃত্ব হারাইয়া ফেলি। কারণ 
ইচ্ছা ও জ্ঞানের সমবেত শক্তি অপেশ্গীও মানসিক আবেগ অধিক শক্তিশালী । 
ক্ৃতরাং ইহার প্রভাবে আমরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া গুরুতর অন্যায় কাজও 
করিতে পারি । তাহা ছাড়া ইহার দ্বারা আমাদের শারীরিক ও মানসিক 
শক্তির যথেষ্ট অপব্যয় হয়। সেই জন্যই প্রবল মানসিক অবেগের পর 
আমাদের শরীর ও মন উভয়ই ক্লান্ত হইয়া পড়ে । 

মানসিক আবেগ দমন বা সংযম 

মানসিক আবেগের গুরুতর কুফলের কথা চিন্তা করিলে ইহ দমনের 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ছুই মত হইতে পারে না। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে 
যে, কেবল ইহার বাহ্যিক অভিব্যক্তি বন্ধ করিলেই ইহার কুফল নিবারিত 
হয় না, বরং ইহাতে তাহার ক্রিয়া অন্তর্মখী হয় এবং তাহার ফলে 
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শরীর ও মনের যথেষ্ট অপকার হইতে পারে, এমন কি গুরুতর 
ব্যাধিরও সৃষ্টি হইতে পারে। ক্রোধ, দুঃখ ইত্যাদির বাহক দমনের ফলে 
যে গুরুতর মানিক ব্যাধির স্্টি হয় তাহার যথেষ্ট গ্রমাণ আছে। 

মানসিক আবেগ নিবারণ ও সংযমের জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন 
করা যাইতে পারে £ 

(১) কারণদুর করা। উত্তেজনার কৌন কাবণ * বতীত মানপিক 
আবেগের স্ষ্টি হয় না। স্থতরাং সেই কারণগুলি দূর করিতে পারিলে মানসিক 
আবেগের সঞ্চার হইবে না। যথা, ক্রোধের কোন কারণ না থাকিলে খুব 
উগ্র প্ররৃতির লৌকও ক্রোধান্ধ হইতে পারে ন| এবং ক্রমশঃ তাহার প্রকৃতি 
শান্ত হইয়া আসে । 

(২) স্বাভাবিক প্রকাশের সুযোগ দেওয়া । অন্যেব অনিষ্ট ন হয় 
এমনভাবে মানসিক আবেগ প্রকাশ করিতে দিলে তাহাব উপশম হয । যথা, 
ক্রন্দন করিলে প্রবল ছুঃখেরও উপশম হয়। 

(৩) ভাষায় প্রকাশ করিতে দেওয়া । কাহারও দুঃখের বা ক্রোধের 
কারণ তাহাকে বর্ণনা করিতে দিলে ও সহান্ভৃতিব সহিত শুনিলে তাহার দুঃখ 
বা ক্রোধের তীত্রতা অনেক কমিয়া ষাথ। অগ্নবধন্ক বালক-বালিকাদের 
উত্তেজন। নিবারণের জন্য ইহাই অনেক সময় যথেষ্ট হয়। 

(৪) কিছুক্ষণ কার্ধবিরত থাক। ব। বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করা ! 
উত্তেজনা বশে'কোন কার না করিয়া কিছুক্ষণ ধৈয ধরিয়। থাকিতে পাবিলে 
মানসিক আবেগ অনেকটা হাঁস পায়। কিছুক্ষণ অন্য কোন বিষয়ে মনোনিবেশ 
করিলেও উত্তেজনা কমিয়া যায়। যথা, ক্রোধান্ধ ব্যক্তি ১০, ২০১ ৫০) ১০০ 
পধন্ত গণনা করিলে, একটা কবিতা আবুত্তি করিলে ব। পাঠ করিলে, একট! 
স্থন্দর ছবি পর্যবেক্ষণ করিলে, একটা গান শুনিলে তাহার ক্রোধের অনেক 
উপশম হয়। কিছুক্ষণ নিত্রা যাইতে পারিলে তাহার মন সম্পূর্ণ শান্ত হয়। “ 

(৫) কারণ ও কুফল বিচার। কোন মানসিক আবেগের কারণ 
বিচার বা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, এত বেশী উত্তেজিত হওয়ার কারণ 
নাই। অপর দিকে উত্তেজন। বশে কৌন কাজ করার পরিণাম চিন্তা করিলেও 
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মন অনেকটা সংযত হইবে । অবশ্ঠ প্রবল উত্তেজনার সময় বিচার-শক্তি অনেক্ট। 
লোপ পায়। তবে অন্ত কেহ কারণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারে ষে তাহা 
তত গুরুতর নহে এবং কুফলের দিকেও মনোযোগ আকষণ করিয়া তাহাকে 
অনিষ্টকর কাজ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে । সবদা বিচার করিয়া কাজ 
করিবার অভ্যাস করিলে উত্তেজনার সময়ও বিচারশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পাইবে 
ন|। অবশ্য ছোট শিশুর পক্ষে ইহা করা সম্ভব নহে । 

(৬) উত্তেজিত ব্যক্তিকে কিছুক্ষণ একাকী থাকিতে দেওয়।। 
কোন ছাত্রকে উত্তেজিত হইতে দেখিলে শিক্ষক ও অন্য ছাত্রগণ কিছুক্ষণ তাহার 
সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিবেন এবং তাহাকে একা থাকিতে দিবেন । ইহাঁন্তেও 
শান্ত না হইলে তাহাকে কিছুক্ষণ বাহিরে বেডাইয়! আসিতে বলিবেন। 

(৭) শারীরিক পরিশ্রম ও ক্লান। উত্তেজনার সময় কিছুক্ষণ কোন 
সাধারণ শারীরিক পরিশ্রম করিলে বা ব্যায়াম করিলে উত্তেজন1 কমিয়া যাঁয়। 
ঠাগডাজল পান করিলে, হাত, মুখ, মাথা ধুইলে উহার উপশম হয়। ছোট 
ছোট ছেলেদের উত্তেজিত হইতে দেখিলে তাঁহাকে কিছুক্ষণ দৌডাইতে দিলে, 
অথবা তাহাদের মাথ|, হ!ত, মুখ ধুইয়া দিলে তাহারা শান্ত হইয়া পড়িবে । 
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অষ্টম পরিচ্ছেদ 
সমবেক্ষণ 
( 41010610610 6101) ) 


পাচজন লোকে একই সময়ে, একই অবস্থায কোন একটি জিনিষ দেখিলে 
শুনিলে বা অবগত হইলেও সকলে তাহ! একই ভাবে গ্রভণ করে না বা একই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয় না। ইহার কারণ, তাহার! তাহাদের পূর্বলবধ 
অভিজ্ঞতার সাহায্যেই নৃতন জ্ঞান গ্রহণ করে এবং তাহাদের মানসিক 
ভাগ্ার ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই তাহারা একই জিনিষকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করে 
এবং ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয় । একট। উদ্দাহরণের সাহায্যে ইহাকে 
আরও বিশদ করা যাইতে পারে । এক সময়ে একজন বৈজ্ঞানিক, একজন 
ইঞ্চিনিয়ার ও একজন কবি পুর্ণচন্দ্রের কলঙ্ক দেখিয়া তাহার কারণ নির্দেশের 
চেষ্টা কবেন। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করেন যে, চক্দে অনেক পর্বত ও উপত্যকা 
আছে। উপত্যকাগুলিতে আলোকপাত না হওয়ায় তাহার! কালদাগের মত 
দেখাইতেছে। ইঞ্জিনিয়ার বলেন যে, চক্দ্রের অধিবাসীরা পুর্তবিদ্যায় নিপুণ, 
তাহারা বড বড খাল খনন করিয়াছে এবং পুল নির্মাণ করিয়াছে । সেইগুলিই 
কাল দ্রাগের মত দেখাইতেছে । কবি মন্তব্য করেন যে, চন্দ্র হতাশ প্রেমিকের 
দেশ। তাহাদের অসংখ্য কবরগুলিই কাল দাগের মত দেখাইতেছে । 

যে মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা আমরা আমাদের পুর্বাজিত জ্ঞান বা 
পুর্বলন্ন অভিজ্ঞতার সাহায্যে নৃতন জ্ঞান অর্জন করিতে পারি 
তাহাকে সমবেক্ষণ (00210০50097) বলে । সমবেক্ষণ ক্রিয়াকে ছুই 
ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা,_(১) মনের উপর বাহ্‌ প্রভাবের বা নৃতন্‌ 
জ্ঞানের ক্রিয়া; (২) পূর্বলন্ধ অভিজ্ঞতার সহিত তুলনা ও সম্পর্ক স্থাপন 
করিয়া নৃতন জ্ঞানকে শ্রেণীবদ্ধ কর।। 

ইহ স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা কেবল একটা! পুর্ব অভিজ্ঞতার সাহায্যে 


নৃতন জ্ঞান গ্রহণ করি না, অনেকগুলি অভিজ্ঞতা যুক্তভাবে আমাদিগকে 
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ঘৃতন জ্ঞানলাভে সাহায্য করে। কারণ, আমাদের মানসিক ভাগারে 
প্রত্যেক অভিজ্ঞতার ফল (610£18105) সঞ্চিত হইলেও তাহা স্বতন্ত্র থাকে না। 
বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ফলগুলি মিলিত হইয়া এক একটা গুচ্ছের স্থ্টি হয়। ষে 
অভিজ্ঞতাগুলি এক সঙ্গে লাভ করা যায়, কিংবা যেগুলি কোন একটা নিদিষ্ট 
,বিষয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত, তাহাদের ফলগুলি মিলিত হইয়া এক একটা গুচ্ছ 
হয়। কোন নৃতন জ্ঞানেব সহিত সম্পর্কযুক্ত পুর্বোক্ত এক একটা অভিজ্ঞতা- 
গুচ্ছের সাহায্যেই আমরা সেই জ্ঞানলাভ করিন্তে পারি । যে যে অভিজ্ঞতার 
ফলগুলি বা সংস্কারগুচ্ছ আমাদিগকে কোন নৃতন বিষয় উপলব্ধি 
করিতে বা নৃতন জ্ঞান অর্জন করিতে সাহায্য করে তাহাদিগকে 
সমবেক্ষণ মণ্ডল ' (/১120610651000 17955) বলে । তবে হার্বার্ট-বণিত 
সমবেক্ষণ মণ্ডল কেবল বুদ্ধিমূলক, কেবল পূর্বজ্ঞান দ্বারা তাহ গঠিত। কিন্তু 
কোন জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে একটা না একটা ভাবেবও উদয় হয়। কোন 
অভিজ্ঞতার গুচ্ছ স্্টি হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাবগুচ্ছেরও স্থষ্টি হয় এবং 
তাহাও নৃতন বিষয়েব প্রতি আমাদেব দুষ্টি প্রভাবিত করে। যে ভাব-গুচ্ছের 
দ্বারা কোন বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি প্রভাবিত হয় তাহাকে 
জাবমণ্ডজল (001019165) বলে । স্ৃতবাং ভাবমণ্ডলকেও সমবেক্ষণ মণ্ডলের 
অন্তর্গত না কবিলে কোন নৃতন বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোভাবের সম্পূর্ণ 
কাবণ নির্ধাবিত হয় না। 

শিক্ষাকার্ষে সমবেক্ষণের প্রয়োগ 

দেখা যাইতেছে যে, সমবেক্ষণ মণ্ডলের সাহায্য ব্যতীত আমর। 
নূতন জ্ঞান গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু কোন বিশেষ জ্ঞানলীভে সকল 
সমনেক্ষণ মণ্ডলের বা সমন্ত পূর্ব অভিজ্ঞতার সাহায্য লাগে না। নূতন জ্ঞানে 
সহিত যে সমবেক্ষণ মণ্ডলেব সম্পর্ক আছে তাহারই সাহাষ্যের প্রয়োজন হয়। 
স্তবাং কোন নূতন জ্ঞান দানের পুর্বে তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত 
সমবেক্ষণ মণ্ডল জাগরিত করিয়া সেই জ্ঞান দিলেই ছাত্রগণ তাহা। 
সহজে ও ঠিক ভাবে গ্রহণ করিতে পারে । এইজন্য নৃতন পাঠ দেওয়ার 
পুর্বে প্রশ্নের সাহায্যে সেই বিষয়ে ছাত্রের পুর্বজ্ঞান পরীক্ষা করিতে হয় এবং 


জাতিজ্ঞান ৭৯ 


তাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন কবিয়াই নৃতন জ্ঞান দিতে হয়। শুধু পাঠদানের 
প্রাবস্ভে নহে, যে কোন সময় কোন নৃতন জ্ঞান দান করিতে হইলে তাহার 
সহিত সম্পর্কযুক্ত (ছাত্রের ) সমবেক্ষণ মণ্ডল ও ভাবমণ্ডুল জাগরিত করিয়াই 
তাহ] দেওয়া উচিত | 
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নবম পরিচ্ছেদ 
জাতিজ্ঞান 


(00190০21965) 


কোন জিনিষেব প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলেই তাহার জ্ঞান সম্পূর্ণ তয় না। কারণ 
উহাতে কেবল সেই জিনিষেব ছবি মনে অক্থিত হয় এবং সেই ছুবিব সহিত 
জিনিষের সম্পর্ক স্থাপিত হয় , ইহার ফলেই একটা বস্তু, জীব বা গুণেব জ্ঞান 
হয়। কিন্ত বিভিন্ন জিনিষের মধ্যে বাঁ তাহাদেব মানসিক ছবিগুলির মধ্যে 
কোন সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। জাতিজ্ঞানই এই সম্পর্ক স্থাপন করিয়া আমাদের 
জ্ঞান সম্পূর্ণ কবে। 

প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও জাতিজ্ঞান 

কোন বিশেষ বস্ত, জীব, ধাবণা, কাজ বা গুণেব ইন্দরিয়-লন্ধ জ্ঞানই 
প্রতাক্ষ জ্ঞান । যথা,_রাম, যছৃ, চক্র, জুর্য, বিশেষ কোন গাছ, লতা, 
ইত্যাদির জ্ঞান । 


৮০ শিক্ষা 


শ্রেণী বা জাতি হিসাবে কোন বস্তু, জীব, ধারণা, কাজ বা গুণের জ্ঞানই 
জাতিজ্ঞান। যথা-__মানুষ, গরু, কুকুর, বিডাল, বুক্ষ, লতা, তৃণ, নদী ইত্যাদির 
জ্বান। 

কতকগুলি বস্তু, জীব বা ধারণার মধ্যে যে যে বিশেষত্বগুলি 
সাধারণ (০০707০) থাকে, তাহাদের সাহায্যেই জাতি নিবূপণ করা 
যায়। অথব। তে সকল বস্তু, জীব, ধারণ। বা গুণের অধিকাংশ 
বিশেষত্ব গুলি সাধারণ ( ০0701701) ) থাকে, তাহাদিগকে একজাতিভূক্ত 
কর! যায়। যথা,-অনেকগুলি সাধারণ বিশেষত্ব আছে বলিবা এক প্রকাবের 
জীবগুলিকে মানুষ বলা হয় , আর এক প্রকাবের জীবগুলিকে কুকুর বলা হয, 
অন্য এক প্রকারের জীবগুলিকে বিডাল বলা হয়। 

স্বতরাং জাতিজ্ঞান লাভ করিতে হইলে কতকগুলি জীব বা বস্তর আকাব 
বা গুণগুলি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করিয়1 তাহাদের মধ্যে যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্ঠ 
আছে তাহা নিরূপণ করিতে হইবে । তাহার পর পিসদৃশ গরণগুলি হইতে 
সদৃশ গুণগুলি পৃথক্‌ করিয়া সদ্বশ গুণগুলির ভিত্তিতেইএক একটা জাতি নিৰপণ 
করিতে হইবে । সর্বশেষে যে সকল বস্ত্ব বা জীবের মধ্যে যে সকল সাদৃশ্য আছে 
তাহাদিগকে একশ্রেণী বা জাতিভৃক্ত করিতে হয়। অনেকগুলি কুকুরকে 
স্্্ভাবে পর্ধবেক্ষণ করিয়া তাহাদের মধ্যে কি কি সাদৃশ্য বা সাধারণ বিশেষত্ব 
আছে তাহা নিরূপণ করা যায় এবং সেইগুলি যে সকল জীবের মধ্যে বর্তমান 
দেখা যায় তাড়াদিগকে কুকুর বলাযায়। এইবপে প্রায় সমস্ত জীব, বস্ত, গুণ 
বা কাজকে এক এক জাতিভূক্ত করিয়া জাতি হিসাবে তাহাদের জ্ঞান লাভ 
করা হয়। 

অসম্পূর্ণ জাতিজ্ঞানের কারণ 

(১) প্রত্যক্ষ জ্ঞান অস্পষ্ট হইলে জাতিজ্ঞানও অস্পষ্ট হয় । 

(২) গুণগুলি বা বিশেষত্বগুলি ভালরূপে বিশ্লেষণ করিয়া সাদৃশ্য ও 
বৈপাদৃশ্ট সঠিক ভাবে নিরূপণ করিতে না পারিলে সঠিক জ্ঞান হয় না। 

(৩) অল্প কতকগুলি বস্য বা জীব পর্বেক্ষণ করিয়াই জাতি নিদেশ, 
করিলে জাতিজ্ঞান ভ্রমাত্মক হইবার সম্ভাবনা । 


জাতিজ্ঞান ৮১ 


(৪) বিশ্বৃতির জন্যও জাতিজ্ঞান ভ্রগাত্মক হইতে পারে। 

জাতিজ্ঞান লাভের উপকারিতা বা প্রয়োজনীয়তা _ 

(১) ইহার দ্বার মানসিক শক্তির অপচক্স নিবাবিত হয় । কেননা, কোন 
জাতীয় একট] জীব বা জিনিঘকে পঘবেক্ষণ করিলেই সেই জাতীয় সমস্ত বস্তু 
ব| জীবেব সাধারণ জ্ঞান লাভ হয়! 

(২) ইহার দ্বারা জ্ঞান শ্রেণীবঙ্গ ও শ্ঙ্খলাবন্ধ হয়। 

(৩) ইহার দ্বার। পধবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ শক্তির বিকাশ হয়। কেনন। 
জাতিজ্ঞান লাভে এতদ্বভয়েব যথেষ্ট ব্যবহার হয়| 

জাতিজ্ঞান ও ভাষা 

ভাষাকে আমাদের জাতিজ্ঞানের সমষ্টি বলা যায়। কারণ প্রধানতঃ বিভিন্ন 
জাতীয় বস্ত, জীব, ধারণা, গুণ বা কাজের নাম লইয়াই আমাদের ভাষা গঠিত 
হয়। অপর দিকে ভাষা জাতিজ্ঞান বৃদ্ধির যথেষ্ট সাহায্য করে । কারণ 
এক এক জাতীয় জিনিষ, জীব, ধারণ! ইত্যাদ্দি এক এক নামে অভিহিত বলিয়া 
আমর কতকগুলি নামের সাহায্যে বিভিন্ন জাতীয় অগণিত বস্ত, জীব, ধাবণা 
ইত্যাদির জ্ঞবানলাভ করিতে পাবি। সকলে ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্লেষণ ও 
সংমিশ্রণ পদ্ধতির সাহায্যে জাতি নিরূপণ না করিয়াও নামের সাহায্যেই জাতি 
নিরূপণ করিতে পারে। বিশেষতঃ বস্ত-সম্পর্ক-শৃন্ত (৪১30৪০0 বিষয়ে 
জাতিজ্ঞান লাভে ভাষা খুব বেশী সাহায্য কবে। উহা ছাডা আমরা ভাষাব 
সাহাযোই আমাদেব জাতিষ্ঞান স্মৃতি-ভাগ্ডারে সঞ্চিত রাখিতে পারি ও 
অন্যকে দন কবিতে পাবি। 
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দশম পরিচ্ছেদ 
চেতন। ও মনোযোগ 


(001850109101317655 ৪)0 46651701012) 


চেতনা-_জাগ্রত অবস্থায় মানুষের মন কখনও সম্পর্ক-শূন্ত থাকে না, কোন 
না কোন চিন্তা বা ভাব মানুষের মনকে অধিকার করিয়া থাকে । হয়ত সে 
পারিপাশ্থিক পদার্থ বা অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে, অথবা কোন 
পুর্বলন্ধ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকে, অথবা কোন সুখ-ছুঃখের ভাবে 
বিভোর থাকে, অথবা কোন কাজ করিবার ইচ্ছা অনুভব করে । মনের যে 
অবস্থায় মানুষ পারিপার্থিক পদার্থের জ্ঞান লাভ করিতে পারে, অথবা 
কোন বিষয় চিন্তা করিতে পারে, অথবা সুখ-দুঃখ অনুত্তব করিতে পারে, 
অথবা কোন কাজ করিবার ইচ্ছা! করিতে পারে, তাহাকে চেতনা 
বলে। কিন্ত এই চেতনার প্রকৃতি বা অবস্থা সকল সময় এক রকম থাকে না। 
যখন আমরা জাগিয়! থাকি তখন আমরা পারিপাশ্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
অবগত থাকিতে পারি। কিন্তু যখন অর্ধনিত্রিত বা তন্দ্াগ্রস্ত থাকি, তখন 
আমর পারিপাশ্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত থাকিতে পারি না, অথচ 
তখনও আমাদের কিছু মানসিক অভিজ্ঞতা হইতে পারে। যথা, তখনও 
পার্থে একটা শব্ধ হইলে আমরা তাহ শুনিতে পারি, কেহ গায়ে হাত দিলে 
আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি। মনের এই অবস্থাকে অর্ধ-চৈতন্য 
অবস্থ! (17916-০00901099 8৪6০) বলে। যখন আমরা গভীর নিদ্রামগ্ন 
বা অচৈতন্ত হই তখন আমর কোন অভিজ্ঞতা লাভ করির্জেউ্টীরি না। কিন্ত 
তখন আমাদের মন একেবারে শূন্য থাকে না। আমাদের কতকগুলি 
স্বপ্ন যে পূর্বলন্ধ অভিজ্ঞতারই ফল তাতা সকলে স্বীকার করে। অর্থাৎ 
আমাদের অচৈতন্য অরস্থায়ও আমরা আমাদের পুর্বলন্ধ অভিজ্ঞতার বিষয় 
অবগত থাকিতে স্থতরাং ইহাকে অচৈতন্ত অবস্থা না বলিয়া 


নিন্সচৈতন্য বা উবজ্য। (94-০09090109818855) বলাই ঠিক 





চেতনা ও মনোযোগ ৮৩ 


আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতার ফল বিস্বৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হইলেও নিন্ধ- 
চৈতন্য স্তরে সঞ্চিত থাকে এবং তাহারাই আমাদের মানসিক প্রবৃত্তি 
(01579510101) বা সমবেক্ষণ মণ্ডলের কৃষ্টি করিয়া নৃতন জ্ঞান লাঁভে 
সাহাধা কবে। আ্তবাং আমাদের মানসিক জীবনের উপর তাহাদের 
প্রভাব কম নহে । 

সচেতন অবস্থায় অভিজ্ঞতা লাভের কার্ধকে দুই দ্রিক দরিয়া বিবেচন। করা 
যায় _-যে 'অভিজ্ঞতা লাভ হইতেছে তাহার দ্িক হইতে এবং যে বস্ত বা 
বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ হইতেছে তাহার দ্রিক হইতে । কোন অভিজ্ঞতা 
লাভেব সময়ে অভিজ্ঞতা লাভকারী যে মানসিক কার্য করিতেছে তাহার 
সন্বন্ধে জনকে কর্তার আত্মবিষয়ক (0১1০৮৮০) জ্ঞান বল। হয়। 
তাহাব নিজ কাজের বিষয় উপেক্ষা করিয়া কেবল বস্ত্র বা বিষয়ের প্রকৃতি 
ব৷ গুণাগুণ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা হইতেছে তাহাকে বস্তবিবয়ক 
(০৮1০০৮৮০) জ্ঞান বল। হয় । যথা,শিশু একটা স্রন্দর জিনিষ দেখিয়। মুগ্ধ 
হইল। শিশু জিনিষটা দেখিতে ও মুগ্ধ হইতে যে মানসিক কাজ করিল তাহার 
সম্বন্ধে জ্ঞানকে কর্তার আত্ম-বিষয়ক (581০০6৮০) জ্ঞান বলা হয়। বস্তুটি 
সম্বন্ধে শিশুব যে জ্ঞান ভইল তাহাকে বস্তৃবিষয়ক (০০০৫৮) জ্ঞান বলা হয়। 

মনোযোগ--আমাদের সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায়ও আমরা পারিপাশ্থিক 
সকল পদার্থ বা বিষয় সম্বন্ধে সমভাবে সচেতন থাকিতে পারি না। আমাদের 
চেতনার ক্ষেত্রে যুগপৎ অনেক জিনিষ থাকিতে পারে এবং আমরা একই সঙ্গে 
অনেক বিষের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি । যথা,-একজন লোক একই 
সময়ে কোন লোকের সঙ্গে কথা বলিতে পারে,পাশ্খে দণ্ডায়মান অন্ত লোককে 
দেখিতে পারে, বাষুর উত্তাপ বা শৈত্য অনুভব করিতে পারে এবং নিকটস্থ 
মন্দিবের বাগ্যর্বনি ব। মস্জিদের আজানও শুনিতে পারে । কিন্তু কেহ যদি 
আগ্রহের সহিত পার্শস্থ লোকটির সঙ্গে কথা বলে তবে সে তাহার সম্বন্ধে 
যতটা সচেতন থাকবে অন্য কোন বিষয়ে ততটা সচেতন. থাকিতে পারে না । 
ইহার কারণ সে লোকটি তখন তাহার চেতনার কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করিতেছে, 
অন্য সমস্ত বস্ত বা বিষয় চেতনার প্রাস্তদেশে সরিয়া গিয়াছে। পবমুহ্্তে 
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ইহার সম্পূর্ণ পরিবর্তনও হইতে পাবে । একটা! কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া তাহার 
দিকে দৌড়াইয়া আসিলে, কুকুরটি তাহাব চেতনার কেন্দ্রস্থল অর্ধিকার 
করিবে এবং পুর্বোস্ত লোকটি ও অন্য সমন্ত বস্তু চেতনাব গ্রান্তদেশে সরিয়া 
যাইবে। কোন একটা বিষয়কে চেতনার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিয়া 
মনের সমস্ত ক্রিয়া তাহাতে সীমাবন্ধ করাকে মনোযোগ দান বলে। 
অথব। কোন বস্ত বা বিষয়ের উপর মন বা মনের সমস্ত ক্রিয়! 
কেন্দ্রীভূত €6০০০এ) করাকে মনোযোগ বলে। মনোযোগ দান 
কাধেও পরিমাণের তারতম্য হইতে পারে। পুর্বোক্ত উদাহরণ হইতে দেখা 
যাইবে যে, কেহ কোন বিষয়ে মনোযোগ দরিয়াও অন্য পদার্থ বা বিষয় সশ্বন্ধে 
কিছু সচেতন থাকিতে পারে। কিন্তু সে কোন বিবয়ে এক গ্র মনোযোগ 
দান করিলে অন্য কোন বিষয়ে সচেতন থাকিতে পারে না। সুতরাং 
কোন বিষয়ে মনোযোগ দানের সময় সে পারিপাশ্বিক অবস্থা সম্থদ্ধে যত কম 
সচেতন থাকিবে তাহার মনোযোগ তত বেশী গভীর হইয়াছে মনে করিতে 
হইবে। 

মনোযোগ দুই প্রকার ; যথা,--(১) প্রবৃত্তিমূলক বা চেষ্টাবিহীন 
(২) ইচ্ছামূলক বা চেষ্টা প্রসূত। 

একটা উজ্জল রংএর বস্তু বা চিত্র শিশুর সন্মুখে স্থাপন করিলে শিশু 
প্রবুত্তিবশে (10500005615) তাহার দিকে আকুষ্ট হইবে এবং মনোযোগের 
সহিত তাহ দেখিবে । ইহার জন্য তাহাকে কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে হইবে না 
বা ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার করিতে হইবে না । চেষ্টা না করিয়া বা ইচ্ছাশক্তির 
ব্যবহার ন! করিয়া, কেবল বস্ত বা বিষয়ের চিত্তাকর্ষক গুণে আকৃষ্ট 
হইয়। তাহার প্রতি যে মনোযোগ দেওয়া যায় তাহাকে প্ররবৃত্তিমূলক 
(10590775056) বা চেষ্টাবিহীন মনোযোগ বলে। 

গণিতের একটা অঙ্ক কফিতে হইলে তাহার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে 
হয়। কিন্তু শিশুর. নিকট অঙ্কটির কোন চিত্তাকর্ষক গুণ নাই। কেবল 
অঙ্কশিক্ষার উদ্দেশ্যেই চেষ্টা করিয়া বা ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার করিয়া তাহাতে 
মনোযোগ দিতে হইবে । কোন উদ্দেশ্য সাঘনের জন্য চেষ্টা করিয়া বা 


চেতনা ও মনোযোগ! ৮৫ 


ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার করিয়। কোন বন্ত বা! বিষয়ের প্রতি ষে মনোযোগ 
দেওয়! যায় তাহাকে ইচ্ছামূলক মনোযোগ বলে । 

শিশুর ইচ্ছাশক্তি খুব কম। তাহার ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণ বিকাশ হইতে দীর্ঘ 
সময়ের প্রঝোগন হয। স্থতরাং শিশু প্রথমে ইচ্ছামূলক মনোযোগ 
দিতে পারে না, সে কেবল স্বাভাবিক বা প্রবৃত্তিমূলক (115901701৮2) 
মনোযোগ দিতে পারে। সুতরাং অল্প বয়সের শিশুকে কোন বিষয় শিক্ষা 
দিতে হইলে বিষয়টিকে যেরূপেই হউক চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে । তাহ। 
হইলেই শিশু তাহাতে মনোযোগ দ্রিবে এবং বিষয়টি যতবেশী চিত্তাকর্ষক্‌ হইবে 
তাহার প্রতি শিশুর মনোযোগ তত বেশী গভীর হইবে । 

কিন্তু স্বাভীবিক মনোযোগ দীর্ঘস্থায়ী হইতে পাবে না। কারণ একটা 
জিনিষ বা বিষয় যতই চিত্তাকর্ষক হউক না কেন, তাহার আকর্ষণশক্তি কোন 
লোকের উপর দীর্ঘকাল কাজ কবিতে পারে না। স্থৃতবাং স্বাভাবিক মনোযোগ 
দীর্ঘকাল স্থারী করিতে হইলে শিশুকে কিছু কিছু চেষ্টা করিয়া বা ইচ্ছা 
শক্তির ব্যবহার করিয়। তাহা স্থায়ী কবিতে শিক্ষা দিতে হইবে । এইবপে 
স্বাভাবিক মনোযোগকে ক্রমশঃ ইচ্ছামূলক মনোযোগে পরিণত 
করিয়াই দীর্ঘস্থায়ী কর! যায়। শিশুর ইচ্ছাশক্তি খুব ছুর্বল ব। অবিকশিত 
বলিয়া সে প্রথমে মন্্েযোগ দীর্ঘস্থায়ী কবিবার জন্য বেশী চেষ্টাও 
করিতে পারিবে না। কিন্তু শিক্ষক অধৈর্ধ হইলে চলিবে না, শিশুকে 
চেষ্টা করিতে উৎসাহ দিয়া তাহার ইচ্ছাশক্তির বিকাশ কবিতে হইবে এবং 
তাহাব প্রবৃত্তিমিেলক মনৌযোগকে ইচ্ছামূলক মনোযষোগে পবিণত করিতে 
হইবে । 

ইচ্ছাশক্তিব যথেষ্ট বিকাশ হইলেই বালক যে বিষয় কিছুমাত্র চিত্তাকঝক নয় 
তাহাঁতেও চেষ্টা কবিয়া মনোযোগ দ্রিতে পারিবে এবং তখনই তাহার 
মনোযোগ বিশুদ্ধ ইচ্ছামুলক হইবে। কিন্তু বিস্তদ্ধ ইচ্ছামূলক মনোযোগ 
দেওয়ার শক্তি লাভ করিতে যথেষ্ট সময় দবকার | স্থতরাং বিশুদ্ধ মনোযোগ 
দানের শক্তিলাভ করা পর্যন্ত প্রবৃত্তিমূলক ও ইচ্ছামূলক মনোযোগের 
সংমিশ্রণে শিক্ষ। দিতে হইবে । 
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অপর দিকে ইচ্ছামূলক মনোযোগ দান কার্ধে যথেষ্ট মানসিক 
পরিশ্রম হয় । কি শিশু, কি বয়স্ক লোক কেহই বিনা কারণে পরিশ্রম করিতে 
চাহে না। স্ৃতরাং কোন বিষিয়ে ইচ্ছামূলক মনোযোগ দানে প্রবৃত্ত 
করাইবার জন্য সেই বিষয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বা উপকারিতা 
শিক্ষার্থীর সামনে ধরিতে হইবে | যথা, _বালকগণকে লাভ-ক্ষতিব অঙ্ক শিক্ষা 
দেওয়ার পুবে বল! যাইতে পারে যে, বাণিজ্যের সাহায্যেই লোক খুব ধনী হইতে 
পারে। কিন্তু লাভ-ক্ষতির হিসাব করিতে না জানিলে কেহই বাণিজ্য করিয়! 
লাভবান্‌ হইতে পাবে না। স্থৃতরাং লাভ-ক্ষতির হিসাব শিক্ষা করা একাস্ত 
প্রয়োজন । ইহার পর বালকের নিজ অভিজ্ঞতার সহিত সম্পর্কযুক্ত উদাহরণের 
সাহায্যে লাভ-ক্ষতির অঙ্ক শিক্ষ। দ্রিলে বালকগণ তাহা শিখিবার চেষ্টা করিবে 
এবং তাহাতে ইচ্ছামূলক মনোযোগ দিবে । 

মনোযোগ দান জন্্ন্ধে মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত 8 

(১) প্রত্যেক মানুষের শারীরিক ও মানাসক কার্শক্তি সীমাবদ্ধ । 


স্থতরাং যে ভাবেই মনোযোগ দানে প্রবৃত্ত করা হউক না, শিশু তাহার শক্তির 
বেশী মানসিক কাজ করিতে পারিবে না । 


(২) কোন বিষয়ে একটানা অনেকক্ষণ মনোযোগ দেওয়া যায় না, 
থামিয়! থামিয়া 0 56916) মনোযোগ দিতে হয় । 

(৩) এক সঙ্গে ছুই বিষয়ে একাগ্র মনোযোগ দেওয়া যায় না, পাল্টাক্রমেই 
দিতে হয়। 

(৪) মনোযোগ দানের সময় কিছু কিছু বাধার কষ্টি হওয়া আপত্তি- 
জনক বা অনিষ্টকারক নহে । কারণ তাহ1 হইলে মনোযোগ রক্ষার জন্য 
চেষ্টা করিতে হয় এবং তাহার ফলে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয় ও মনোযোগ 
গভীরত? হয়। 

(৫) ছুই প্রকারের (096৪) মনোযোগ দানের শক্তি দেখা যায়। 
কেহ অনেক বিষয়ে মনোযোগ প্রসারিত করিতে পারে, অন্য কেহ কেহ 
এক বিষয়ে গভীর মনোযোগ দিতে পারে । প্রথম শ্রেণীর লোক সাংসারিক 


চেতনা ও মনোযোগ ৮৭ 
কাজ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতি করিতে পারে, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক 
গবেষণার কাজ করিতে পারে । 


(৬) বিভিন্ন বয়সেব বালক-বাঁলিকারা নিম্নলিখিত সময়ের জন্য কোন এক 
বিষয়ে একটানা মনোধোগ দিতে পারে । 


বয়স সময় 
৬ ব্সর ১৫ মিনিট 
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শিশুকে মনোযোগ দান শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিয়লিখিত উপায় 
অবলম্বন কর! যাইতে পারে। 


(১) প্রথম প্রথম বিষয়টি যতটা জন্ভব চিত্তাকর্ষক করিয়া শিশুর 
নিকট উপস্থিত করিতে হইবে । তাহা! হইলে সে উহার প্রতি স্বাভাবিক ব। 
প্রবৃত্তিমিলক মনোযোগ দিবে । 

৪৯) নৃতন নৃতন আকর্ষণের সৃষ্টি করিয়া অথবা বস্তর বা বিষয়ের 
বিভিন্ন দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ কবিয়া স্বাভাবিক মনোযোগ বেশীক্ষণ স্থায়ী করা 
যাইতে পারে। 

(৩) একটান] বেশীক্ষণ কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে না দিয়া মধ্যে 
মধ্যে মনোযোগের বস্ত অপসারিত করিলে মনোযোগ শিথিল হইবে ন'। 

(৪) বস্তর চিত্তাকর্ষক গুণে আকৃষ্ট হইয়া কিংবা কোন উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য যখন আগ্রহের সহিত স্বাভাবিক বা ইচ্ছামূলক্ষ মনোযোগ দিতেছে, তখন 
কিছু কিছু বাধার স্ষ্টি করিলে সে মনোযোগ রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবে এবং 
ফলে তাহার মনোযোগ গভীর হইবে । 

(৫) স্বাভাবিক মনোযোগকে ক্রমশঃ ইচ্ছামূলক মনোযোগে পরিণত 
করিধার জন্য একটু একটু চেষ্টা করিয়া বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখিতে উৎসাহ 
দ্দিতে হইবে । এই উদ্দেশ্যে একই বিষয়ে কে কত বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখিতে 


পারে তাহা দেখিবার জন্য শিশুদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যাইতে 
পারে। ঃ 


৮৮ শিক্ষা 


(৬) ইচ্ছাশক্তির কিছু বিকাশ হইলে বালক-বালিকাঁদের সামনে 
তাহাদের বয়সের উপযোগী কোন উদ্দেশ্য স্থাপন করিয়া তাহা সাধনের জন্য 
কাজ করিতে দিতে হইবে । তাহা হইলেই তাহারা ইচ্ছামূলক মনোযোগ দিবে। 

(৭) এক এক বিষয়ে অনুরাগ বা জ্ঞান-তৃক্ক। জাগাইয়া দিতে 
পারিলে ছাত্রের! নিজ হইতে ইচ্ছামূলক মনোযোগ দিয়! তাহাদের জ্ঞানপিপাসা 
তৃপ্ত করিবার চেষ্টা করিবে। 


(৮) ইচ্ছাশক্ির যথেষ্ট বিকাশ হইলে নানা প্রকার বাধা বিদ্বের 
মধ্যেও কোন বিষয়ে মনোযোগ দান করিতে দেওয়া যাইতে পারে এবং 
সেই বিষয়ে প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 

অমনোযোগিতার কারণ_ 

(১) অন্ুুরাগের অন্ভাব। যে বিষয়ের প্রতি শিশু আকর্ষণ বোধ করে 
ন। বা তাহার অনুরাগ জন্মে না সে সেই বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না। 

(২) অন্য বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ । স।ধবণতঃ অন্য বিষয়ে 
মনোযোগ আকধিত হয় বলিয়াই শিশু কোন নিদিষ্ট বিষয়ে মনোযোগ রাখিতে 
পারে না। , 

(৩) বেশীক্ষণ এক বিষয়ে মনৌযোগ সীমাবদ্ধ রাখা। যে 
বয়সের শিশু যতক্ষণ কোন এক বিষয়ে একটানা মনোযোগ দিতে পারে, তাহ। 
হইতে বেশী সময়ের জন্য সে বিষয়ে তাহার মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখিতে 
চাহিলে সে অমনোযোগী হইবে । 

(৪) ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা । স্বাভাবিক মনোযোগ বেশীক্ষণ স্থায়ী 
করিতে হইলে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। বিশুদ্ধ ইচ্ছামূলক মনোযোগ 
দিতে হইলে ইচ্ছাশক্তির যথেষ্ট ব্যবহার করিতে হয়। সুতরাং ইচ্ছাশক্তি 
দুর্বল হইলে স্বাভাবিক মনোযোগ বেশীক্ষণ স্থায়ী করিতে পারে না এবং বিশ্তদ্ধ 
ইচ্ছামূলক মনোযোগ দিতে পারে ন|। 

(৫) আগ্রহের অভ্াব। কোন বিষয়ে জ্ঞানলাডের আগ্রহ না 
থাকিলে, ছাত্র তাহাতে মনোযোগ দেয় না। সাধারণতঃ কিছু বেশী বয়সের 
ছাঁত্রই এই কারণে মনোযোগ দেয় না। 


অনুরাগ ৮৯ 


(৬) মানাসক অবসাদ । মন অবসাদগ্রস্ত হইলে শিশু কোন বিষয়ে 
মনোধোগ দিতে পারে না। এই অবস্থায় মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা কবিলে 
শিশুব স্বাস্থ্যহানি হইবে । 

(৭) শারীরিক অবসাদ ব! অসুস্থত।। শরীব অবসন্ন হইলে বা 
অন্ুস্থ ভইলে শিশু কোন বিষয়ে মনোযধোগ দিতে পারে না। সেই অবস্থায় 
মনোযোগ দানের জন্য বাধ্য কবিলে তাহাব স্বাস্থাহানি হইবে। 
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একাদশ পরিচ্ছেদ 
অনুরাগ 
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কোন বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিয়া তাহার জ্ঞান লাভের 
প্রবৃত্তিকেই অনুরাগ বলে। কেহ কেবন বিষয়ে আকর্ষণ বোধ কবাব অর্থ 
এই যে, সেই বিষয় সম্পর্কে তাহার হ্ুখ, আনন্দ, বিশ্ময়, প্রশংসা, ওঁৎস্থক্য, 
স্বার্থ প্রভৃতি কোন ভাব জাগরিত হয়। স্থতরাং কোন বিষয়ে কাহারও 
অনুরাগ সৃষ্টি করিতে হইলে সেই বিষয় সম্পর্কে তাহাব পুর্বোক্ত কোন ভাব 
জাগাইতে হইবে । তাহা হইলেই সে-রিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভে তাহার প্রবৃত্তি 
হইবে, বা সে-বিষয়ে তাহার অনুরাগ জন্মিবে । যথা,»_একটাঁ হ্ৃন্দর ফুল বা! 
চিত্র দেখিলে, মধুর শব্দ শুনিলে, অথবা বিচিত্র জিনিস দেখিলে, শিশু তাহার 
প্রতি আরুষ্ট হয় এবং তাহা কি জানিতে চাভে | 


৯০ শিক্ষা 


অনুরাগ ও মনোযোগ । অনুরাগ ও মনোযোগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক আছে। কোন বিষয়ে মনকে কেন্দ্রীভূত করাকেই মনোযোগ বলে । 
কিন্ত কি কারণে শিশু কোন বিষয়ে মনকে কেন্দ্রীভূত করিবে? কোন বিষয়ে 
আকধণ বোধ করিয়া তাহার জ্ঞানলাভের প্রবৃত্তি হইলেই বা তাহার প্রতি 
অগরাগ জন্মিলেই শিশু সেই বিষয়ে তাহার মনকে কেন্দ্রীভূত করিবে বা 
তাহার প্রতি মনোযোগ দিবে । স্থতরাং অনুরাগ ও মনোযোগের মধ্যে 
অনেকটা কারণ ও ফল সম্পর্ক রহিয়াছে । 

অনুরাগ দুই প্রকার- স্বাভাবিক ও অর্জিত। জ্বাভাবিক অনুরাগ 
প্রধানতঃ বস্ত্র বা বিষয়ের চিত্তাকর্ষক গুণের উপর নির্ভর করে। 
যথা, উজ্জল রং-এর ছবি চিত্তাকর্ষক বলিয়াই শিশু সহজে তাহার প্রতি 
আকুষ্ট হয় বা তাহার প্রতি শিশুর স্বাভবিক অন্রাগ ইয়। ভয়, বিম্ময়, 
ৎস্থক্য প্রভৃতি ভাবোদ্দীপক গল্পও শিশুর চিত্তাকর্ণ করে। তাই তাহার 
প্রতিও শিশুর স্বাভাবিক অনুরাগ হয়। 

অজিত অনুরাগ বিষয়ের চিত্তাকর্ষক গুণের উপর নির্ভর করে ন|। 
শিশুর ইচ্ছাশক্তির কিছু বিকাশ হইলে তাহার সাহায্যে, কিছুমাত্র চিত্তাকর্ষক নহে 
এমন বিষয়েও অন্থরাগের হুষ্টি করা যায়। তিনউপায়ে তাহা স্ষ্টি করা যায় ।__ 

(১) কোন বিষয় চিত্তাকর্ষক না| হইলেও তাহাদ্বারা কোন উপকার বা 
স্বার্থ সাধিত হইতে পারে বুঝিলে তাহার প্রতি একটা কৃত্রিম অনুরাগ জন্মে । 
ইহাকে পরোক্ষ অনুরাগ বলে । যথ।, লেখার ও পড়ার কাজ শিশুর নিকট 
তেমন চিত্তাকর্ষক নহে, কিন্তু লিখিতে ও পড়িতে শিখিলে তাহার দাদার 
নিকট পুতুল আনিতে লিখিতে পারিবে ও গল্পের বই পড়িতে পারিবে জানিলে 
তাহার প্রতি শিশুর পরোক্ষ অন্গর[গ জন্মে । 

(২) কোন বিষয় প্রথমে চিত্তাকর্ষক না হইলেও কিছুকাল অভ্যাস বা 
চর্চা করায় তাহার প্রতি একপ্রকার অনুরাগ জন্মে। অবশ্ত অস্তরের সহিত 
কাজট। করিলেই তাহাতে অন্থরাগ জন্মিতে পারে । যথা,_গণিতের অঙ্ক 
শ্রথমে চিত্তাকর্ষক না হইলেও কিছুকাল ধৈর্য সহকারে গণিতের অন্ক কষিতে 
থাকিলে তাহার প্রতি একটা অন্ুরাগের স্থষ্টি না হইয়া পারে না। 


অনুরাগ ৯১ 


(৩) নানা প্রদীপনের সাহায্যে চিত্তাকর্ষক গুণহীন বিষয়কেও চিত্তাকর্ষক 
করা যায় এবং তাহার*্প্রতি, অনুরাগ স্ষ্টি করা যায়। (প্রদীপনের ব্যবহার 
অন্য অধ্যায়ে বণিত হইবে |) 


পাঠে শিশুর অনুরাগ-সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা 

পাঠে শিশুর মনোযোগ লাভ করিতে না পারিলে তাহাকে কিছু শিক্ষা 
দেওয়া যায় না। কিন্তু পাঠের প্রতি শিশুর অনুরাগ না জন্মিলে সে তাহাতে 
মনোযোগ দিবে না। কেননা পূর্বেই বল। হইয়াছে যে, মনোযোগ ও 
অন্থরাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, বস্ততঃ মনোযোগদান অঙন্থরাগেরই 
স্বাভাবিক ফল। স্থতরাং শিক্ষাদ্ান-কাষ ফলপ্রস্থ করিতে হইলে যে কোন 
উপায়েই হউক পাঠে বা পাঠ্য বিষয়ে শিশুর স্বভাবিক বা অজিত অনুরাগ 
স্থষ্টি করিতে হইবে। 


কিন্তু শিশুর ইচ্ছাশক্তি দুর্বল বলিয়া প্রথমে তাহার কেবল স্বাভাবিক অন্তরাগ 
হইতে পারে। স্থৃতরাং তাহাকে কোন বিষয় শিক্ষা দিতে হইলে বিষয়টি 
চিত্তাকর্ষক করিয়া প্রথমে তাহাতে শিশুর স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মাইতে হইবে । 

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হইতে থাকিলেও পাঠ্যবিষয় 
চিত্তাক্ক করার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাঁ। যৌবনোন্মুখ 
বয়স পর্যস্ত শিশু বিশুদ্ধ ইচ্ছামূলক মনোযোগ দানের শক্তিলাভ করে ন!। 
স্তরাং তখন পধন্ত স্বাভাবিক ও অজিত উভয় প্রকার অন্ুরাগের সাহায্যে 
ও সংমিশ্রণে পাঠে ছাত্রের মনোযোগ লাভ করিতে হয় । 

ইহাছাড়া বিশ্তদ্ধ ইচ্ছামূলক মনোযোগ দান কাধে যথেষ্ট মানসিক পরিশ্রম 
হয়, স্থৃতরাং যৌবনোন্ুখ বয়সের পরেও বিষয় চিত্তাকর্ষক করিয়া স্বাভাবিক 
অন্ুরাগের সাহায্যে প্রবৃত্তিযলক মনোযোগ লাভ করিতে পারিলে তাহাব 
মানসিক শক্তির মিতব্যয়িতা হইবে । 
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দ্বাদশ পপিচ্ছেদ 


স্মৃতি 


মানুষের জীবনে যাহা কিছু অভিজ্ঞত। হয় তাহ কোন সময়ে সম্পূর্ণ নষ্ট হয় 
না। মনের এমন একটা শক্তি আছে, যাহার সাহায্যে মন আমাদের সমস্ত 
অভিজ্ঞতার ফলগুলি জমা করিয়া রাখিতে পারে । 71, টব 01) ইহাকে 
নিমি (:179৩1০৩) নাম দিয়াছেন। অভিজ্ঞতার ফলগুলি ক্রমশঃ সঞ্চিত 
হইয়া আমাদের মানসিক ভাগার গঠন করে। কাহারও কাহারও মতে 
এমন কি আমাদের পুর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার ফলগুলিও আমাদের মানসিক 
ভাগারে সঞ্চিত থাকিতে পারে । কিন্তু মানসিক ভাগ্ারে সঞ্চিত থাক এক 
কথা, আর স্মরণ থাকা আর এক কথা। যাহা কিছু আমাদের মানসিক 
ভাগারে সঞ্চিত আছে তৎসমুদয়ই যে আমাদের ম্মরণ আছে তাহা নহে। 
কারণ মানসিক ভাগ্ডারে গচ্ছিত সমন্ত অভিজ্ঞতার ফলগুলি চেতনার কেন্দ্রস্থলে 
থাকে নী, কালক্রমে তাহারা চেতনার প্রচ্ছন্নদেশে (5810009175010905 165107) 
চলিয়া যায় এবং তথায় জমা থাকে । তবে আমরা চেষ্টা করিয়া কোন 
অভিজ্ঞতার ফলকে পুনঃ চেতনার কেন্দরস্থলে লইয়া আসিতে পারি এবং তাহার 
সম্বন্ধে সচেতন (০97$01953) হৃইতে পারি। €ষ মানসিক শক্তির 
সাহায্যে আমরা চেতনার প্রচ্ছন্নদেশে গচ্ছিত কোন অভিজ্ঞতার 
ফলকে পুনঃ চেতনার কেন্দ্রস্থলে লইয়। আসিয়। তাহার সম্ধন্ধে সচেতন 
হইতে পারি ও চিন্ত। করিতে পারি তাহাকে স্মৃতি বলে। স্ৃতরাং 
স্মরণ রাখার কাজকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় । যথা,(১) কোন 
অভিজ্ঞত1 লীভ, (২) তাহার ফল মানস-ভাগ্ারে জুম রাখা ও (৩) তাহা 
পুনঃ চেতনার কেন্ত্রস্থলে আনয়ন কর|। 
ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে অভিজ্ঞতাগুলিই আমাদের মানসিক ভাগারে 
জমা থাকে না, তাহাদের ফলগুলি (60£8105) জমা থাকে । তাহারাও 


স্বতন্্রভাবে থাকে না, পুর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার ফলগুলির সহিত মিলিত হইয়া 


স্মৃতি ৯৩ 


গ্রক-একটা ভাব-সংহতি বা ভাব-গুচ্ছের (০০215) স্থষ্টি হয় এবং 
সেই আকারেই জমা থাকে 

এই ভাব-সংহতি গঠনে তিনটা জিনিষ সাহায্য করে । যথা, 
(১) সামীপ্য, (২) সাদৃশ্য এবং (৩) কোন একটা বিষয়ের সহিত 
সম্পর্ক । 

সামীপ্য দুই প্রকার_(১) সাময়িক ও (২) স্থানীয়। ঘে সকল 
ঘটন! এক সমযে বা পর পর ঘটে তাহাদের মধ্যে সাময়িক সামীপ্য থাকে এবং 
যে সকল ঘটনা একই স্থানে ঘটে, তাহাদের মধ্যে স্থানীয় সামীপ্য থাকে । 
যে সকল ঘটনার মধো স্থানীয় বা সাময়িক সামীপ্য থাকে অর্থাৎ একই সময়ে বা 
পর পর ঘটে ব। একই স্থানে ঘটে, তাহার্দের অভিজ্ঞতার ফলগুলি মিলিত 
হইয়া মানস-ভাগ্ারে এক-একটা ভাব-সংহতির স্যি হয় । 

যে সকল বস্ত, বিষয় বা ঘটনাব মধ্যে সাদৃশ্য আছে তাহাদের অভিজ্ঞতার 
ফলগুলি মিলিত হইয়াও এক একটা! ভাব-সংহতির স্ষ্টি হইতে পারে। 

ইহা ছাড়া যে সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক থাকে তাহারা 
মিলিয়াও একটা ভাব-সংহতির স্থষ্টি হয়। যথা,_-একটা দীর্ঘকালব্যাপী 
মহোৎ্সবের ঘটনাগুলি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে ঘটিয়া থাকিলেও 
তাহাদের অভিজ্ঞতার ফলগুলি মিলিয়া একটা ভাব-সংহতি গঠিত হইবে । 

মানসিক ভাগ্ডাবে গচ্ছিত অভিজ্ঞতার ফলগুলিই আমাদের মানসিক 
প্রবৃত্তির (15299510107) সৃষ্টি করে এবং অভ্ঞরাতসারে আমাদের চিন্তাধারা 
প্রভাবিত করে। 

শাবিক স্মৃতি ও যৌক্তিক স্মৃতি (015 06700752170 18 00081 
[0217)01) | 

কোন বিষয় পড়িয়া বা শুনিয়া তাহা অক্ষরশঃ মনে রাখার 
ক্ষমতাকে শাব্দিক স্মৃতি বলে। ইহার সহিত অর্থবোধের সম্পর্ক নাও 
থাকিতে পারে । এই শক্তি মানব-মন্তিষ্ষের সহজাত উপাদানের বা স্নাধু 
প্রণালীর উপর নির্ভর করে। স্থতরাং সকলের শাব্দিক স্মৃতি সমান নহে এবং 
উহা বৃদ্ধি করাও যায় না। অল্পবয়সেই শাব্দিক স্মৃতিশক্তি প্র্থল থাকে এবং 


৯৪ শিক্ষা 


বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাব্দিক স্ৃতি হাস পায়। ১০।১১ বৎসর বয়সেই শাব্দিক 
স্থৃতি সর্বাপেক্ষা সতেজ থাকে, ১৫।১৬ বৎসর পর্যন্ত অনেকটা অক্ষুপ্ন থাকে, 
তাহার পর হাস পায়। ২৫ বংসরের পর অনেকটা লোপ পায় বলা ষায়। 
তবে চচ্ণার ফলে ইহার বাতিক্রম হইতেও দেখা ঘায়। 

কোন বিষয় পড়িয়া বাঁ শুনিয়া তাহা অক্ষরশঃ মনে ন| থাকিলেও তাহার 
ভাব ব। ধারণ মনে থাকিতে পারে । ভাব বা ধারণা মনে রাখিবার জন্য 
বিষয়টির অর্থবোধের প্রয়োজন। তাহার পর বিভিন্ন ভাববা ধারণাগুলির 
মধ্যে সম্পক স্থাপন ও ভাব-সংহতি গঠন করিয়াই কোন বিষয়ের ভাব ব। ধারণা 
মনে রাখা ষায়। এই প্রণালীতে কোন বিষয়ের ভাব বা ধারণা মনে 
রাখার শক্তিকে যৌক্তিক স্মৃতি বলে; ইহা! স্বভভাবজাত নহে, অজিত 
ক্বতরাং ইহার বিকাশ সাধন করা ষায়। 

অর্থবোধহীন শাব্দিক স্মৃতি-চর্চার দোষ । 

না বুঝিঘ্বা মুখস্থ করার ন্যায় অনিষ্টজনক আর কিছুই নাই । কাবণ অর্থের 
বা ভাবের অন্তুসবণ না করিয়া কোন বিষয়ের ভাষা মুখস্থ করিলে বিষয়ের জ্ঞান 
হইতে পারে না, বাগিক্দ্রিয়ের ব্যবহার বা কতকগুলি শবের উচ্চারণ শিক্ষা 
-হইতে পারে মাত্র। অর্থান্ঘসরণ না করিলে চিন্তার কাজও হয় না বলিয়। ইহার 
দ্বারা চিন্তাশক্তিরও বিকাশ হয় না। সুতরাং না বুঝিয়া মুখস্থ করিলে ছাত্রের 
জ্ঞানবুদ্ধি বা মানসিক বিকাশ কিছুই হইতে পারে না, সে কেবল বাক্সর্বস্ব 
(৮%7:5০56) হইতে পারে । শুধু তাহা নহে, অর্থবোধহীন শাব্দিক স্বৃতিচচার 
ফলে বোধশক্তি ও বিচারশক্তি হাস পায়। এমনকি সাধারণ বিষম়জ্ঞান 
€০01000010 $6256 ) পর্যন্ত লোপ পায়। তাই দেখা যায়, কেহ কেহ সমস্ত 
বিষয় আবৃত্তি করিতে পারিলেও একটা কঠিন বিষয় সম্যক উপলব্ধি করিতে 
পারে না, এমন কি বিচার করিয়া সাধারণ কর্তবা সম্পাদন করিতে পারে না। 

অল্প বয়সে শাব্িক স্মৃতি প্রবল থাকে বলিয়া অনেকে শিশুকে কেবল 
শাব্দিক স্মৃতির সাহাযোই শিক্ষা দ্রিতে প্রবৃত্ত হয় । ইহাতে শিশুর কত অনিষ্ট 
হয় তাহ চিন্তা করিয়া এই অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত। তবে ইহা স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, অর্থ বা ভাব অনুসরণ করিয়া অক্ষরশঃ মুখস্থ কর 


স্বৃতি ৯৫ 


কিছুমাজ্র খারাপ নহে। অর্থবোধহীন শাব্দিক স্থৃতি-চর্চার অভ্যাসই 
সর্বথা বর্জনীয় । 

শিক্ষাশক্তি ও স্মৃতিশক্তি__অনেকের ধারণা যে শিক্ষা করার শক্তি ও 
স্মরণ রাখার শক্তি এক , তাহা ঠিক নহে। একটা বিষয় কয়েকবার পড়িয়। 
তখনই তাহ পুনরাবৃত্তি করার শক্তিকে শিক্ষাশক্তি বল! হয়, কোন 
বিষয় শিক্ষা করিয়া কিছু সময় পরে তাহ। পুনরাবৃত্তি করার শক্তিকে 
স্মৃতিশক্তি বলে। 

শিক্ষাশক্তি ও স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা 

কতকগুলি অর্থহীন বাকাংশ কযেকবার পড়িয়া একই ক্রমে পুনরাবৃত্তি 
করিতে বলা যাঁয়। যে ঘত কমবার পড়িয়| পুনরাবুত্তি করিতে পারে 
তাহার শাব্দিক শিক্ষ/ ততই প্রবল । 





একট। পরিচ্ছেদ বা ছোট কবিত!1 কয়েকবার পঠনের পর তাহার সারমর্ম 
বর্ণন। করিতে বলাযায়। ধে ঘত কমবার পড়িযা তাহার সম্পূর্ণ ভাব গ্রহণ 
করিতে পারে ও বর্ণনা করিতে পারে তাহার যৌক্তিক শিক্ষাণক্তি তত 
প্রবল । 

কতকগুলি অর্থহীন বাঁক্যাংশ একবার শিক্ষা করার পর ঘত বেশী স্ময় 
অতিবাহিত হইলে, সেগুলি যে পুনঃ না পড়িয়া বা পূর্বাপেক্ষা যত কমবার 
পড়িয়া পুনরাবৃত্তি করিতে পারে তাহার শাব্ধিক স্থৃতি ততই প্রবল । কোন 
একট] বিষয় শিক্ষা করিয়া যত বেশী সময় ব্যবধানে যে পুনঃ না পড়িয়া বা 
পূর্বাপেক্ষা যত কমবার পড়িয়া তাহার সম্যক্‌ মর্মগ্রহণ ও বর্ণনা করিতে পারে 
তাহার যৌক্তিক স্মৃতি ততই প্রবল । 

স্মরণ রাখিবার উপায় বা নিয়ম (1৪৬5 ০1 1200 10010011116) | 
সহস্তাত ন্মরণশক্তি যেবূপই হউক না কেন কতকগুলি উপায় অবলম্ধন করিয়' 
স্মরণ রাখার কার্ষে যথেষ্ট সাহায্য করাযায়। ঠিক ভাবে কোন বিষয় 
শিক্ষা করার উপর তাহা! স্মরণ রাখা অনেকটা নির্ভর করে। তাই শিক্ষার 
নিয়ম ও ন্মরণ রাখার নিয়ম প্রায় সমরূপ, বোধ হইবে। নিম্ে তাহাদের 
আলোচন1 করা হইল । 


৯৬ শিক্ষা 


(১) প্রভাবের শক্তি। প্রভীব যতই প্রবল হয়, তাহার প্রতিক্রিয়া 
বা অভিজ্ঞতা তত বেশী স্মরণ থাকে । সেই জন্যই যে শিশুব একবার 
আগুনে ভাত পুডিয়াছে সে চিরকাল আগুনকে ভয় করে। 

(২) মনের সতেজ অবস্থায় শিক্ষালাভ। আমরা মানস-পটে যে 
বিষয়ে যত উজ্জ্বল ছবি গ্রহণ করি তাহা তত বেশী স্মরণ থাকে | মন বখন 
সতেজ থাকে তখনই কোন বস্তু বা বিষয়ের উজ্জল ছবি মানস-পটে ফুটিয়া উঠে। 
স্থতরাং মনের সতেজ অবস্থায় জ্ঞান লাভ করিলেই তাহা বেশী ম্মবণ থাকে । 
অল্প বয়সে মন সতেজ থাকে বলিয়। বালক-বালিকাদের ম্বৃতিশক্তি খুব গ্রথর হয়। 
রাত্রির বিশ্রীমের পর ভোর হইতে মধ্যাহ্ন পর্স্ত শ্রন সতেজ থাকে এবং তাহার 
পর ক্রমশঃ অবসাদগ্রস্ত হয়। মানসিক বিশ্রাম বা শারীরিক পরিশ্রম ও খাছ্যের 
দ্বারা অবসাদ দূর করিয়া মনকে পুনঃ সতেজ করা৷ যায়। 

(৩) বেশী ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার । যত বেশী ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করিয়া 
জ্ঞান অর্জন করা যায় তাহ1 তত বেশী স্মরণ থাকে । যথা, কেবল শুনিয়। বা 
পড়িয়া মনে রাখা হইতে, দেখিয়া, পড়িয়া, শুনিয়া ও লিখিয়া কোন . বিষয় 
শিক্ষা করিলে তাহা বেশী স্মরণ থাকিবে। 

(৪) গভীর মনোযোগ দান । আমরা যে বিষয়ে যত বেশী মনোযোগ 
দিই সেই বিষয় তত বেশী ম্মরণ থাকে | কোন বিষয় আমাদের চেতনার ক্ষেত্রে 
স্থান পাইলেও যদি আমাদের মনোযোগ লাভ না করে তাহ আমাদের স্মরণ 
থাকে না। সেই জন্যই দৈনন্দিন সমস্ত ঘটন| বেশী দিন আমাদের মনে থাকে 
ন|, কেবল যেই যেই ঘটনা আমাদের বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে সেইগুলিই 
বেশী দিন মনে থাকে । অতএব যে বিষয় আমরা মনে রাখিতে ইচ্ছা! 
করি তাহার প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন । 

(৫) আনন্দদায়ক ফল ও অনুরাগ ক্ষ্টি (7২695108/ 
98056900101) 8170 0686100. 0£ [1)051650)। পরীক্ষার ফলে স্থির 
হইয়াছে যে অনুরাগ ও মনে রাখিবার ইচ্ছ। স্মরণ রাখার কাধে যথেষ্ট সাহাযা 
করে। কারণ কোন বিষয়ে অগ্রাগ্ন না জন্মিলে এবং তাহা মনে রাখিবার জন্ত 
আগ্রহ ন। হইলে তাহার প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়া হইবে না এবং তাহার 


স্বৃতি ৯৭ 


পুনঃ পুনঃ ব্যবহার বা আবৃত্তি হইবে ন।। অপরদিকে কোন কাজ করার বা 
কোন বিষয় শিক্ষা করার ফল আনন্দদায়ক হইলেই তাহার প্রতি অনুরাগ 
জন্মিবে বা মনোযোগ দেওয়! হইবে এন" তাহার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার ব! আরতি 
করা হইবে; স্বতরাং যেই বিষয় শিক্ষার ফল আনন্দদায়ক হয তাহ। বেশী 
স্মরণ থাকে । 

(৬) ভাবসংহতি গঠন-_পুর্বেই বলা হইয়াছে যে, আমাদের অভিজ্ঞতার 
ফলগুলি ভাবসংহতি ব! ভাবগুচ্ছের আকাবেই আমাদের মানসপটে সঞ্চিত 
হয় । এক এক ভাবগুচ্ছের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন বিষয়ে পুনঃ অভিজ্ঞতা 
হইলে সেই ভাবগুচ্ছের অন্তর্গত সমস্ত বিষয়গুলি আমাদের স্মরণ হয় । সুতরাং 
আমরা যখন কোন নৃতন জ্ঞান লাভ করি তখন তাহাকে যি আমাদের মানস- 
ভাগ্ডারে সঞ্চিত পুবলব্ধ অভিজ্ঞতার ফলগুলির সহিত মিলাইয়া একটা ভাব- 
সংহতি গঠন করিতে পাবি, তাহা হইলেই তাহা স্মরণ কর। সহজ হয়। 

(৭) পোৌনঃপুন্ (২০০০:০7)-কোন লেখা বিষষ শিক্ষা করিতে 
হইলে যতক্ষণ পর্যন্ত না দেখিয়া তাহার সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি কর। যাষঘ ততক্ষণ 
পর্ন্ত তাহ! বার বার পাঠ করিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইলে নিযয়টি 
একবার নিল ভাবে আবৃত্তি করিতে পারিলেই পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা যাইবে 
না। তাহার পরেও কয়েকবার আবৃত্তি না করিলে স্মরণ থাকিবে না। লেখা 
বিষয়ের হ্যায় অন্য বিষয় বা কাজ শিক্ষা করিতে এবং স্মরণ রাখিতেও 
পৌনংপুন্যের সাহাধ্য লইতে হয়। 

কোন কাজ বা বিষয় একবার খুব ভালরূপে শিক্ষা করিলেও [চিরকাল স্মবণ 
থাকে না। তাহার পরেও মাঝে মাঝে তাহার চর্চা করিতে হয়। পরীক্ষার 
ফলে দেখা গিয়াছে যে, কোন বিষয় একসঙ্গে অনেকক্ষণ শিক্ষা না করিয়া কিছু 
সময় পর পর, বার বার শিক্ষা করিলে ভাল স্মরণ থাকে; তবে সম্পূর্ণ 
বিস্বৃত হওয়ার পূর্বে পুনঃ শিক্ষা করিতে হয়। প্রথমে অল্প সমম্ম পর পর 
পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। পরে বেশী সময় পর পর পুনরাবৃত্তি করিলেও স্মরণ 
থাকে । প্রথম শিক্ষার এক ব1 ছুই দিন পরে পুনঃ শিক্ষা করিলেই ভাল ম্মরণ 
থাকে । 


৯৮ শিক্ষা 


(৮) আবৃত্তি ও অভিনয় (0২০০1০01070 ৪100 £0০010£)-- সাধারণভাবে 
পড়া হইতে আবৃত্তি বা অভিনয়ের আকারে পাঠ করিলেই বেশী স্মরণ থাকে । 

(৯) এক সঙ্গে সমগ্র শিক্ষা । এক এক অংশ শিক্ষা করার চেয়ে 
এক সঙ্গে সমগ্র শিক্ষা করিলেই ভাল স্মরণ থাকে । যথা,_-কোন কবিতার এক 
এক স্তবক শিক্ষা না করিয়া এক সঙ্গে সমগ্র কবিতাটি বার বার পড়িয়া শিক্ষা 
করিলেই ভাল স্মরণ থাকে । অথবা এক এক বাক্য মুখস্থ না করিয়া এক সঙ্গে 
সমগ্র অনুচ্ছেদ (0819£1801) বার বার পড়িয়া শিক্ষা করিলে ভাল মনে 
থকে । তবে কবিতা বা অনুচ্ছেদ খুব দীর্ঘ হইলে তাহাকে ২1৩ ভাগে বিভক্ত 
কবিয়া এক এক ভাগ শিক্ষা কর! যায় এবং পবিশেষে সমস্ত বিষয় একসঙ্গে 
শিক্ষা করা যায়। 

(১০) কল্পনার সাহায্যে শিক্ষা । কল্পনাও স্মবণ রাখার কাষে যথেষ্ট 
সাহায্য করে । কোন বিষের বর্ণনা পড়াব বা শুনার সঙ্গে সঙ্গে যদি কল্পনার 
সাহায্যে তাহার জীবন্ত মানসিক ছবি গঠন করা যায় তবেই বর্ণনা ঠিক ভাবে 
অন্তসরণ কব যাঁয় এবং বশিত বিষয় দীর্ঘকাল মনে রাখা যাঁয়। বস্তৃতঃ সাহিত্য, 
ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় কল্পনাব সাহাযা ব্যতীত ভালরপে শিক্ষা করাও 
যায় না, স্মবণ রাখাও যায় না। 

(১১) ভাষা । . ৬/৪5০০%এব মতে ভাষাব সহিত স্মরণ রাখা 
কার্ধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে । আমবা যে-কোন উপায়েই যে-কোন জ্ঞান লাভ 
কবি না কেন তাহ। ঘদ্দি ভাষায় বর্ণনা কবি তাহ। হইলেই তাহা বেশী স্মবণ 
থাকে | হ্বতরাং কোন বিষয় মনে রাখিতে হইলে তাহা শিক্ষার পর তাহা 
মৌখিক বা লিখিত বর্ণন। দিতে বলা ভাল। তবে ভাষার সাহায্য না লইয়া 
কিছুই স্মবণ রাখা যায় না, তাহা সকলের মত নহে । কারণ ভাষার সাহাষা ন। 
ল্য়া কোন কাজ করিয়াও স্মবণ রাখা যায়। 

(১২) কার্ষের ভিতর দিয়া শিক্ষা বা কার্ষে প্রয়োগ । পরীক্ষা 
ফলে জান। গিয়াছে যে পঠিত বা শ্রুঃত অভিজ্ঞতা হইতে হস্তের সাহায্যে 
বা কাজের মধ্য দিয়া অভিজ্ঞতা বেশী দিন ম্মরণ থাকে । স্ৃতরাং 
পাঠদানের সময় সম্ভব হইলে ছাত্রকে নিজ হস্তে কাঁজ করিতে দেওয়া উচিত 


স্মৃতি ৪৯৯ 


এবং অজিত জ্ঞান কোন কাজে প্রয়োগ করিবাব স্থুযোগ দেওয়া উচিত । তাহা 
হইলেই তাহা৷ অধিক দিন স্মরণ থাকিবে । 

(১৩) বিচার- যৌক্তিক স্মৃতি প্রধানতঃ বিচার-কার্ষের উপর. 
নির্ভর করে। দোষ-গুণ লমালোচনা, সমরূপ অন্য বিষয়ের সহিত তুলনা, 
কাধকারণ সম্পর্ক-স্থাপন প্রভৃতির সাহায্যে জ্ঞান লাভ করিলে তাহা। বেশী দিন 
স্মরণ থাকে । বস্তৃতঃ লোকের পক্ষে বিচারকার্ধই স্মরণ রাখার সর্বপ্রধান 
উপায়। কারণ তাহাদের শাব্ধিক স্থৃতি লুপ্টপ্রায় হওয়ায় তাহাদিগকে যৌক্তিক 
স্থৃতির সাহায্যেই স্মরণ রাখিতে হয় । 

(১৪) অর্থনোধ। অথহীন হইতে অর্থযুক্ত কথা বেশী মনে থাকে। 
স্বতরাঁৎ অর্থযুক্ত বাকের আকারে শব্দ ইত্যাদি শিক্ষা করিলে এবং অর্থের 
অন্তসরণ করিয়া পড়িলে বেশী মনে থাকিবে । 

(১৫) সরব পঠন ও নীরব পঠন! কোন বিষয় অক্ষরশঃ মনে 
রাখিতে হইলে সরব পঠনের প্রয়োজন, কোন বিধঘের ভাব মনে রাখিতে 
হইলে নীবব পঠনই বেশী উপযোগী । 

ভুলিয়। যাওয়ার কারণ বা নিয়ম (79 ০? চ০7£56106) | 

(১) ছূর্বল প্রভাবের প্রতিক্রিরা দীর্ঘকাল স্মরণ থাকে না। তাই কোন 
বিষয়ের ধারণ। সুস্পষ্ট ও গভীর না হইলে তাহা স্মরণ থাকে ন|। 

(২) অর্থহীন বিষঘ খুব ভালরূপে শিক্ষা কবিলেও দীর্ঘকাল ম্মবণ 
থাকে না। সেকপ অর্থান্ুনরণ ন। করিয়া' কোন বিষঘ শিক্ষা করিলে তাহা 
স্মবণ থাকে না। 

(৩) (কোন বিষয় শিক্ষা! করার পরও কয়েক বার পুনরাবৃত্তি না করিলে 
এবং ভুলিয়। যাওয়ার পুর্বে পুনঃ অভ্যাস না করিলে তাহা স্মরণ থাকে না। 

(৪) কোন বিষয় খুব ভালরূপ শিক্ষা করা হইলেও দীর্ঘকাল তাহার 
পুনরাবৃত্তি ব। অভ্যাস না করিলে তাহা বিস্বাতির গর্ভে নিমজ্জিত হয়। 

(৫) দ্লাণএএএর মতে কোন বিষয় শিক্ষার ফল বা কোন অভিজ্ঞতা 
অঙ্গীতিকর হইলে তাহা স্মরণ থাকে না। কারণ তাহার স্থৃতি কষ্টকর বলি 
সকলে তাহা লোৌপ-সাধন (২৬1১7655107) করিতে চাহে । 


১০০ শিক্ষা 


(৬) ড/৪5০70এর মতে কোন বিষয়ে শিক্ষা ভাষার সাহায্যে না 
লইলে তাহা ম্মরণ থাকে না। তিনি বলেন যে, ভাষার অভাবেই শিশু গ্রথম 
৩৪ বত্সরের অভিজ্ঞতা স্মরণ রাখিতে পারে না। 

(৭) শিশু অবসাদগ্রস্ত হইলে অনেক স্ুুপরিজ্ঞাত বিষয়ও স্মরণ করিতে 
পাবে না। তাই একটানা দীর্ঘ সময়ব্যাঁপী পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলে শেষের 
দিকে ভাল উত্তর দিতে পারে না। 

(৮) কোন একটা প্রবল ভাব বা চিন্তা মনকে অধিকার করিয়া থাকিলে 
তাহার সহিত সম্পর্বশূন্য অন্য বিষয়ের স্থৃতি জাগরিত করা যায না। সেই 
জন্য একটা! প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া ২১ মিনিট বিশ্রামের পর অন্য প্রশ্নের উত্তর 
লেখা ভাল। 
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ব্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
কল্পন। 


আমরা যখন কোন একটা জিনিষ দেখি তখন তাহার ছবি আমাদের 
মানদ-পটে অঙ্কিত হয়। পরে জিনিষটা আমাদের চোখের সামনে না 
থাকিলেও আমরা একট্র চেষ্টা করিয়া তাহার ছবি মনে জাগরিত করিতে 
পারি। যে মানসিক শক্তির সাহায্যে আমরা যে বস্তু বা বিষয় 
আমাদের কোন ইক্জরিয়ের সমীপে উপস্ফিত নাই তাহার মানসিক ছৰি 
গঠন করিতে পারি তাহাকেই কল্পনা বলে। কল্পনার সাহায্যে প্রত্যেক 
ইন্দিয়-বিষয়ের মানসিক ছবি গঠিত হইতে পারে । যথ|, দর্শনবিষয়ক ছবি 
(৬1509] [11098€), শ্রবণবিষয়ক ছবি (01001 [008£০), ঘ্রাণবিষয়ক 
ছবি (018০00 1706০), স্পর্শবিষয়ক ছবি (70098] 170866) ইত্যাদি । 
অথাৎ আমর।| কল্পনার সাহায্যে যে-কোন ইন্ড্িয়বিষয়ের অভিজ্ঞতার মানসিক 
ছবি জাগরিত করিতে পারি। 

কল্সন তিন প্রকার__ 

৬5 পুনরুৎপাদনকারিণী কল্পনা (2.60:০909০61০)যে কল্পনার 
সাহায্যে আমরা পুর্বজ্ঞাত কোন বস্ত বা বিষয়ের ছবি পুনঃ পুনঃ মানস-পটে 
অঙ্কিত করিতে পারি তাহাকে পুনরুপাদনকারিণী (1207০000012) 
কল্পনা বলে। এই শ্রেণীর কল্পনা স্বৃতিশক্তিরই নামান্তর মাত্র। কারণ 
ইহাতে আমরা পুর্বলন্ধ মানসিক ছবিকেই পুনঃ পরিস্ফুট করি মাত্র। তবে 
পার্থক্য এই যে, কোন মানসিক ছবির সাহাধ্য না লইয়াও স্মৃতির কাজ হইতে 
পারে, কিন্তু কল্পনীর কীজ হইতে পারে না। 

(২) প্রত্যক্ষকারিণী কল্সন। (0০909৮০01৮2 ০ ২০০৪1১0%)-_ 
কোন বস্ত, বিষয়, স্থান বা ঘটনার বর্ণন! পড়িয়া! বা শুনিয়া আমরা কল্পনীবলে 
তাহার ছবি মানস-পটে অন্কিত করিতে পারি। ইহাকে প্রত্যক্ষকারিণী 


১০২ শিক্ষা 


কল্পনা বলে। কারণ ইহার সাহায্যে বণিত বিষয় যেন আমাদের 
প্রত্যক্ষানুভূতির ক্ষেত্রে আসে। 

(৩) উদ্ভাবনী বা স্ষ্টিকারিণী কল্পনা (05৪0৮) কোন 
অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া আমরা কল্পনার সাহায্যে একটা সম্পূর্ণ নৃতন 
বস্ত বা বিষয়েরও ধারণা করিতে পারি বা মানসিক ছবি গঠন করিতে পারি। 
এই প্রকারের কল্পনাকেই উদ্ভাবনী ব! হ্ষ্টিকারিণী কল্পনা বলে। বথা,_ 
পাখী বায়ু হইতে ভারী হইলেও যতক্ষণ শূন্যে উড়িতে থাকে ততক্ষণ ভূপতিত 
হয় না দেখিয়া একজন বৈজ্ঞানিক মনে করিলেন যে, যদি একটা কোনরূপ 
হাল্কা যানকে পাখীর ন্যায় শূন্তপথে বেগে চালিত করা যায় তবে তাহা 
ভূপতিত হইবে না এবং তাহার সাহায্যে মানুষ পাখীর ন্যায় শূন্তপথে বিচরণ 
করিতে পারিবে । এইন্জপ কল্পনার ফলেই বর্তমান এরোপ্নেনের স্থষ্টি হইয়াছে | 
তিনি কোনদিন এরোপ্রেন না দেখিয়া থাকলেও পূর্ব অভিজ্ঞতার সাহায্যে ও 
সংমিশ্রণে বর্তমান এরোপ্রেনের ন্যায় একটা যানের মানসিক ছবি গঠন করিতে 
পারিয়াছিলেন; কাজেই কালক্রমে এরোপ্লেন তৈয়ার করা সম্ভব হইয়াছে । 
বন্ততঃ উদ্ভাবনী বা স্ৃষ্টিকারিণী কল্পনাকেই মৌলিক কল্পনা বা বিশুদ্ধ 
কল্সন! বল। যায় । কাঁরণ ইহাতে পূর্ব অভিজ্ঞতার সাহায্য লইতে হইলেও 
ইহার ফলে যে নৃতন জিনিষ বা বিষয়ের ছবির স্ষ্টি হয় তাহা পুর্ব অভিজ্ঞতার 
বস্তু বা বিষয় হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন! 

পুর্ব অভিজ্ঞতার বা বাস্তবের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্ত কোন মানসিক ছবি 
গঠন করাই যায় না। যাহাকে খেয়াল বা আকাশকুস্থম বলা হয় তাহাঁও 
বাস্তবের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্ নহে । তাহা অসম্ভব কল্পনা বলিয়াই তাহাকে 
অবাস্তব বা আকাশকুস্থম কল্পনা বলা হয় এবং তাহার নিন্দা করা হয়। 

কল্পনা-শক্তির প্রভাব ব। গুরুত্ব 

অনেকে খেয়াল বাঁ আকাশকুস্বম ও কল্পনার মধ্যে পার্থক্য না করিয়! 
কল্পনার অযথ] নিন্দা করেন । তাহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, কল্পনার সাহায্য 
লইতে না শিখিলে আমাদের জ্ঞানভাগ্ডার নিতান্ত সংকীর্ণ থাকিয়া যাইত এবং 
উন্নতির ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়! পড়িত। ' কেননা, কল্পনার সাহাষ্য না 


কল্পনা ই 


লইয়া আমর! প্রতাক্ষজ্ঞান-ক্ষেত্রের বাহিরের কোন বিষয় সম্বন্ধে ধারণা 
করিতে বা চিন্তা করিতে পারি ন|। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় সকল সময় 
আমাদের নিকট উপস্থিত থাকিতে পারে না। সুতরাং পুনরুৎপািনী কল্পনার 
সাহাযা ব্যতীত আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতার চিত্রগুলিও পরে পুনঃ জাগরিত 
করিতে পারিতাম ন| এবং ভবিষ্যতে কোঁন কাঁজে তাহাদের সাহায্য লইতে 
পারিতাম না । প্রতাক্ষকারিণী কল্পনার সাহাধ্য বাতীত আমবা পুস্তক পড়িয়া 
বা বর্ণনা শুনিয়া বণিত বিষয়ের মানসিক ছবি গঠন করিতে পারিতাঁম ন| | 
সকল লোকেব উদ্ভাবনী বাঁ হষ্টিকাবিণী কল্পনাশক্তি সমান না থাকিলে এবং 
দৈনন্দিন জীবনে সকল সমযে তাহার প্রয়োছন না হইলেও, তাহার স্থান 
সর্বাপেক্ষ। উচ্চে। কারণ কাহাবও এই কল্পনাশক্তি না থাকিলে আমর। কেন 
নৃতন সতা বাঁ নৃতন জিনিৰ আবিষ্কার করিতে পারিতাম না। আমাদিগকে 
সম্পূর্ণ অবস্থাব দাস হইয়া থাকিতে হইত, তাহার কোন পরিবর্তন করা বা 
কোন উন্নতি করা সম্ভব হইত না। যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের লে 
মানবজাতি আজ উন্নতির এত উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, 
একমাত্র উদ্ভাবনী কল্পনার সীভাযোই তাহ। সম্ভব হইয়াছে । 

কল্পনার সাতায্যেই সরন, ভাবপুর্ণ ও চিত্তমুপ্ধকর সাহিত্য ও সঙ্গীত বচন। 
করিয়। এবং স্থন্দর মনোমুগ্ধকর চিত্র অস্কিত করিয়া মানুষকে অপরিসীম আনন্দ 
দেওয়। যায, শিল্প-বাণিজোব উন্নতি সাধন করিয়া সম্পদশালা কৰা 
যায়, নান। আশ্চঘজনক যন্বপাতি ও বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিম এখং 
তাহাদের দ্বার। প্ররূতিকে মানুষের কর্তৃত্বাধীনে আনির। মানুষের স্থখস্বাচ্ছন্দ্য 
বৃদ্ধি কবা যায় । 

শিক্ষাক্ষেত্রে কল্সনা-শক্তির ব্যবহার ও বিকাশের সুযোগ 

বিভিন্ন প্রকীবের কল্পনাঁশক্তির বাবহার করিবার স্থখোগ ও উৎসাহ দিয। 
শিশুর কল্পনা-শক্তির বিকাশ কবা যাঁষ। 

৪ ব্সর হইতে ৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশু সম্ভব-অসন্তব বিচার না করিষা 
অদ্ভূত পরীর গল্প ও দৈতাদানবের গল্প প্রভৃতি শুনিতে ভালবাসে । শৈশবের 
এইরূপ অবাস্তব কল্পনাও তাহার কল্পনা-শক্তিকে পুষ্ট করে এবং 


১০৪ শিক্ষা 


ভবিষ্যতে ক্ুপ্টিকারিণী কল্পনার জন্য শিশুর মনকে প্রস্তুত করে। কিন্ত 
ইহাতে আকাশকুস্থৃম স্ষ্টির অভ্যাস গঠিত হইতে পারে এবং শিশু তাহার 
জীবনে বাস্তব জগতের সহিত মিল রাখিতে অসমর্থ হইতে পারে । এইজন্য 
1017. 71000553011 শিশুদের পরীর গল্প শিক্ষা দেওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী । 
তবে তাহার পরিবতে মানুষের ছুঃসাহসিক কাজের কাল্পনিক গল্পও শিক্ষ। 
দেওয়া যায় । 

৯১০ বৎসর বয়সে বালক-বালিকারা সম্তব-অসম্ভব বিচার করিতে শিখে; 
স্তরাৎ এই সময়ে তাহ।দিগকে পুনরুৎ্পাদিনী ও প্রত্যক্ষকারিণী কল্পনার 
সাহায্যে নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায়। প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাহায্যে তাহাদের 
যাহ! খিছু অভিজ্ঞতা হয় পরে তাহার বর্ণনা দিতে ও সময়ে সময়ে অতীত 
ঘটনার বর্ণনা দিতে বলিলে তাহাদের পুনরুৎপার্দিনী কল্পনা-শক্তির চর্চা ও 
বিকাশ হইবে । স্মৃতির সাহায্যে কোন জীব বা জন্তর ছবি আকিতে দিলেও 
এই কল্পনা-শক্তির বিকাশ হইবে । কল্পনার সাহায্যে বশিত ব্যয়ের মানসিক 
ছবি গঠন করিয়া সুন্দর সুন্দর বর্ণনামূলক কবিতা, ইতিহাসের গল্প, ভৌগোলিক 
বর্ণন! প্রভৃতি পড়িতে শিক্ষা দিলে তাহাদের জ্ঞান স্থস্পষ্ট ও সঠিক হইবে এবং 
প্রত্যক্ষকারিণী কল্পনা-শক্তির চর্চা ও বিকাশ হইবে। বর্ণনা পড়িবার বা 
শুনিবার পরই নিজ ভাষায় বর্ণনা দিতে বলিলে তাহাদের মনে বশ্িত বিষয়ের 
ছবি গঠিত হইয়াছে কিনা বুঝা যাইবে। প্রশ্নের সাহায্যেও ইহা! পরীক্ষা 
করা যায়। অঙ্কনবিদ্ায় কিছু দক্ষতা অর্জন করিলে বণিত বিষয়ের ছবি 
আকিভেও দেওয়। যাইতে পারে । বস্ততঃ প্রত্যক্ষকারিণী কল্পনার সাহায্যে 
শিক্ষা না করিলে ছাত্র কবিতা পড়িয়া তাহার সৌন্দর্য উপভোগ করিতে পারে 
না; ভৌগোলিক বর্ণনা পড়িয়া বিভিন্ন স্থান বা প্রাকৃতিক অবস্থা সম্থন্ধে সঠিক 
ধারণ। করিতে পারে না, এঁতিহাসিক কাহিনী তাহার নিকট বাস্তব আকার 
ধারণ করে না। 


স্ষ্টিকারিণী কল্পনার বিকাশের জন্য শিশুগণকে প্রথমে কাদামাটি দিয়া নানা 


গ্রকার জিনিষ তৈম়ার করিতে দেওয়া যাইতে পারে , কাগজ কাটিয়া বা কাঠের 
টুকরার সাহায্যে ঘর, পুল, জন্ত ইত্যাদি তৈয়ার করিতে পারে, কাল্পনিক 


কল্পন। ১০৫ 


মনোরম চিত্র আকিতে পারে ১, কতকগুলি প্রাণী, মানুষ ও স্থানের নাম বলিয় 
তাহাদের সাহায্যে কবিতা ও গল্প রচনা করিতে দেওয়া! যাইতে পারে; 
সমস্তামূলক পদ্ধতিতে পানী প্রকার কাজ করিতে দেওয়া যাইতে পারে । তবে 
দেখিতে হইবে যে তাহারা যেন কেবল অন্তকরণ করিয়া কাজ না করে, চিন্তা ও 
কল্পন।র সাভাষ্যে এই সমস্ত কাঁজ করে। 

যৌবনোন্মুখ খসে ব।লক্-বালিকারা অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হয় এবং তাহাদের 
কঞ্জণা নিজ বিবম+ ও আদর্শমূলক হয়। তাহারা এই সময়ে তাহাদের 
ভবিষ্যৎ জীবনের শ্বপ্নে বডোব থাকে । সুতরাং তাহাদিগকে এই সময়ে 
আদর্শমূলঞ্ কাল্পনিক চবিত্র স্ট্ির, কাবতা বচনার ও চিত্র অঙ্কনের গ্যোগ 
দেওঘা যাইতে পারে । খ্যাতনামা মনীধষিগণের জীবনী শিক্ষ। দিয়া তাহাদের 
আদর্শে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনেব পবিকল্পনী (1314) ) তৈয়ার কবিতে উত্সাহ 
দেওয়া যাইতে পাবে। 

যৌনোনুখ বসের পর বল্পনা-শক্তি হ্রাস পায়, কিন্তু লোপ পায় না। 
তখন মানুষ কোন উদ্দেশ্ত-সাধনের জন্যই কল্পনার আশ্রয় লইয়া থাকে । কিন্তু 
তখন ভাবপ্রধণতাঁ কমিয়া যায এবং ইচ্ছশক্তির পুর্ণ বিকাশ হয় বলিয়। তাহার! 
ধৈষের সহিত কোন ডদেশ্ত-সাধনের জন্য পুধলন্ধ অভিজ্ঞতার সাহায্যে ও 
সংগিশ্রণে নৃতন জিনিষ স্ষ্টির কল্পনায় বিভোর থাকিতে পারে। স্থতরাং এই 
বয়সেই প্রকৃত উদ্ভাবনী কল্পনার বেশী চর্চা হইতে পারে। ভাববত্তির সাথায্যে 
স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা দিলেই উদ্ভাবনী কল্পনা-শক্তির বিকাশ হয়। 

সংক্ষেপে বলা যার যে, বিভিন্ন কল্পনা-শক্তির ব্যবহার করিয়া নান! 
বিষয় শিক্ষ। দেওয়া গেলে কল্পনা-শক্তিরও বিকাশ হইবে এবং শিক্ষাদান 
কার্য ও অধিকতর ফলপ্রসূ এবং আনন্দদায়ক হইবে । 
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চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
যুক্তি ও বিচার 


(7২০95010110 &] 01051706170) 


দুই বাবন্ বস্তুব! বিষয়ের তুলনা করিয়া তাহাদের মধ্যে কি 
সাদৃশ্য ও বৈসাঘৃশ্য আছে, কি সম্বন্ধ আছে, কোন্টা ভাল, কোন্টা 
মন্দ ইত্যাদি নির্ধারণ করিবার জন্য যে মানসিক কাজ করিতে হয়, 
তাহাকে বিচার বলে। বিচার-কার্কে ছুই ভাগে বিভক্ত কর! যায়-__ 
তুলন। ও সিদ্ধান্ত। অবশ্য ভালবপে তুলনা করিবার জন্য বস্ত বা বিষয়কে 
বিশ্লেষণ করিয়াও দেখিতে হয়। বস্তুতঃ তুলনাই বিচারের ভিত্তি। ঢইটি 
বস্ত, কাজ বা ধারণার তুলনা করিবাই আমর। একটা সিদ্ধান্তে আসিতে পাবি। 
কেবল একটা বস্থ বা বিষয়ের বিচার করিতে হইলে তাঁহার ভাল দিক ও খারাপ 
দিকের তুলনা করিয়াই আমরা তাহ ভাল কি মন্দ সিদ্ধান্ত কবি। অথবা সেই 
জাতীয় ভাল বস্তু বা বিষয় সম্বন্দে আমাদের যে আদর্শ আছে তাহাব সহিত 
তুলন| করিয়াই সিদ্ধান্ত করি। যে ধারণা বা আদর্শের সাহায্যে আমরা একটা 
বস্ত বা বিষয়ের বিচাব করি তাহাকে বিচারের মাপকাঠি (১৪৪110819) বলে। 
অপর দিকে সিদ্ধান্ত করাই বিচারের ফল বা পরিণতি । যতক্ষণ পথন্ত 
আমরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পাবি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের 
বিচার-কাধ সম্পূর্ণ ভয় না। 


যুক্তির সাহায্যে বিচার 

ইহা ছাড1| আরও 'এক প্রকারের বিচার-কাধ করিতে হয়। যুক্তির 
সাহায্যেই এই বিচার-কাধ সম্পীদিত হয়। যুক্তি দ্বিবিষ_আরোহী 
([7010০0%2) ও অবরোহী (০05০0%০)। কতকগুলি উদাহরণ 
হইতে একটা সিদ্ধান্ত করাকে আরোহী প্রণালী বলে। তাহার পর 
সেই সিদ্ধান্তের প্রয়োগ করিয়া নূতন নৃতন উদাহরণের বিচার করাকে 


যুক্তি ও বিচার ১০৭ 


অবরোহী প্রণালী বলে । যথা, রাম মরিয়াছে, শ্াম মরিয়াছে,যছু মরিয়াছে, 
ন্তরাং মানুষ মরণশীল ( আরোহী-প্রণালী )। মানুষ মরণশীল ; রাম, শ্যাম 
ও যছু মানুষ; সুতরাং তাহার। সকলে মরিবে (অবরোহী প্রণালী )। 
স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, যুক্তি ও বিচাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত নহে, যুক্তি বিচার- 
কার্ষেরই অংশ। তুঁলন। বা যুক্তি ও সিদ্ধান্ত দুইট। লইযাই বিচার-কাধ 
সম্পূর্ণ হয়। 


বিচার-শক্তির বিকাশের প্রয়োজনীয়তা 


বিচারের সাহায্য ব্যতীত আমরা কোন বস্তর ব1 বিষয়ের সঠিক 
জ্বীনলাভ করিতে পারি না। কেননা তাহার ভালমন্দ ছুই দিক বিচার 
করিয়া না দেখিলে তাহার সঠিক জ্ঞান লাভ হয় না। সেরূপ অন্য বস্তুর সহিত 
তাহার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্ঠ তুলনা কবিয়| না দেখিলে তাহার সম্বন্ধে জাতিজ্ঞানও 
হয় না। শুধু তাহা নহে, ঢুইটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব| জাতিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক 
স্থাপনের জন্যও বিচার-শক্তিব সাহায্য লইতে হয। জ্ঞানলাভেব জন্য যেমন 
বিচারের প্রয়োজন জ্ঞান ঠিকভাবে ব্যবহার করিয়। কাজ করিবার জন্যও 
বিচারের সাহায্য লইতে হয়। কেনন।, কোন্‌ কাজ ভাল এবং কোন্‌ 
কাঁজ মন্দ তাহা বিচার করিয়াহই আমর। ভাল কাঁষে প্রবৃত্ত হইতে পারি এবং 
মন্দ কাধ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারি। স্থতরাং শিশুর চরিত্রগঠনের জন্যও 
তাহার বিচার-শক্তির বিকাশের একান্ত প্রয়োজন । বস্ততঃ ভাল-মন্দ ঠিক 
ভাঁবে বিচাঁব করিয়া কাজ কবার শক্তিদানই প্রকৃত চবিত্রগঠন | 


বিচার-শক্তির বিকাশের উপায় 


(১) প্রত্যক্ষজ্ঞান ও জাতিজ্ঞান বৃদ্ধি । প্রত্যক্ষজ্ঞান ও জাতিজ্ঞান 
বৃদ্ধির ফলে যতবেশী অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয় ততই প্রয়োজনমত বিশ্লেষণ ও তুলনা 
করিয়া ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার শক্তি জন্মে। ভাল প্রত্যক্ষজ্ঞান ও 
জাতিজ্ঞান ন। থাকিলে ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত করিবার সম্ভাবনা বেশী। 

(২) প্রত্যেক বিষয় বিচার করিয়। সিদ্ধান্ত করিতে উৎদাহ-দান ও 
অভ্যাস গঠন । কি শারীরিক, কি মানসিক সমন্ত শক্তিই ব্যবহার ও চার 


১০৮ শিক্ষা 


ফলেই বিকশিত হয়। স্থতরাং বিচার করিয়া কাজ করিলেই বিচার-শক্তিরও 
বিকাঁশ হয়। 

(৩) বিনাবিচারে অন্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাল ত্যাগ । অবশ্ত 
শিশুরা প্রথমে বিচার করিয়া কাজ করিতে পারে না, পিতামাতা, শিক্ষক 
প্রভৃতি গুরুজনের নির্দেশমত তাহাদিগকে চলিতে হয়। কিন্তু বয়োপ্রাপ্তির 
সঙ্গে সঙ্গে বিনাবিচারে বা অন্ধভাবে অন্যের নির্দেশিমত কাজ করার অভ্যাস 
ত্যাগ করিতে হইবে। ইহার অর্থ এই নহে যে, তাহাদিগকে সকল সময় 
গুরুজনের অবাধ্য হইতে হইবে। গুরুজন তাহাদের মর্গলাকাজ্মী এবং 
তাহাদের বিচার-ক্ষমৃতা বেশী, এই ছুই কথা স্মরণ রাখিয়া তাহাদের আদেশ 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই দ্রেখা যাইবে ষে, গুরুজন ন্যায্য ও মঙ্গলজনক আদেশই 
দিয়াছেন । তবুও সন্দেহ থাকিলে বিনীতভাবে তাহা প্রকাশ করিতেও পারে, 
বরং তাহা! করিতে উৎসাহ দেওয়া উচিত। তবে সম্পূর্ণ বয়োপ্রাপ্ঠির পবে 
নিজের বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া অন্য কাহারও সিদ্ধান্ত মানিয়া চলা উচিত নহে। 

(৪) প্রবৃত্তি বা ভাবপ্রবণত৷ দমন করিতে শিক্ষাদান । প্রবুত্তিবশে 
বা ভাবাবেগে নিজ প্রীতিকর কাজ করিতে গেলে ভূল করিবার অন্ভাবন' 
বেশীথাকে। ভাল লাগিতেছে বলিয়াই কোন কাজ করা উচিত নহে, 
ভাল লাগিতেছে না বলিয়াই কোন কাজ অবহেলা! করাও উচিত নহে । বিচার 
করিয়া দ্রেখিতে হইবে যে, যে কাজ ভাল বৌধ হইতেছে তাহা প্রকৃতই ভাল বা! 
মঙ্গলকর কিনা, যাহা খারাপ বোধ হইতেছে তাহ! প্ররুতই খারাপ বা 
অনিষ্টকর কিনা । 

(৫) তাড়াস্ত্ুড়ি সিদ্ধান্ত করিবার অভ্যাস ত্যাগ । যথাযথপ্ধপে 
বিশ্বেষণ ও তুলনা না করিয়া তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত করিলে ভুল সিদ্ধান্ত 
করিবার সম্ভাবনাই বেশী। সৃতরাং ছাত্রগণকে ধীর-স্থির ভাবে বিচার 
করিয়া কাজ করিতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক । 

(৬) ভাল আদর্শের সাহায্যে বিচার । শিশুদের নাঁম্‌নে সর্বদ! ভাল 
ভাল আদর্শ স্থাপন করিতে হইবে এবং তাহাদের সহিত তুলনা করিয়া সিদ্ধান্ত 
করিতে শিক্ষা দিতে হইবে । 


যুক্তি ও বিচার ১০৯ 
শিক্ষাক্ষেত্রে বিচার-শক্তির ব্যবহারের ও বিকাশের স্থষোগ 


শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত বিচ।র-শক্তির ব্যবহারের স্থষোগ পাওয়া যায় এবং 
তাহার সদ্ধবহাব করিয়া বিচার-শক্তির বিকাশ করা যায়। প্রকৃত শিক্ষাদান 
করিতে হইলে প্রত্যেক বস্ত, বিষয় বা কাঁজ বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিবার 
প্রবৃত্তি জাগাইতে হয় ও স্থযোগ দিতে হয়॥ কারণ বিচার করিয়া গ্রহণ না 
করিলে জ্ঞান ছাজের নিজস্ব হইতে পাবে না। সমস্ত শিক্ষাকার্ধেব সহিত 
বিচার-কার্ষের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে যে, বিচাব-শক্তিব চর্চা বা বিকাশের 
জন্য কোন স্বতন্্ ব্যবস্থা প্রয়োজন হয় ন|। বিচার-শক্জির ব্যবহার ও 
বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিলেই ছাত্রের 
বিচার-শক্তির বিকাশ হইবে । কষেকটি উদীহরণের সাহায্যে তাহা নক্ষে 


প্রদরখিত হইল । 


(১) কিগীারগাটেন ও মণ্টেসরী প্রণালীতে যে-সমস্ত খেলা বা কাজের 
ব্যবস্থা আছে তাহ! ঠিকভাবে সম্পাদন করিলে বিচার-শক্তির যথেষ্ট বাবহার 
হয়। যথা,_বিভিন্ন আকারের বা বর্ণের জিনিষগুলি ঠিকভাবে সাজাইতে 
হইলে যথেষ্ট বিচার করিতে হয়। 


(২) ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার শিক্ষাদানের (35:56 1[91010£) সময়ও বিচার- 
শক্তির ব্যবহারের যথেষ্ট স্রযোগ দেওয়া যাঁয়। 


(৩) খেলা ও পড়া শিক্ষা-_বর্ণগুলি লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষাদানের সময় 
তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখাইলে বর্ণগুলি সহজে মনে থাকে এবং 
বিচার-শক্তিরও বিকাশ হয়। আদর্শের সহিত ভালরূপে মিলাইয়়া লিখিতে 
দিলেও বিচার করতে হয়। 


(৪) চিত্রাঙ্কন__ছবি দ্রেখিয়। বা আদর্শ দেখিয়! চিত্রাঙ্কন করিবার সময় 
অন্ধভাবে অনুকরণ ন1 করিয়া বিশ্লেষণ ও তুলনা করিরা আকিতে শিক্ষ। দিলে 
বিচার-শক্তির চর্চা হয়। 


(৫) কারণ ও ফল সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ইতিহাস শিক্ষা দিলে 
বিচার-শাক্তর যথেষ্ট ব্যবহার ও বিকাশ হয়। 


১১০ শিক্ষা 


(৬) প্রাকৃতিক নিয়ম ও প্রাকৃতিক বৈচিত্রের মধ্যে সম্পর্ক এবং মানব- 
জীবনের উপর প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর প্রভাব দেখাইয়। ভূগোল শিক্ষা দ্রিলেও 
বিচার-শক্তির যথেষ্ট ব্যবহার হইতে পারে । 

(৭) ব্যাকরণ শিক্ষাদানের সময় স্ুত্র-গঠনে ও প্রয়োগে বিচার-শক্তির যথেষ্ট 
ব্যবহার হয়। 

(৮) বিচাঁর-শক্তির ব্যবহার না করিয়া জ্যামিতি ও গণিত শিক্ষা করাই 
যায় না। 

(৯) নৈতিক শিক্ষাদানের সময় ভালমন্দ বিচার করিবার যথেষ্ট সুযোগ 
দেওয়া যায়। 


বস্ততঃ সকল বিষয় শিক্ষাদানেই বিচার-শক্তি ব্যবহার করা যায় । 
কেবল তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হয়। 


19:91*97)095 : 
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পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
বুদ্ধিবুত্তি 


(11)05111521)06) 
বুদ্ধি বলিলে একটা মানসিক শক্তি বুঝায়। কিন্ত তাহা কিৰপ 


মানসিক শক্তি সে সম্বন্ধে নানা মত আছে । যথা 
(১) নিজেকে নৃতন কোন অবস্থার উপযোগী করিয়া লওয়ার শক্তি । 
(২) উচ্চ চিন্তাশক্তি, বিশেষতঃ বস্তৃলম্পর্কশূন্য চিন্তাশক্তি | 
(৩) শিক্ষা করিবার শক্তি । | 
শিক্ষাক্ষেত্রে বুদ্ধিকে শিক্ষা ও চিন্ত। করার মানসিক শক্তি বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে । 


বুদ্ধিবৃত্তি ১১১ 


37998101781) বুদ্ধিকে দুই ভাগে বিভক করিয়াছেন--€১) সাধারণ 
মানপিক কার্ষশক্তি (367619] ০1)0৭] 1217৩5১ এবং (২) বিশেষ 
কোন মানমিক কার্ধশক্তি। তাহার মতে সকল মানসিক কাঁজে সাধারণ 
মানপিক শক্তির সাহাযোর প্রয়োজন হয়। যথা, -এই সাধারণ মানসিক শক্তির 
সাহায্যেই মীম চিন্তা, শিক্ষা, কল্পন। ও বিচাব করিতে পারে । স্থতরাং 
কেহ এই সকল মানসিক কা করিতে পারিলে তাহাকে বুদ্ধিমান বলা যায়। 
এই সাধারণ মানসিক শক্তি ও বিশে কোন কার্ষশক্তির সংযুক্ত কার্ধের ফলেই 
মানুষ সেই বিশেষ কার্ষে সফলতা লাভ করিতে পারে । 


বৃদ্ধিবৃত্তির বিকাশ 


শারীরিক কাজের বা অর্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহারের দ্বারা যেমন আমাদের 
শারীরিক বিকাশ হয়, সেইপ মানসিক কাজের দ্বার! বা মানসিক শক্তি-চর্চার 
দ্বারাই আমাদের মানসিক বিকাশ ভইতে পারে। কিন্তু যেমন কেবল 
একপ্রকাব শারীবিক কার্জ ব। ২।১টি অঙ্গ-প্রতাঙ্গের ব্যবহারের দ্বারা সমস্ত 
শরীবের বিকাশ তর না, সেইকপু কেবল একপ্রকারের মানসিক কাজ করিয়া বা 
২।১টা মানসিক শক্তির চচ। করিয়া বুদ্দিবৃত্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না। 
সৃতরাং শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিব সম্পূর্ণ বিকাশে জন্য তাহার চিন্তা, কল্পনা, বিচার, 
স্বৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন মানসিক বৃত্তির ধাবহারের ব্যবস্থা করিভে হইবে। 
তবে পুর্বকালের ন্যায় এই সমস্ত মানসিক বৃত্তির স্বতন্ত্র বা রুত্রিম চর্চার ব্যাসস্থা 
করা উচিত নহে । সকল মানসিক বুত্তিগুলির ব্যবহার করিয়া নানা প্রকারের 
মানসিক কাজ করিতে দেওয়া হইলেই শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির সম্পূর্ণ বিকাশ 
হইবে। 


বুদ্ধিমাপক পরাক্ষ। ও তাহার প্রয়োজনীয়তা 


বর্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় ছাত্রের ক্ভাবজাত মানসিক 
শক্তি নির্ধারণের জগ্ধ এক প্রকার বুদ্ধি-মাপক পরীক্ষার (176111597০6 
ন৪36) প্রচলন হইয়াছে । এমন কি ইহার ফলের উপর নির্ভর কবিয়া অনেক 
বিভাগে প্রবেশার্থী নির্বাচন করা হয় । 


১১ শিক্ষা 


ইহা! দেখা গিয়াছে ষে, শিশুর মানসিক শক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি জন্মগত এবং 
তাহার বিকাশও বংশান্বর্তনের দ্বারা অনেকটা সীমাবদ্ধ । স্থতরাৎ শিশু কি 
মানসিক শক্তি লইয়! জন্ম গ্রহণ করিয়াছে জাহা জানিতে পারিলে তদৃপযোগী 
শিক্ষা-ব্যবস্থা করিয়া তাহার বিকাশের খুব বেশী সাহায্য করা যায়। কারণ যে 
শিশু মেধাবী তাহাকে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া যায় এবং তাহার যতদূর 
বিকাশ সাধন সম্ভব, ক্ষীণমেধ। শিশুকে সেই প্রণালীতে শিক্ষ। দেওয়া যায় ন1 বা 
তাহার ততদৃব বিকাশ সাধন সম্ভব নহে । 

ইহা! ছাভা বুদ্ধি-মাপক পরীক্গীর সাহায্যে মানপিক শক্তি অনুযায়ী 
ছাত্রগণকে ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভপ্ত করিয়া তদুপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা করা যায। 
ইহার সাহায্যে কোন্‌ ছাত্র উচ্চশিক্ষা লাভের উপযোগী এবং কোন্‌ ছাত্র 
অমশিল্প অবলম্বন করিযা জীবিকার্জন করাব যোগ্য তাহাও নির্ধারণ করা যাষ। 
কোন ছাত্র পরীক্ষায় অরুতকার্ধ হইলে বুদ্ধি-মীপক পরীক্ষাব সাহায্যে নিরূপণ 
করা যায় যে মানসিক শক্তির অভাবে বা মনোযোগ ও পরিশ্রমের অভাবে 
সে অকৃতকার্ধ হইয়াছে , সর্বশেষ বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার সাহায্যে কোন্‌ ছাত্র 
কোন্‌ ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করিতে পারে তাহাও নির্ধারণ করা যায় এবং 
তাহাকে তদুপযোগী শিক্ষা দেওয়া যায়। 

সাধারণ পরীক্ষা ও বুদ্ধিমাপক পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্য এই যে, 
প্রথমটি ছাত্রের অঞ্জিত জ্ঞান ব! শক্তি পরীক্ষা করে, দ্বিতীয়টি ছাত্রের 
স্বভাঁবজীত মানসিক শক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তির পরীক্ষা করে। অবশ্য বুদ্ধি- 
মাপক পরীক্ষায়ও কোন না কোন বিষয়ের ব্যবহার করিতে হয় এবং বিষয়ের 
জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু সমস্ত পরীক্ষার্থার যাহ জানা? আছে সেবপ 
সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে অজিত জ্ঞান বা শক্তির পরীক্ষা না হইয়! 
স্বভাবজাত মানসিক শক্তিরই পরীক্ষা হইবে । যথা)-২০ হইতে ১ পবন্ত 
পিছন দিকে গণনা করিতে বল] যায়। তাহা ছাড়া কেবল একটি পরীক্ষার 
উপর নির্ভর না করিয়া কয়েকটি পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিলে তুল হইবার 
সম্ভাবনা আরও কম থাকিবে । 

বৃদ্ধি-মাপক পরীক্ষার সময় ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, আ্বভাবজাত 


বৃদ্ধিবৃত্তি ১১৩ 


বুদ্ধির বিকাশ সময়সাপেক্ষ ; স্ৃতরাং বিভিন্ন বয়সের ছাত্রের জন্ত বিভিন্ন 
পরীক্ষার বাবস্থা কবিতে হইবে। যে বয়সের অধিকাংশ ছাত্র 
কোন প্ররশ্নগুচ্ছের উত্তর দিতে পারে কিন্ত তাহ হইতে কন 
প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, সেই প্রশ্নগুচ্ছ সেই বয়সের ছাত্রের 
মানসিক শক্তি-নির্দেশক বলা যায়। এইরূপে এক-এক বয়সেব অনেক 
ছাত্রকে পরীক্ষা করিয়| বিভিন্ন বয়সের ছাত্রের মানসিক শক্তি-নির্দেশেক এক 
পরশ্নগুচ্ছ (07:9915 ০0৫6 75) গঠন কব। যায়। পরীক্ষার ফলে দেখা 
গিয়াছে যে, একই বয়সের সকল ছাত্র তাহাদের উপযোগী সকল প্রশ্নের শুদ্ধ 
উত্তর 1দতে পাবে না। কেহ তাহা হইতে বেশী বযসের ছাত্রের উপধে।গী 
সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পাবে, অন্য কেহ কেবল তাহা হইতে কম বয়সের 
ছাত্রের উপযোগী সমস্ত প্রশ্নেব উত্তর দিতে পারে । কোন ছাত্র যে বয়সের 
ছাত্রের জন্য নির্দিষ্ট সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তাহাই তাহার 
মানসিক বয়স (4০751 ££০) বল! হয়। কোন ছাত্রের মানসিক 
বয়স ও জন্ম হিসাবে বয়সের অনুপাতকেই তাহার বুদ্ধি-নির্দেশক সংখ্য। 
([006111561)08 (00০90121)0 বলা হয় । সংক্ষেপে ইহাকে বুঃ সঃ (1. 3.) 


বলা যায়। যথা, মানসিক বয়স_ ১১০০ - বুঃ সৎ। 


জন্মহিসাবে বয়স 
একজন ১০ বৎসর বয়স্ক ছাত্র যদি ১২ বৎসর ব্মূসেব জন্য নিদিষ্ট সকল 


প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তর দ্রিতে পারে তবে তাহার বুঃ সঃ (বুদ্ধিনির্দেশিক সংখ্যা) 


১২. ৪ 
3৮ ১০০-১২০ হইবে। অন্য একজন ১০ বৎসরের ছাত্র যদি মাত্র ৮ 


বৎসর বয়সের ছাত্রের জন্ত নির্দিষ্ট সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তবে তাহার 
বুঃ সং ১১০০-:৮০ হইবে । 


অনেক সময় দেখা যায় যে, একজন শিশু যে কেবল কোন নিদিষ্ট বয়সের 
উপযোগী সকল প্রশের উত্তর দিতে পারে তাহা নহে, তাহার বেশী বয়সে 
উপযোগী কয়েকটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারে। ইহার সাহায্যে শিশুর 


মানসিক বয়স আরও সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্য 10600081) নিম্ললিখিত-ভাবে 
৮ 


১১৪ শিক্ষা 


হিসাব করিতে বলিয়াছেন। এক এক ছেলের মানসিক বয়স নির্ধারণের 
জন্য ছয়টি প্রশ্ন ব্যবহার করিয়া, কোন ছাত্র যে বয়সের উপযোগী 
সকল প্রশ্মের উত্তর দিতে পারে সেই বয়সের সহিত তাহ! হইতে বেশী 
বয়সের ছাত্রের উপযোগী যত প্রম্মের উত্তর দিতে পারে, তাহাদের 
প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য বর প্রতি ২ মাস করিয়! যোগ দিলে তাহার 
মানসিক বয়স সঠিক ভাবে নির্ধারিত হইতে পারে। যথা,_একজন 
১০ বৎসর বয়সের ছাত্র ষদ্দি মাত্র ৮ ব২সর বয়সের জন্য নিদিষ্ট সকল প্রশ্শের 
উত্তর দিতে পারে, ৯ বৎসর বয়সের ছাত্রের ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে 
ও ১০ বৎসর বয়সের ছাত্রের একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তবে তাহার 
মানসিক বয়স হইবে-_- 

৮ বৎসর+-৪ মাস+৪ মাস-৮ বংসর ৮ মাঁস। তাহার বুঃ সঃ হইবে 
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টি 2 - ৮৬৬৬ । 
বুদ্ধি-নির্দেশক সংখ্যানুষায়ী শিশুর শ্রেণী-বিভাগ । 
(১) বুঃ সঃ (]. 0,) ৯০ হইতে ১১০ হইলে সাধারণ মেধা (2%20986) 
(২), ৮০ ১ ৯০ » অল্পমেধা (0011) 
(৩) ৭০ এর নীচে হইলে ক্ষীণমেধা (ঢ6616-7010069) 
(৪) ্ ১১০_-১৪০ হইলে উচ্চমেধা। (3061101 [176611900 
(৫) » ১৪০ এর উপর হইলে অসাধারণ মেধা (07195). 


এখন পর্যন্ত বুঃ সঃ ১৮৫ হয় এমন শিশু পাওয়া গিয়াছে। খ্যাতনামা 
মনীষিগণের বুঃ সঃ তাহার বেশীও হইতে পারে বলিয়া অঙ্গমান করা যায়। 

ব্যক্তিগত বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা! । ইহাতে সাধারণতঃ এক এক ছাত্রকে 
মৌখিক প্রশ্ন করিয়! পূর্বোক্ত প্রণালীতে তাহার বুঃ সঃ নিরূপণ কর! হয়, ছুই 
প্রকারে এই প্রশ্ন করা যায়; ষথা,(ক) কাজের আকারে ও (খ) ভাষার 
সাহায্যে । 

(ক) কাজের আকারের প্রশ্নের নমুন1 (৩ বংসর বয়সের উপযোগী ) 

(১) তোমার নাক, কান, ফাতি, জিহ্বা, হাত, পাঁঃ উরু, নখ, চুল ইত্যাদি 
দেখাও 


বুদ্ধিবৃত্তি ১১৫ 

(২) কতকগুলি নিত্য-ব্যবহার্ধ জিনিষের নাম বলিয়া জিনিষগুলি 
দেখাইতে বলা যায়। 

(৩) কতকগুলি কাঠের ট্রক্রা সাজাইয়া একটা ঘর ব! পুল তৈয়ার 
করিতে বলা যায় । 

(৫ বত্সর বয়সের উপযোগী ) 

(১) বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি দেওয়া আছে, সেগুলি সাজাইয়া1 একটা 
মানুষ বা ছবি তৈয়ার কর। 

(২) একটা! ছবির বিচ্ছিন্ন অংশগুলি একত্রিত করিয়া ছবিটি তৈয়ার কর। 

(৩) একটা ছবির যে অংশগুলির অভাব আছে তাহা সরবরাহ কর। 

(খ) ভাষা-মূলক প্রশ্ন 

(১) এই জিনিষগুলির বা তোমার অগ্্-প্রত্যঙ্গগুলির নাম বল। 
(৩ বসর) 

(২) কতকগুলি পাখির নাম বল (৪ বসব ) 

(৩) এই প্রাণী বা জিনিষের ছবিতে কি কি অংশ নাই বল। 
(৫ বৎসর ) 

(৪) একটা বিডালের কি কি জিনিষ থাকে? (৬ বসব) 

(৫) ছাগলের এমন কি আছে যাহা! কুকুরের নাই? (৭ বৎসর ) 

(৬) ১ হইতে ২৭ পযন্ত উল্টাদিকে গণন। কর। (৮ বৎসর ) 

(৭) তোমার বাডীতে একজন অপরিচিত লোক আদিলে তুমি কি 
করিবে? (১০ বৎসর ) 

(৮) এক মিনিটের মধ্যে তুমি যতগুলি শব্দ বলিতে পার বল। (৯ বংসর) 


দলগত পরীক্ষা (0০0 75301 

ইহাতে অনেকগুলি বালককে একসঙ্গে পরীক্ষা করিতে হয়। 

ইহার দ্বারা কাহারও বুঃ সঃ নিরূপণ করা হয় না। তাহাদের মধো কাহার 
বুদ্ধি বেশী এবং কাহার বুদ্ধি কম তাহাই পরীক্ষা কর! হয়। _কতকগুলি ছোট 
ছোট প্রশ্ন ও প্রত্যেকের ২।৩টি উত্তর লিখিয়। দিয়া তাহাদিগকে শুদ্ধ উত্তর 
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বাছিয়! লইতে দেওয়া হয় অথবা পাদ-পুরণ করিতে দেওয়া হয়। 
ইহার জন্য সময়ও নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হয়। প্রত্যেক প্রশ্নের জন্য নির্দিষ্ট নম্বর 
থাকে । যে ছেলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যত বেশী শুদ্ধ উত্তর বাছিযা লইতে 
পারে এবং যত বেশী নম্বর পাইতে পারে, সেই ছেলে তত বেশী বুদ্ধিমান 
বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাতে সা।হত্য, গণিত, ইতিহীস, ভূগোল ইত্যাদি 
নানা বিষয়ে এমন প্রশ্ব থাকিতে পারে যাহাদের উত্তর সকল পরীক্ষার্থীর 
জানা থাকার সম্ভাবন।। সৃতরাং ইহাতে যে বেশী নম্বর পায় তাহার 
বুদ্ধি তত বেশী বলিয়! সিদ্ধান্ত কর! যায়। 


দলগত পরীক্ষার প্রশ্নের নমুনা । 
(১) সম্পূর্ণ কর £ 
গাভী. দেয়। মতস্ত-..বাস করে । মানুষ দিবসে-..করে বাত্রিতে -'যায়। 
(.) নিম্নলিখিত জিনিষগুলির মধ্যে ছাগলের যেগুলি থাকে তাহাদের 
নীচে দাগ দাও £__শিং, লোম, হাত, পাখা, লেজ, খুর, ঠোট | 
(৩) ঠিক উত্তর দাও :-_ 
ভাল ছেলের কি পাওয়া উচিত? শাস্তি, ভত্সনা, পুরস্কার, ঘর, খাছ । 
(৪) হাঁকি নাবল£__ 
তাঅ কি একটা পাখর ? 
কয়লা কি একটা ধাতু? 
ঠাপা কি একটা ফুল? 
(৫) যে শব্দগুলি প্রথমটির সহিত সম্জাতীয় নহে সেগুলি কাটিয়া দাও। 
স্থশীল- গোপাল, কীঁপভ, গঙ্গা, মতি, হিমালয়, ষছু, সাধু, পরিমল । 
(৬) এই পর্যায়ের (১০1195এর) আর ৩টি সংখ্যা দাও 2২, ৪১৮ 
সঠিকভাবে বুদ্ধি নির্ধারণ করিতে হইলে তিন প্রকারের পরীক্ষা করিতে 
হয়। যথা, 
(ক) কঠিন কাজ করিবার শক্ষি-পরীক্ষা!। যে যত বেশী কঠিন 
মানসিক কাজ করিতে পারে সে তত বেশী বুদ্ধিমীন। 
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(খ) বেশীকাজ করিবার শক্তি-পরীক্ষা। একই কাঠিন্যের মানসিক 


কাজ যে যত বেশী করিতে পারে সে তত বেশী বুদ্ধিমান । 
(গ) দ্রুত কাজ করিবার শক্জি-পরীক্ষা। ঘে ঘত দ্রুত মানসিক কাছ 
করিতে পাবে সে তত বেশী বৃদ্ধিমান। 


ুদ্ধিমাপক পরীক্ষার ফলে নিন্মলিখিত সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। 


(১) মানসিক বয়স ১৬ বসরের পর আর বৃজি পায় না। অল্প- 
মেধা বালকগণ আরও কম বয়সে মানসিক বয়মেব শেষ সীমা পৌছায় । 
১৬ বৎসরের বালক ও ৩০ বৎসর ব্ঘ্সেব লোকেব মানসিক বয়স এক । তবে 
অসাধারণ মেধাবী লৌকের মানমিক বয়স ইহার পরেও পাইতে পারে । 


(২) গড়পড়তা স্্ী-পুকুষ বুদ্ধিমত্তায় সমস্ানীয় । 

(৩) নানা রকম মানসিক শক্তি (50091 £111065) আছে-_ষথা, 
বিচারশক্তি, স্মরণশক্তি, কপ্পনাশন্তি প্রভৃতি । কিন্তু তাহার! সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 
কাজ করেনা । একটা সাধারণ মানসিক শক্তি আছে যাহা সমস্ত 
মানসিক কাজে নিয়োজিত করা যায়। তবে কাহারও বুদ্ধি পরিমাপের 
জন্য নানা মানসিক শক্তির পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয় । 


(৪) উচ্চ মানসিক শক্তির সহিত প্রবল ইচ্ছাশক্তির যোগ হইলে মান্ষ 
প্রতিভীশালী হয়। তাহার সহিত চতুরতার (01656177555) যৌগ হইলেই সে 
প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে । 


বালক-বালিকার শারীরিক ও মানসিক শক্তির বা! প্রকৃতির 
পার্থক্য । 

বালক-বালিকাদের মধ্যে শারীরিক ও মানসিক শক্তি বা! প্ররুতিগত যতটা 
পার্থক্য আছে বলিয়া সাধারণের ধাবণা, পরীক্ষার ফলে তাহা সমথিত হয় না। 
তবে ইহা সত্য যে, তাহাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে কিছু পার্থক্য আছে। 
যথা,_বালকের হস্তচাজনা, শীরীরিক শক্তি, কষ্টসহিষণতা, ক্রতগতি প্রভৃতি 
বিষয়ে বালিকাদের হইতে শ্রেষ্ঠ । ইহ ছাড় ইচ্ছাশক্তি, বিচারশক্তি, সামাজিক 
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প্রবৃত্তি বিষয়েও বালকের! শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনেকের মত। কিন্তু বালিকারা 
চিন্তাশক্তি ও স্থৃতিশক্তিতে বাঁলকদের অপেক্ষা শ্রেঠ এবং তাহার বালকদের 
অপেক্ষা অধিক ভাবপ্রবণ বলিয়া অনেকের মত। পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে 
বালকদের গণিতে ও হাতের কাজে এবং মেয়েদের সাহিত্যে অধিকতর 
যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । অন্যান্ত বিষয়ে তাহারা প্রায় সমান বলা 
যায়। কিন্তু বালক-বালিকাদের মধ্যে এই পার্থক্য কতটা প্রকৃতিগত এবং 
কতটা পরিবেষ্টনীর প্রভাব বা! শিক্ষার ফল তাহ1 ঠিক করিয়া বলা যায় না। 


বিভিম্ন মেধার শিশুগণের উপযোগী শিক্ষাদান-পদ্ধতি । 


সাধারণ বিদ্ভালয়ে যে সকল শিশু শিক্ষালাভ করে তাহাদিগকে তাহাদের 
মেধানুযায়ী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় । যথা,__ 


(১) উচ্চ-মেধা (বুঃ সঃ ১১০--১৪০ 8; (২) সাধারণ-মেধা ( বুঃ সঃ 
৯০১১০ )7 (৩) অল্পমেধা (বুঃ সঃ ৭০--৯০)। অসাধারণ মেধার 
শিশুগণ যে-কোন অবস্থায় শিক্ষালীভে দ্রুত উন্নতি করিবে । “ তাহাদের 
জন্য সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। 
ক্ষীণমেধা শিশুগণকে (বুঃ সঃ ৭০এর নীচে ) সাধারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়াই 
যায় না, তাহাদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়ে।জন | 

আমাদের সাধারণ বিছ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষাদান-পদ্ধতি সাধারণ-মেধ! 
শিশুগণেরই উপযোগী । সুতরাং উচ্চমেধা এবং অল্প-মেধা শিশুগণের 
শিক্ষার জন্যই বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । ইহার জন্য তাহাদিগকে স্বতস্থ 
দলভুঞ্ত করা প্রয়োজন। 

উচ্চ-মেধা শিশুগণের শিক্ষার জন্য নিম্বলিখিত বিশেষ উপায় অবলম্বন 
করা যায়। 


(১) প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাহায্েই সকল শিশুর শিক্ষা আরস্ভ করিতে 
হয়। কিন্তু উচ্চমেধা শিশুগণ বেশী দিন বস্তর সাহাম্ব্যে শিক্ষা করিতে চাহে 
না। তাহাদিগকে ষত শীদ্্র সম্ভব বস্ত-সম্পর্ক-শৃন্ত বা বিমূর্ত (450৪০ 
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বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত । যথা,__তাহাদিগকে বস্তর সাহাযো বেশীদিন গণিত 
শিক্ষ। না দিয়া লেখা সংখা।র সাহাধ্যে শিক্ষা দেওয়া যাঁ। 

(২) তাহাদিগকে যতদৃব সম্ভব এবং যত বেশী সম্ভব নিজ চেষ্টায় শিক্ষা 
করিতে উত্সাহ দেওয়। উচিত। 

(৩) তাহাদিগকে শ্রেণী-পাঠনের অতিবিক্ত কঠিনতম কাজ দেওয়া 
প্রয়োজন । 

(৪) পুশরালোচনা ও স্ত্র-গঠন বা সিদ্ধান্ত করার সময কঠিনতর 
প্রশ্নগুলি তাহাদের মধ্যে বিতরণ কর! উচিত । 

(৫) তাহাদিগকে শিক্ষাদানের জন্য বর্ণনামূলক পদ্ধতি হইতে জন্টন 
পদ্ধতি, কার্ধ-সমস্ত! পদ্ধতি (6:০15০৮ 10০0১০৭), আলোচন1 পদ্ধতি, 
সক্রেটিক পদ্ধতি, গবেষণ1 পদ্ধতি প্রভৃতি বেশী উপযোগী । 

(৬) কোন শ্রেণীৰ জন্য নিদিষ্ট এক বংসব্র কাজ তাঁহ। অপেক্ষ। 
অল্প সময়ের মধ্যে সমাপূ করিতে পারিলে তাহাদিগকে ব্সর শেষ হইনার 
পূর্বেই প্রমোসন দেওয়া উচিত। তাহা না করিয়া তাহাদিগকে অল্প-মেবা 
শিশুগণেব সহিত তালে তাঁলে প1 ফেলিয়। চলিতে দিলে তাহার। নিরুৎপাহ ও 
অসহিষ্ণু হইবে। 

অল্প-মেধ। শিশুগণের শিক্ষাব জন্য নিম্নলিখিত উপায অবলম্বন কর| যাষ 

5 তাহাদিগকে যত বেশী সম্ভব প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব! বস্তুর সাহামে 
শিক্ষা দেওয়া উচিত। বস্ত্র সাহায্যে প্রত্যেক বিষয় সম্পূর্ণ উপলদ্ধি করার 
পুর্বে তাহাদিগকে বন্ত-সম্পর্ক-শুন্ত বিমূর্ত (2ট$৮৪০০) বিষয় শিক্ষ। দেওয়া 
উচিত নহে । এই উদ্দেশ্যে বস্ত, আদর্শ, ছবি, নঝ্স! মানচিত্র প্রভৃতি প্রচুর 
ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে পাঠ দেওঘ। উচিত । 

(২) যত বেশীসম্ভব কাজেব ভিতর দিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া 
উচিত । মাটির কাজ, কাগজ কাট।, বেতের কাজ, কাঠের কাজ ও নানা হন্ত- 
শিল্প এবং চিত্রাঙ্গন প্রভৃতির সাহাঁধ্ে তাহাদিগকে শিক্ষা দ্রিতে হইবে। 
ইহা ছাড়া কাধ-সমস্তা পদ্ধতিতে নান! কাঁজ করিয়া শিক্ষা করিতে দিতে 
হইবে। 
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(৩) উদাহরণের সাহাধষ্য ব্যতীত তাহারা কোন বিষয় ভীলবূপে 
হাদয়ঙ্গম করিতে পারে ন1। সুতরাং তাহাদিগকে শিক্ষাদানের সময় যত বেশী 
সম্তব উদাহরণ দিতে হইবে এবং তাহাদিগকেও নিজে যত বেশী সম্ভব 
উদাহবণ দিতে উত্সাহ দেওয়া প্রয়োজন । 

(৪) পুনরাবৃত্তি ও পুনবালোচনা। তাহাদিগকে পাঠদানের সময়ে যত 
বেশী সম্ভব পুনরাবৃত্তি ও পুনবালোচনা না করিলে তাহারা কোন বিষয় ভালরূপে 
উপলদ্ধি করিতে পারে না ও স্মরণ রাখিতে পারে না। 

(৫) তাহাদিগকে অল্প অল্প বিষয়, ধীরে ধাবে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন । 
কেননা! তাহারা এক সঙ্গে বেশী বিষয় বা! দ্রুত শিক্ষা করিতে পারে না। ইভ] 
ছ।ডা, একটা বিষয় সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার পুবে তাহাদিগকে আর একটা বিষয় 
শিক্ষা দেওয়! উচিত নহে । 

(৬) যত বেশী সম্ভব প্রয়োগের বাবস্থা । প্রয়োগের দ্বারাই জ্ঞান ছাত্রের 
নিজম্ব হয় এবং তাহ] ছাত্রের মনে দুঢ-ভাবে প্রোথিত হয়। ইহা সকল 
ছাত্রের জন্য প্রয়োজন হইলেও, অল্প-মেধা ভাত্রেব, জন্য সর্বাপেক্ষী বেশী 
গ্রয়োজন। 
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ষোড়শ পরিচ্ছেদ 
শিক্ষার কাজ 


(10906959 01 1,297101105) 


কোন নৃতন প্রভাব ঠিকভাবে গ্রহণ করিয়। তাহার উপযুক্ত 
প্রতিক্রিয়ার শক্তি অর্জন করাকেই শিক্ষা বলে। 

শিক্ষার কাজকে বিশেষণ কবিব। তিন ভাগে বিভন্ত করা! যায়। যথা, 
(১) কোন প্রভাব গ্রহণ, ২ তাভাব স্বৰপ উপলব্ধি ও তাহার সহিত 
সম্পর্ক স্থাপন ক্রিষ। উপযুক্ত প্রতিক্রিয। নির্ধারণ, ও (৩) প্রতিক্রিয়া । 

ঠিকভাবে প্রন্ভাব গ্রহণ ও তাহার সহিত কোন প্রতিক্রিয়ার 
সম্পর্ক স্থাপন করিতে শিক্ষা করিলেই ঠিকভাবে প্রতিক্রিয়া করিতে 
পারে। 

ঠিকভাবে প্রভাব গ্রহণের ন্ট জানেব্দিয় গুলি কাধক্ষম ও সতেজ রাখিতে 
হইবে 'এবং প্রভাবের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে । 

ঠিকভাবে সম্পর্ক-স্থীপনেব জন্য প্রভাবের বিশ্লেষণ করিতে হইবে, তাহার 
প্রপ্মোছনীয় 'অংশগুলি বাছিযা লইতে হইবে ও তাহাদের সহিত সম্পর্ক স্থাপন 
করিয়। প্রতিক্রিগা স্থির করিতে হইবে । 
নিয়ন্ত্রিত প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া 

একই সময়ে যে-সকল অভিজ্ঞতা হয় তাহাদের মধ্যে ও তাহাদের 
প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তাই একটা স্বাভাবিক 
প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে একটা কৃত্রিম গ্রভাবকে কাঁজ করিতে দিয়া স্বাভাবিক 
প্রভাবের প্রতিক্রিয়ার সহিত কৃত্রিম প্রভাবের সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। ইহাকেই 
নিয়ন্ত্রিত প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বলে। রাশিয়ার মনোবিজ্ঞান 0৪৬1০ 
একটা! পরীক্ষার সাহায্যে ইহার সতাতা প্রমাণ করিয়াছেন । তিনি দেখা ইয়াছেন 
যে, একটা কুকুরের মুখের সামনে এক ট্রকরা মীংস ধরিলে তাহার জিহ্বা হইতে 
প্রচর লাল নিঃসরণ হয। প্রত্যেক বার তাহাকে মাংস খাইতে দেওয়ার সমস্থ 
যদি একটা ঘণ্টার্বনি করা হয়, তবে সেই ঘণ্টার্বনির সঙ্গে সঙ্গে মাংস খাওয়ার 


৮০৯ শিক্ষা 


ও তাহার প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইহার পরে মাংস খাইতে না দিয়! 
কেবল সেই ঘণ্টাধ্বনি করিলেই কুকুরটির জিহ্বা হইতে লাল নিঃসরণ হয়। কিন্তু 
ইহাঁও দ্রেখা গিয়াছে এই কৃত্রিম সম্পর্ক স্থায়ী হয় ন।। কয়েকবার ঘণ্টাধ্বনি 
করিয়া কুকুরকে মাংস খাইতে ন1 দ্রিলে, তাহার পর ঘণ্টাধ্বনি করিলে তাহার 
জিহ্বা হইতে লালা নিঃসরণ হয় না| 

শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ । শিশুকে একট। টুপি দেখাইয়। টুপি শব্দ 
উচ্চারণ করা হইল, এবং শিশুও অনুকরণ করিয়া টুপি বলিল । কয়েকবার ইভাঁর 
পুনরাবৃত্তি করা হইলে, টুপি শব্দের সহিত টুপিটির সম্পর্ক স্থাপিত হইল । ইহার 
পর টুপিটি দেখিলে শিশু টুপি নামটি উচ্চাবণ করিবে অথবা টুপি নাম শুনিলে 
টুপি জিনিষটি বুঝিবে । 

বস্তুতঃ কোন নিয়ন্ত্রিত প্রভাবের সহিত জম্পর্ক স্থাপন করিয়া 
উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া! করার শক্তি অর্জনকেই শিক্ষার কাজ বলা যায়। 

অপর দিকে, একই প্রভাবের নানা প্রতিক্রিয়া করিয়! শিশু ঠিক প্রতিক্রিয়। 
শিক্ষা করিতে পারে, যে প্রতিক্রিয়! করিয়া সে সফলতা লীভ করিতে পারে 
তাহাই ঠিক প্রতিক্রিয়া বলিয়া বুঝিতে পারে ও তাহা শিক্ষী করে । 70070770015 
পরীক্ষার ফলে ইহারও সত্যতা প্রমাণিত করিয়ছেন। একট তারের খাচার 
এক কোণায় এরূপ একটা ছোট দরজা ছিল যে তাহ। ভিতর হইতে ঠেলিলেই 
খুলিয়া যায়। খাঁচার মধ্যে একটা ক্ষুধার্ত বিডাঁলকে পুরিয়। খাঁচার বাহিরে অল্প 
দূরে কিছু খাদ্য দেওয়া হইল | বিডালটি খাচার চারিদিকে ঘুরিতে থুরিতে 
তারের ভিতর দিয়া মুখ বাঁড়াইয়া বাঁ থাব1 দিয়। খাগ্য-গ্রহণের চেষ্ট। করিতে 
লাগিল এবং ঘটনাক্রমে দরজার নিকট পৌছিয়া তাহ! ঠেলিয়া বাহির হইয়! 
আমিল ও খাদ্য খাইল। কয়েকবার ইহার পুনরাবৃত্তি করা হইলে, বিড়ালটি 
সোজাস্থজি দরজার নিকট গিয়া! তাহ] ঠেলিয়! বাহির হইতে শিক্ষা করিল। 

স্থৃতরাং চেষ্টার ফলে নৃতন নূতন প্রভাবের উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার 
শক্তি অর্জন করাকেও শিক্ষার কাজ বলা যায় । কোন প্রভ।বের প্রতিক্রিয়া 
করাকেই ব্যবহার বল! হয়। সুতরাং ভিন্ন ভিল্স অবস্থার উপযোগী ভিন্ন 
ভিন্ন ব্যবহারের শক্তিলাভ করাকেই শিক্ষার কাজ বল! বায় । 


শিক্ষার কাজ ১২৩ 


শিক্ষার শারীরিক কারণ (১5790561120 01 [,589100106) 1 বার 
বার কোন প্রভাবের একই রূপ প্রতিক্রিয়া করিতে তাহাব একট। স্নামুপথ 
গঠিত হয় এবং পথে স্থিত স্নাযুসন্ধিগুণিব (358756) বাধ। দানের শক্তি 
হাস পায়। স্থৃতরাঁং ভবিষ্যতে সেই প্রঙাব বা সমরূপ প্রশাব কাজ করিলে 
ন্নাযুপ্রণালী স্বভাবত:ই পূর্ববূপ প্রতিক্রিযা করে। 


মানব-শিশুর প্রতিক্রিয়ার আাযুপথ দুটভাবে গঠিত নহে । স্থতবাৎ সহজে 
তাহার পরিবর্তন করিয়। প্রতিক্রিয়ারও পরিবর্তন করা ধায় । ইহা ছাডা নৃতন 
নৃতন অবস্থার উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া করিবার জন্য অসংখ্য নৃতন নৃতন স্সাধুবৃ্ধের 
স্ষ্টি করা যায় অথব। স্নাষু স্থাপন করা যায়, অপর দ্বিকে মানবশিশু যে 
কেবল শারীরিক প্রভাবের প্রতিক্রিয়। করিতে পারে তাহা নহে, মে মানসিক 
প্রভাবের প্রতিক্রিয়া করিতে পারে । তাই তাহাঁব গ্রতিক্রিযাগুলিকে ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। তাহা জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির উপব কোন বহিঃপ্রভাব 
কাজ করিলে সে যে প্রতিক্রিষা কবে তাহাকে জ্ঞান-গতিদায়িনী প্রতিক্রিয়া 
(9605011-1009000 [২৪৪০০7) বলে। কথা বলা ও ভাস। শিক্ষার সঙ্গে 
সঙ্গে শিশু অন্য এক প্রকাঁরেব প্রতিক্রিয়াও করিতে শিক্ষা করে। শব্দ ও 
ভাষা ধারণ! ব। চিন্তার চিহ্ন হিসাবে ব্যবস্ৃত ভয় । সেই চিহ্ৃগুলি ব্যবহার 
করিয়াও আমর] শিশুব উপর এক প্রকার প্রভাব বিস্তার কবিতে পাবি এবং 
সেই চিহ্ৃগুলির সাহাষ্যেই শিশু একপ্রকার প্রতিক্রিযা করিতে পাবে 1 যথ।১-- 
আমরা শিশুকে একট। প্রশ্ন করিতে পারি এবং শিশু ভাষার সাহাষ্যে তাহ।র 
উত্তর দিতে পারে । অথবা আমরা শিশুকে কোন কাজ করিতে নিষেধ করিতে 
পারি এবং শিশু ভাষার সাহায্যে তাহা করিবে না বলিয়। প্রতিশ্রীতি দিতে পাবে। 
কোন কথা শুনিয়া বা কোন বিষয় পড়িয়া শিশু ভাষার সাহায্যে যে 
প্রতিক্রিয়া করে তাহাকে ধারণামূলক প্রতিক্রিয়া (116৭ 09291 
[২০৪০6০,) বলে । একটি লোক আগুন না! দেখিলেও বা তাহার উত্তাপ 
অনুভব না করিলেও কাহারও ঘরে আগুন লাগিয়াছে এই কথাটি শুনিয়া 
তাহার সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে এবং কোন শারীরিক প্রতিক্রিয়া না 
করিয়া মৌখিক আদেশ বা উপদেশ দান্রূপ* প্রতিক্রিয়া করিতে পারে। 


১২৪ শিক্ষা 


এমন কি কোন প্রভাবের আমরা বিশুদ্ধ মানসিক প্রতিক্রিয়াও করিতে 
পারি । যথা,_কোন কথা শুনিয়া বা কোন বিষয় পড়িয়া আমরা বাহ্িক কোন 
প্রতিক্রিয়া না৷ করিলেও সন্তষ্ট, অসন্থষ্ট, বিস্মিত, দুঃখিত ব। ক্রুদ্ধ হইতে পারি বা 
তাহার বিচার করিয়া একট সিদ্ধান্ত করিতেও পারি। কোন পুবৰ অভিজ্ঞতার 
বিষয় স্মরণ করিয়াও আমর উক্তরূপ প্রতিক্রিয়। করিতে পারি। স্থৃতরাৎ দেখ 
যাইতেছে যে, অসংখ্য শারীরিক ও মানসিক প্রভাব বিস্তার করিয়া এবং নৃতন 
নৃতন স্াযুবৃত্তের স্ষ্টি করিয়া শিশুর প্রতিক্রিয়ার যথেষ্ট নিয়ন্ত্রর ও উন্নতি সাধন 
সম্ভব হয়। তাই ধলা যায় যে, মানবশিশ্ুর শিক্ষার শক্তি ও ক্ষেত্র অতীব 
বিস্তৃত, অনেকট] সীমাহীন । 

শিক্ষার উল্লাতি । (1107910677021)65 13 1,6811)11)£) | ৮ মাত্রেই 
অবগত আছেন ষে, শিক্ষালাভ কার্ষে উন্নতি অত্যন্ত পবিবর্তনশীল । সকল শিশু 





একই সময়ে শিক্ষার কাজে সমান 
উন্নতি কবিতে পারে না। একই 
শিশুও সকল সময় একই হারে 
শিক্ষা করিতে পারে না। বংশানি- 
বর্তন, পুবজ্ঞান, অনুরাগ, মনো 
যোগ, অভ্যাস, বয়স, স্বাস্থ্য, 
অবসাদ প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষার 
উন্নতি প্রভাবিত হয়। 
শিক্ষালাভে উন্নতির রেখা-চিত্র 
আকিয়া দ্রেখা গিয়াছে যে প্রথমে 
দ্রুত শিক্ষা হয় ন।, তাহারপর দ্রুত 
উন্নতি হয়, তাহার পর ক্ষিছুকাল 
উন্নতি কম হয়, তাহার পর পুন: 
দ্রুত উন্নতি হয়- পুনঃ পুনঃ এই 
শিক্ষার রেখাচিন্ ত্বাসবৃদ্ধির আবৃত্তি হয়। শিক্ষার 
রেখা-চিত্র দ্রষ্টব্য | 
ইহ1 ছাডা উন্নতির সীমাও সুনির্দিষ্ট । অল্পমেধা শিশু হইতে সাধারণ 


মেধার শিশু শিক্ষালাভে বেশী উন্নতি করিতে পারে, উচ্চমেধা শিশু তাহ! 


যারা” ০৯. 


| 71৫1 
77777 রি 


শিক্ষার কাজ ১২৫ 


অপেক্ষাও বেশী উন্নতি করিতে পারে । কিন্ত কাহারও উন্নতির সীমা অনিষ্ট 
নহে । প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া ঘিয়ন্্রণ এবং নানাভাবে চেষ্টা 'করিয়া কোন 
প্রভাবের ঠিক প্রতিক্রিয়া শিক্ষা করা সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা করিয়া শিক্ষা- 
মনোবিজ্ঞানবিদ্গণ নিম্নলিখিত শিক্ষীর নিয়মগুলি প্রস্তুত করিয়াছেন । 

শিক্ষার নিয়ম (2৮৭ ০0770917108) 

(১) কোন প্রভাব ও তাহার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় 
তাহা স্থখকর হইলে বেশীদিন স্থায়ী হয়, ছুঃখকব হইলে অল্পস্থায়ী হয়। 
অর্থাৎ শিক্ষা আনন্দদায়ক হইলে বেশী ফলপ্রসূ হয় । 

(২) কোন প্রভাব ও তাহার প্রতিক্রিয়ার পুনঃ পুনঃ ব্যবহার হইলেই 
তাহাদের মধ্যে দৃঢ ও স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হয়; তাহা না হইলে সম্পর্ক দুর্বল 
হয় ও ক্রমে লোপ পাঁয়। অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির দ্বারাই ভাল ও 
স্থায়ী শিক্ষা হয়। সম্পুর্ণ ভুলিয়া যাওয়ার পুর্বে ই পুনরাবৃত্তি 
করিতে হয়। 

(৩) কোন প্রভাবের প্রতিক্রিয়া করিবার জন্য মন প্রস্তুত থাকিলেই 
প্রতিক্রিয়া স্বখকর বোধ হয় এবং তাহার জন্য মন প্রস্তত না থাকিলে 
প্রতিক্রিয়৷ ছুঃখকর বোধ হয়। অর্থাৎ কোন বিষয় শিক্ষার আগ্রহ থাকিলেই 
শিক্ষার কাজ আনন্দদায়ক হয়, আগ্রহ না থাকিলে বিরক্তিকর বোধ হয়। 
তাই শিক্ষা করার ও মনে রাখার ইচ্ছ। লইয়াই শিক্ষা করিতে হয়। 

(৪) শিশু একই প্রভাবের নানা প্রতিক্রিয়া করে এবং তাহাদের মধ্যে 
যেটা সুখকর বৌধ হয় এবং যাহার দ্বারা সফলতা লাভ হয় তাহার পুনঃ পুনঃ 
আবৃত্তি করিয়া শিক্ষা করে। অর্থাৎ প্রথম উদ্যমে কোন বিষয় ঠিকভাবে শিক্ষা 
করা যায় না। নানাভাবে চেষ্টা করিয়াও ভুলের সংশোধন করিয়৷ 
শিক্ষা করিলেই ভাল শিক্ষা হয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, 
প্রথম হইতে যন্ত্রের মত ঠিক পথে পরিচালিত করিলেও ভাল শিক্ষা হয় না। 

(৫) শিক্ষার সময়ে কিছু বাধার সৃষ্টি হইলে বা সমস্যা সমাধানের 
আকারে শিক্ষা করিতে দিলে মনোযোগ অধিকতর গভীর হয় ও ভাল 
শিক্ষা হয়। 


১২৬ শিক্ষা 


(৬) অকল্স বয়সেই সহজে এবং ভাল শিক্ষা করা যায়। শিক্ষার 
শক্তি প্রায় ৪০ বৎসর পর্যন্ত অটুট থাকে'। তবে পঁচিশ বৎসরের পর একট! 
নৃতন বিষয় শিক্ষা করা খুব কঠিন হয়| 

(৭) ভাল শিক্ষা করিতে হইলে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা 
প্রয়োজন । 

(৮) সফলতা! ও নিক্ষলতা৷ জ্ঞানের উপর ঠিক শিক্ষা নির্ভর করে। 
কারণ তাহা! হইলে শিশু ভূল পন্থা! পরিহার করিয়া যে-ভাবে প্রতিক্রিয়া! করিলে 
সফলত। অর্জন করা যাঁয় সেইভাবে প্রতিক্রিয়া করিয়। শিক্ষা করিতে পারে । 

(৯) প্রত্যেক শিক্ষা-কার্ষের কোন না ৫কোন উদ্দেশ্য নির্দেশ 
করা প্রয়োজন । উদ্দেশ্তবিহীন শিক্ষার কাজে শিশুর আগ্রহ হইতে 
পারে না। 

(১০) প্রস্তাব যতই বলবান্‌ হয় তাহার প্রতিক্রিয়া! ততই স্থায়ী 
হয়। অর্থাৎ যে বিষম্ব, বস্ত, কাজ আমাদের মনের উপর গভীর প্রভাব 
বিস্তার করে তাহা বেশী স্মরণ থাকে । 

(১১) অবসাদ আসার পর মানসিক কাজ করিলে ভাল শিক্ষ। হয় না । 

(১২) কোন কাজে বা বিষয়ে গভীর মনোযোগ দানের পর মনকে 
কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে না দিয়া নৃতন কাজ আরম্ভ করিলে বা নূতন বিষয়ে 
মনৌযোগ দিলে ভাল শিক্ষা হয় না । 

(১৩) একটি স্বাভাবিক প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা প্রভাব কাজ 
করিলে তাহাদের মধ্যে ও তাহাদের প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপিত 
হয়। অথবা একসঙ্গে যে-সকল অভিজ্ঞতা লাভ হয় তাহাদের মধ্যে একটা 
সম্পর্ক স্থাপিত হয়। পরে পুনঃ একটার অভিজ্ঞতা হইলে অন্য অভিজ্ঞতাগুলির 
কথ স্মরণ হয় । 

(১৪) দুই বা বহু প্রকারের সহিত ন্বতন্ত্রভাবে কোন প্রতিক্রিয়ার 
সম্পর্ক স্থাপিত হইলে সমস্ত প্রভাবগুলির যুগপৎ কাজের ফলে প্রবলত্র 
প্রতিক্রিয়া হয়। তাই যত বেশী ইঞ্জিয়ের সাহায্যে কোন জ্ঞান লাভ 
হয় তাহা তত বেশী গভীর ও স্থায়ী ছয়। 


শিক্ষ'ওর কাজ ১২৭ 


(১৫) নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে শিক্ষাকার্ষে বেশী সাহায্য লওয়া বা 
দেওযা ভাল নহে । 

(১৬) সমস্ত মূলন্ত্র বা সাধারণ নিয়মের উদাহরণ নিজে দিলে ভাল 
শিক্ষ। হয় । 

(১৭) যাহ] কিছু শিক্ষা কর। যায় ঘত শীঘ্র সম্ভব ও যত বেশী সম্ভব তাহা 
কাজে প্রয়োগ করা প্রয়োজন । তাহা হইলেই শিক্ষার ফল স্থায়ঈ হয়। 

(১৮) শিক্ষণীয় বিষয় গুলিউ মধ্যে স্বাভাবিক বা কৃত্রিম সম্পক স্থাপন 
করিয়। শিক্ষা করিলেই ভাল শিক্ষ। হয়। 

(১৯) প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহের আকারে পড়িলে বা কাজ করিলে ভাল 
শিক্ষা হয়। 

(২০) কোন কবিতার বা একটা অনুচ্ছেদের এক এক অংশ শিক্ষা ন৷ 
কবিয়1 সমস্ত একসঙ্গে করিলে ভাল শিক্ষা হয়। 

কোন বিষয় শিক্ষার ফলে যে শক্তিলাত হয় অন্য বিষয় শিক্ষায় 
ভাহার প্রয়োগ ([0৭0৭660 060191101106) | 

পূর্বকালে অনেকের বিশ্ব ছিল যে, কোন বিষয় শিক্ষার ফলে যে শক্তিলাভ 
হয় তাহা অন্য বিষষ শিক্ষাবও সাহায্য করে। তাহারা মনে করিত লাটীন, 
অঙ্ক, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা করিলে যে মানসিক শক্তিলাভ হয় তাহার 
সাহায্যে যে-কোন মানসিক াজ করা যায়। তাই তাহারা এই সকল বিষয় 
শিক্ষায় যথেষ্ট সময় বায় করিত | বর্তমান সময়ে ৬ ০9০৬/01:6]7) 701)91:701%6 
প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানবিদ্গণ বহু পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পুর্বোক্ত 
ধারণ] সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কোন বিশেষ বিষয় শিক্ষা করিয়া এরূপ শক্তি 
অর্জন করা যায় না যাহা! অন্য বিষয় শিক্ষার কাজে সাহায্য করিতে 
পারে। কিন্ত যদি দুই বিষয়েব মধ্যে কিছু মিল থাকে, বাঁ তাহাদের কোন 
কোন অংখ সাধারণ (09171001)) থাকে, তবে সেই মিলের ব। জাধারণ 

ংশের পরিমাণীনুযায়ী তাহাদের মধ্যে একটি শিক্ষা করিলে 

অন্য বিষয়টি শিক্ষারও সাহায্য হয়। যথা,_কোন দেশের ভূগোল ও 
ইতিহাস এই উভয় বিষয় শিক্ষার জন্য সেই দেশের মানচিত্রের জ্ঞানের 


১২৮ শিক্ষা 


প্রয়োজন হয় বলিয়া ভূগোল শিক্ষা করিলে ইতিহাস শিক্ষার সাহাধ্য হয়। 
ইহা ছাড৷ দুই বিষয় শিক্ষার পদ্ধতি যদি একরূপ হয় তবে তাহাদের 
মধ্যে একটা শিক্ষা করিলে অন্যট। শিক্ষারও সাহাব্য হয়। যখা--একই 
প্রণালীতে শিক্ষা করিতে হয় বলিয়ী একট বৈদেশিক ভাষ| শিক্ষ। করিলে 
অন্ত একটি বৈদেশিক ভাষা শিক্ষারও সাহায্য হয। 


সা 
[61616910995 ; 


১. 0. 58,0011910--70008010081 05010105, 01005. 15, 411,501, 
2,109, 90:01)760808110]091 0550109198১ 01090, ভা, 

ড৬/০051610 ০0101-- 01110 75$011010% 010205, ৬ ]111--% 

ঢ. 4. 10100800107 ঢা 00 081706100815 91 010010 50) 01080), ৬. 
0. 9, 13909051855 270 0. ঘ১17001100-চা 00047800515 07 150৮-5 


ওচ ২৯ ৩১ 


0800781 05501001959, 010805. %111--501৬. 





জপ্তদশ পরিচ্ছেদ 


অভ্যাস 


অভ্যাস কি ? 


বার বার কোন কাজ করিবার ফলে সেই কাজ করার যে একটা 
প্রবৃত্তি জন্মে এবং বিশেষ চেষ্টা না করিয়া বা ইচ্ছাশক্তির বিশেষ 
ব্যবহার না করিয়া সেই কাজ করিবার যে শক্তিলান্ড হয় তাহাকেই 
অভ্যাস বলে। একবাব যখন “কাঁন অভ্যাস গঠিত হয তখন তাহা সহজ 
বৃত্তির ন্যায়ই আপনা হইতে কাজ করে । এই জন্যই অভ্যাসকে দ্বিতীয় 
স্বভাব বলে (05961615 07৪ 5০০9100 ্বি৪006))। তবুও সহজ বৃত্তি 
ও অভ্যাসের মধ্যে পার্থক্য আছে । সহজ বুত্তি সহজাত, অভ্যাস অঞ্জিত। 
প্রথমে চেষ্টা করিয়া বার বার কোন কাজ করিলেই পরে বিনা চেষ্টায় তাহা 
করিবার অভ্যাস গঠিত হয়। সহজ বৃত্তিগুলি প্রথম ভইতেই চেষ্টা-নিরপেক্ষ 
ভাবে কাজ করে। 

প্মভ্যাস গঠিত হওয়ার কারণ । বার বার কোন প্রভাব একই ভাবে 
কাজ করিলে শরীরের অভ্যন্তরে তাহার ক্রিয়ার ও প্রতিক্রিয়ার একটি ন্নাযূপথ 
নিদিষ্ট হইয়া ঘায় এবং পথে-স্থিত স্বামুপন্ধিসমূহের বাধাদানেব ক্ষমতা কমিয়। 
যাঁয়। ইহা! ছাঁড়া প্রথম কোন প্রবাহের প্রতিক্রিয়া করার জন্য চিন্তা, বিচার ও 
সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্ত কয়েকবার একই প্রকারের প্রতিক্রিয়া করার পব 
বিশেষ চিন্তা বা বিচার না করিয়াই পুর্বের ন্যায় প্রতিক্রিয়া করা যায় । স্থতরাং 
ভবিষ্যতে সেইরূপ প্রভাব কাঁজ করিলে কোন বিচার বা চেষ্ট। না করিয়াই 
ন্নাুমগ্ডলী পুব প্রাতক্রিয়ার পুনবাবৃত্তি করে এবং ইহাক্েই অভ্যাস বলে। 
এই জন্যই অভ্যাসকে সাস্কুমগ্ডলীর নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়া বল! হয়। 
মান্ধষের শরীরের অসংখ্য আাযু-সম্পকক (90101 001)1020610199) স্থাপিত 
হইতে পারে এবং তাহার স্াযুপ্রণালীর বথেষ্ট পরিবর্তন হইতে পারে বলিয়। 
তাহার শিক্ষালাভের বা অভ্যাস-গঠনের জীমাও অনির্দিষ্ট। 


৯ 


১৩০ শিক্ষা 


অভ্যাসের উপকারিতা 


অভ্যাসের সাহায্যে আমরা বিশেষ চিস্তা বা চেষ্টা না করিয়া অনেক 
কাজ করিতে পারি । বিশেষতঃ অভ্যাস বশে কাঁজ করিবার সময় আমাদিগকে 
ইচ্ছাশক্তির বিশেষ ব্যবহার করিতে হয় না) সুতরাং অভ্যাস-গঠনের 
ফলে চিন্তাশক্তির মিতব্যয়িতা হয়। যেমন, জীবন-ধারণের প্রায় সমস্ত 
কার্ধ আমরা অভ্যাসের সাহায্যেই করিয়া থাকি । যদি সর্বদা চিস্তা করিয়া 
প্রত্যেক কাজ করিতে হইত তবে আমাদের জীবন-ধারণের জন্য একাস্ত 
প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন কার্গুলি করিতেই আমাদের মন এত বান্ত থাঁকিত 
ও পরিশ্রীস্ত হইত যে, আমাদের অন্য কোন কাজ করিবার অবসর বা 
শক্তি থাকিত না। অভ্যাস বশে আমাদের অন্যান্য কর্তব্য কর্মও অনেকটা 
চেষ্টাবিহীন ও সহজসাধ্য হইয়া পড়ে বলিয়াই আমাদের পক্ষে এত বেশী কাজ 
করা সম্ভব হয়। শুধু তাহ নহে, অভ্যাসের সাহায্য ব্যতীত আমরা কিছুই 
স্থায়ীভাবে শিখিতে বা কিছুমাত্র উন্নতি করিতে পারিতাম না । কারণ, 
আমরা যাহা কিছু শিক্ষা করি, চার ফলে তাহা অভ্যাসে পরিণত হয় বলিয়াই 
স্থায়ী হয় এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া! আমর! নৃতন বিষয় শিক্ষা ্ত 
পারি। তাহা না হইলে আমাদিগকে একই বিষয় বার বার শিক্ষা করি 
হইত, আমরা নৃতন কিছু শিক্ষা করিতে পারিতাম না। একটা খুব সাধারণ 
উদ্দাহরণের সাহায্যে ইহা প্রমাণ করা যায় । যেমন,শিশু প্রথমে অনেক চেষ্টা 
করিয়া পায়ের উপর দ্রাভাইতে ও হাটিতে শিখে। ঈীডাইবার ও হাটার 
অভ্যাস হইলেই সে দৌড়াইতে, লাফাইতে বা ন্তত্য করিতে শিখিতে পারে । 
অভ্যাসের সাহায্য না পাইলে তাহাকে আজীবন মাথা স্থির রাখিয়া ঈীড়াইবার 
ও হাটিবার চেষ্টায় ব্যস্ত থাকিতে হইত । সে অন্য কোন কাজ শিখিতে বা 
করিতে পারিত না। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য চরিক্রগঠনের কাজেও 
অভ্যাস বথেষ্ট সাহায্য করে। কারণ, আমরা সকল সময় বিচার করিয়া 
কাজ করিতে পারি না, অভ্যাস বশেই অধিকাংশ কাজ করিয়। থাকি । সেই 
জন্যই বল! হয় যে, মানবজীবন কতকগুলি অভ্যাসের সমষ্টি । কুতরাং 


অভ্যাঁস ১৩১ 


যাহার যত বেশী স্থ-অভ্যাস গঠিত হয় সে তত বেশী ভাল কাজ করে বা 
চরিত্রবান হয়। অতএব বাল্যকালে কতকগুলি সু-অভ্যাস গঠন করিয়া 
দিয়াও আমরা শিশুর চরিত্র-গঠনে সাহায্য করিতে পাব্রি। তাই 
ক্ট-অভ্যাস গঠনকেও শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বলা যায়। 


অভ্যাসের অপকারিতা 


স্ব-অভ্যাস যেমন উপকারী, কু-অভ্যাস সেইরূপ অপকারী। তাহ 
ছাডা সম্পূর্ণরূপে অভ্যাসের দাস হইয়া পড়িলে নু-অভ্যাসও অপকার 
করিতে পারে । কেননা, কেহ সর্বদা অভ্যাসের বশবর্তা হইয়া কাজ করিলে 
তাহাঁর ইচ্ছাশক্তি ক্রমশঃ ছুর্বল হইয়া পড়ে এবং বিচারশক্তি প্রান» লোপ পায়। 
তখন সে কোন নৃতন অবস্থার সম্মুখীন হইলে নিজ কর্তব্য নির্ধারণ করিতে 
পাঁরে না এবং নিজকে তাহার উপযোগী করিয়া! লইতে পাবে না। তাই বলা 
হয় যে, অভ্যাস ভাল ভূত্য কিন্তু খারাপ প্রভু (08৮1 15 ৪ ৪০০৫ 
৪6121060002. 0083061) 1 স্থতরাং যত বেশী সম্ভব স্ু-অভ্যাস গঠন 
করা ভাল, কিন্ত তাহাদের দাস হইয়া পড়া ভাল নহে। 


অভ্যাস-গঠনের উপযুক্ত সময় 
শৈশবে আমাদের শরীর ও মন খুব কোমল ও পরিবর্তনক্ষম (1950০) 
থাকে । ইহা! ছাডা তখন পর্যন্ত বেশী স্নামু-সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। তাই এই 
বয়সেই ন্নামুকোষ ও ন্নাযুনন্ষিগুলির পরিবর্তন এবং নৃতন নৃতন স্বায়ুসম্পর্ক স্কাপন 
সহজসাধ্য হয়। সুতরাং শৈশবই নৃতন নৃতন অভ্যাস গ্রঠনের প্রশস্ত 
সময় । যতই বয়স বাড়িতে থাকে ততই স্বাফুপ্রণালীর কোমলতা ও পরিবর্তন- 
ফ্মতা কমিয়া যায় এবং নৃতন স্সামু-সম্পর্ক স্থাপন কঠিন হয়। এই জন্যই বেশী 
বয়সে নৃতন অভ্যাস গঠন অসম্ভব না হইলেও খুব কষ্টসাধ্য । 
পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, প্রথম দশ বগসরই 
শারীরিক অভ্যাস গঠনের প্রশস্ত জময়। বিশেষভাবে স্বাস্থ্য-সন্ন্ধীয়" 
অভ্যাস ([351601০ 77815), শারীরিক দক্ষত]ুর অভ্যাস (055109] 


টনি শিক্ষা 


৪1111 [791১105), বিশ্তুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া কথা বলা প্রতৃতির অভ্যাস-গঠনে; 
জন্য ইহাই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সময় । ইহা ছাড়া স্বকুমার ভাববৃত্তির সহিত 
সম্পর্কযুক্ত অভ্যাসগুলি ও নৈতিক অভ্যাসগুলির গঠনকার্যও এই 
বয়সে আরম্ভ করিতে হয়। কেননা, ৩০ মাস বয়সের মধ্যেই শিশুর মেজা 
([610196181061)0) গঠিত হয়। শিশু যে-সকল লোকের সংসর্গে থাবে 
তাহাদের ভাববৃত্তিমূলক কার্ধগুলির অনুকরণ করিয়াই এই বয়সে তাহার 
ভাববৃত্তিমূলক অভ্যাস গঠিত হয়। তাই এই বয়সে তাহার স্বভাব যেরূপ 
হয় পরে তাহার পরিবর্তন একরকম অসম্ভব বলা যায়। অনুসন্ধানের ফলে 
জানা গিয়াছে যে, নানা আইন-ভঙ্গকাঁরী (00170010915) লোকের মন্দ অভ্যাসেব 
পরিচয় দশ বৎসরের পূর্বেই পাওয়া যায়। শিক্ষার অভ্যাসও এই বয়সে 
গঠিত হয়। সঠিক পর্যবেক্ষণ ও প্রতিক্রিয়া, নানা প্রকার গতিমূলক কাজ 
(0০০০ £০০1%10169), লেখা-পড়া, গণনা, চিন্তা ইত্যাদির অভ্যাসও ১০ 
বংসরের পূর্বেই গঠন করিতে হয়। 


অভ্যাস-গঠন ও উহার উন্নতি-সাধনের উপায় 


€১) পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান বার বার কোন কাজ করিলে তা। 
অভ্যাসে পরিণত হয়। স্থতরাং কোন কাজের পুনঃ পুনঃ অনষ্টানই তাহার 
অভ্যাস-গঠনের প্রধানতম ও অপবিহার্ষ উপায় । 

(২) নিয়মান্ুবর্তিতা কোন নিয়ম পালন না করিয়া খেয়ালমত 
কোন কার্য বার বার করিলেও তাহা অভ্যাসে পরিণত হইবে 'না। কোন 
কাজের অভ্যাস গঠন করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট নিয়মের অনুসরণ 
করিয়া তাহার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিতে হুইবে। যেমন, কোন কাজ 
প্রত্যহ অথবা! ১ দিন বা২ দিন পর পর নিদিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 
বার বার করিলেই তাহা সহজে অভ্যাসে পরিণত হয়। যথা, শিশুকে কিছুদিন 
ভোর ৫টায় বা ৬্টায় শয্যা ত্যাগ করিয়া মলমৃত্র ত্যাগ ও ভ্রমণ ইত্যাদি 

' করিতে শিক্ষা দেওয়া হইলে, পরে তাহা তাহার অভ্যাসে পরিণত হইবে 
এবং সে নিজে তদম্ধায়ী কাজ করিবে । 
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(৩) ব্যতিক্রমের অভাব-_ নির্দিষ্ট নিয়মান্যায়ী কাধানগষ্ঠটানের কোন 
ব্যতিক্রম হইতে দিলেই অভ্যাস শিথিল হইয়া পড়ে, বার বার ব্যতিক্রম 
হইলে অভ্যাস সম্পূর্ণ লোপ পাইতে পারে। স্থতরাং অভ্যাস বলবৎ রাখিতে 
হইলে তাহার ব্যতিক্রম হইতে দেওয়। উচিত নহে; অন্ততঃ অভ্যাস সুদৃঢ় 
হওয়া পর্স্ত তাহার কিছুম্বুত্র ব্যতিক্রম হইলে অভ্যাস-গঠনের ব্যাঘাত হয়। 
যথা, পুনঃ পুনঃ ১ ঘণ্টা বা ২ ঘণ্টা পরে শষ্য! ত্যাগ করিতে দেওয়া হইলে 
শিশুর নির্দিষ্ট সময়ে শষ্যা-ত্যাগের অভ্যাস ভাঙ্গিয়। যাইবে । 

(৪) আগ্রহ-_কোন কাজের অভ্যাস গঠনের জন্য শিশুর আন্তরিক 
আগ্রহ না থাকিলে শিশু কাজটি বার বার অনুষ্ঠানের চেষ্টা করিবে না। ইহাঁও 
দেখা গিয়াছে যে, অনিচ্ছাসত্বে বাধ্য হইয়া বার বার কোন কাজ করিলেও 
তাহা সহজে অভ্যাসে পরিণত হয় না। স্থতরাং কোন কাজের অভ্যাস গঠন 
করিতে হইলে যে কোন উপায়েই হউক সেই কাজের প্রতি শিশুর আগ্রহ 
জন্মাইতে হইবে । যথা, প্রথমে কিছুকাল কীচির সাহায্যে খেলার আকারে 
গণনা শিক্ষা দেওয়া হইলে শিশু আগ্রহের সহিত গণনা করিবে এবং অল্পকাল 
মধ্যে গণনার অভ্যাস গঠন করিবে । তাহার পর অভ্যাসবশতঃ বীচির সাহায্য 
ন। লইয়াও গণনা করিতে পারিবে । 

(৫) অনুকুল অবস্থা-অভ্যাস-গঠনের সাহাধ্য করিবার জন্য প্রথমে 
কাজটি অনুষ্ঠানের অনুকুল অবস্থী স্প্তটি করিতে হইবে এবং বার বার অনুষ্ঠানের 
স্থযোগ দিতে হইবে। অভ্যাস দৃঢ়রূপে গঠিত হইলে প্রতিকূল অবস্থায়ও 
অভ্যাসমত কাজ করা সম্ভব হইবে । যথা» প্রথমে গ্রীষ্মকালেই সহজে প্রত্যুষে 
শধ্যাত্যাগের অভ্যাস গঠন করা যায়। অভ্যাস গঠিত হইলে শিশু বধ! বা 
শীতকালেও প্রত্যুষে শধ্য। ত্যাগ করিতে পারিবে । 

(৬) কার্ষ-নিয়ন্ত্রণ_কোন কাজ বার বার করিয়া তাহার অভ্যাস 
গঠিত হইতে পারে, কিন্তু ঠিকভাবে কাজটির অভ্যাস না হইতে পারে বা 
তাহার কোন উন্নতি (10000560061) না হইতে পারে। সুতরাং 
ঠিকভাবে কোন কাজ করার অভ্যাস গঠনের জন্য ও তাহার উল্নতি- 
সাধনের জন্য কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে রাখিয়া গ্রয়োজনমত 


১৩৪ শিক্ষা 


শিশুর প্রতিক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ করিতে হৃইবে। উদ্দেশ্য সামনে স্থাপন, 
উর্নতির পরিমাণ নির্ধারণ (16830151013 ) প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার 
প্রভৃতির সাহায্যে এই কাজে শিশুর সহযোগিতা লাভ করা যায়। যথা, প্রথম 
হইতে ঠিকভাবে কলম ধরিয়া ও পরিচালিত করিয়া আদর্শের আকারে 
লিখিতে শিক্ষা দেওয়া না হইলে শিশুর কখনও স্থন্দর খলেখার অভ্যাস হইবে না। 

(৭) জআ্ু-অভ্যাসের আদর্শ সামনে জ্ছাপন-_শিশুর অন্থকরণ- 
প্রবৃত্তি খুব প্রবল । স্তরাং স্ব-অভ্যাসের আদর্শ তাহার সামনে স্থাপন করিলে 
সে তাহার অনুকরণ করিয়া সহজে স্ব-অভ্যাস গঠন-করিবে। যেমন, 
পরিবারের লোককে প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিতে দেখিলে শিশু প্রত্যুষে 
শয্যাত্যাগের চেষ্টা করিবে ও তাহার অভ্যাস গঠন করিবে। 


কু-অভ্যাস ত্যাগের উপায় 


যেবূপে অভ্যাস গঠিত হয় ঠিক সেইরূপেই অভ্যাস ত্যাগ করা যায়। তবে 
ঠিক বিপরীত উদ্দেশ্ট লইয়া কাজ করিতে হয় । যথা,__ 

(১) অভ্যাষ ত্যাগের আগ্রহ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লইয়া তাহার চেষ্টায় 
প্রবৃত্ত হইতে হইবে । অভ্যাসের অপকারিতা চিন্তা করিয়া তত্প্রতি বিতৃষ্ণ 
জন্মিলেই তাহা ত্যাগের জন্য আগ্রহ হইবে। 

(২) অভ্যাসবশত: কাজটি করিবার প্রবৃত্তি জন্মিলে ইচ্ছাশক্তির 
ব্যবস্থার করিয়। তাহা হইতে বিরত হইতে হুইবে। যত বেশীবার 
প্রবৃত্তি দমন করিয়া কোন কার্যানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত থাক1 যায় ততই তাহার 
অভ্যাস শিথিল হইয়া পড়ে । অভ্যাস অন্যায়ী কাজ করিবার সময় উপস্থিত 
হইলে নিজের হাত-পা বাঁধিয়া রাখিতে বা নিজেকে একটা! ঘরে আবদ্ধ করিয় 
রাখিয়। দিয়াও অনেকে তাহা হইতে বিরত হইবার চেষ্টা করে এবং পরিশেষে 
অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। 

(৩) কোন অভ্যাস ত্যাগের জন্ত, যে নিয়মে কীজ করিবার অভ্যাস 
হইয়াছে, ইচ্ছা করিয়া তাহার যত বেনী ব্যতিক্রম করা যায়, অভ্যাস 
ততই শিথিল হইয়া পড়ে। 
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(৪) পুর্ব অভ্যাস অনুযায়ী কাজ্জ, করিবার সময়ে অন্য কোন 
আনন্গজনক কর্মে নিযুক্ত থাকিলে অভ্যাস অন্থযায়ী কার্ধানুষ্ঠানে বিরত 
থাক1 সহজ হয়। যথা,-কাহারও সন্ধ্যার সময়ে মছ্পানের অভ্যাস গঠিত 
হইয়া থাকিলে কিছুদিন সেই সময়ে সিনেমায় গিয়! হন্দর জুন্দর ছবি দেখার 
কাজে নিযুক্ত থাকিলে মগ্যপানের অভ্যাস ভাঙ্গিয়। যাইতে পারে । 


79691600998 : 
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অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
অবসাদ 


(68161806) 


অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের ফলে কর্মশক্তি স্রাস 
পাওয়াকেই অবসাদ বলে । অবসাদ এবং কার্য করিবার অনিচ্ছ। এক কথা 
নহে। কর্মশক্তি অটুট থাকিয়াও নানা কারণে কর্মে অনিচ্ছার বা বিরক্তির 
সৃষ্টি হইতে পারে। যথা, গৃহে আলো-বাতাসের অভাবে, আরামের সহিত 
বসিতে না পারায়, কাজ চিত্তাকর্ষক না হওয়ায় বা একঘেয়ে হওয়ায় কাহারও 
কোন কাজ করিতে অনিচ্ছা বা! বিরক্তি-বোধ (9০9:5৭07) হইতে পারে। 
সেই সকল কারণ দূরীভূত হইলেই সে পুর্ণ উদ্যমে কাজ করিতে পারিবে । 
অবসাদগ্রন্ত হইলে সে চেষ্টা করিয়াও পূর্বের ন্যায় কাজ করিতে পারিবে না। 
তখনও কাজ করিবার চেষ্টা করিলে তাহার কর্মশক্তি ক্রমশ: অধিকতর হাস 
পাইবে এবং পরিশেষে একেবারে লোপ পাইতে পারে । 


১। মানসিক অবসাদের শীরীরিক কারণ 


(1)5 51910981021 1০850188107 7৬121009] 78.01506) 


সকলেই জানে যে, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিলে মানসিক অবসাদ 
আসে। কিন্তু কি শারীরিক' ও মানসিক পরিবর্তনের ফলে অবসাদ আসে 
তাহা নিরূপণ করা প্রয়োজন । নিয়ে তাহা বণিত হইল। 

(১) খাছা হজম হইয়! কর্মশক্তিদায়ক এক প্রকার রাসায়নিক মিশ্র পদার্থে 
(00152701091 00100909170) পরিণত হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে 
এই কর্মশক্ষিদায়ক মিশ্র পদার্থ খরচ হইয়। যায় বলিয়। কার্য-শক্তি 
স্বাস পায় বা মানুষ অবদাদগ্রত্ত হুয়। 

(২) মাংসপেশীর অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে তাহাদের তন্তগুলি 
(1655) ক্ষয়গ্রাপ্ত হইয়া এক প্রকার আবর্জনার (ড/9506 :০৭০০৫৪) 


অবসাদ ১৩৭ 


সুষ্টি হয়। সেগুলি রক্তপ্রবাহের দ্বারা চালিত হইয়। জাসু-সক্ষিতে (5512915563) 
গিয়। জম। হয় এবং তাহার মধ্য দিয়। প্রবাহ গমনে বাধা দেয়। ইহার 
ফলেই শরীর ও মন অবসাদ গ্রন্ত হয়। 

(৩) অল্জানের (05867) সাহায্য ব্যতীত কর্মশক্তিদায়ক মিশ্র 
পদ্দার্থ কাজ করিতে পারে না। ইহা ছাড়া অশ্নজান ন্বামু-সদ্ধিতে সঞ্চিত 
আবর্জন! দূরীকরণেরও সাহায্য করে। ন্থুতরাং মানব-দেছে অন্পজান 
সরবরাহ কম হইলেও মান্ুষ অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। 


২। মানসিক অবসাদের বাহিক কারণ 


(১) অনেকক্ষণ একটানা মানসিক কাজ করিলে মন অবলাদগ্রস্ত হয়। 
পরীক্ষার দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে যে, বিভিন্ন বয়সের শিশু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 
একটানা মনোযোগ দিতে পারে । তাহা হইতে অধিকক্ষণ একটানা অধ্যয়ন 
করিলে বাঁ পাঠ গ্রহণ করিলে বা কোন মানসিক কাজ করিলে তাহার মন 
অবসাদগ্রন্ত হইবে । 

(২) শ্রেণীকক্ষ বা পড়িবার কক্ষে ভাল বায়ু-চলাচলের ব্যবদ্থছা 
না করিলে অল্প মানসিক শ্রমেও মন অবসাদরগ্রন্ত হইবে । অস্তজান সরবরাহের 
অপধাঞ্ততাই তাহার কারণ। 

(৩) অধ্যয়নের সময় শিশু যদি আরামের সহিত খাঁড়া হইয়া! না বসে 
বা বসিতে না পারে তবে শীঘ্ব অবসাদগ্রস্ত হইবে। কারণ ইহাতে তাহার 
শরীরের রক্রপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। | ২ 

(৯) অনেক ছাত্র এক ঘরে বঙ্গিয়া মানসিক কাজ করিলে 
তাহারা শীঘ্র অবসাদগ্রস্ত হইবে । কারণ ইহার ফলে ঘরের অভ্যন্তরস্থ বামুতে 
অশ্জানের ভাগ কমিয়! যাইবে ও কার্বনিক এসিডের ভাগ বুদ্ধি পাইবে। 

(৫) শিশুকে যত বেশী ইচ্ছামুলক মনোযোগ দান করিতে হয় 
তাহার মন তত বেশী আবসাদগ্রন্ত হয়। কারণ ইচ্ছামূলক মনোযোগ দানের 
জন্য বেশী মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়। সুতরাং পাঠ চিত্তাকর্ষক না হইলেও 
িচ্ছ শীপ্র অবসাদগ্রস্ত হয়। 


১৩৮ শিক্ষা 


(৬) পরীক্ষার ফর্পে নিধারিত হইয়াছে যে কতকশুলি পাঠ্য বিষয় 
বেশী অবসা্দকর। হ্ুতরাং সে সকল বিষয় বেশীক্ষণ অধ্যয়ন করিলে বা 
দিবসের শেষ ভাগে অধ্যয়ন করিলে শিশ্ত অবসাদগ্রস্ত হয়। অবসাদের 
পরিমাণান্যায়ী নিয়ে তাহাদের তালিকা দেওয়া! হইল । 


১। অঙ্ক ১০৩ 
২। সংস্কৃত, আরবী, লাটিন ব। বিদেশী ভাষা ৯৩ 
৩। জিমনাষ্টিকস্‌ ৯০ 
৪। ইতিহাস ও ভূগোল ৮৫ 
৫ | মাতৃভাষা ৮২ 
৬। প্রারুতিক বিজ্ঞান ৮০ 
৭। ড্রইং ৭৭ 


(৭) দিবসের শেষ ভাগ্গে ও সপ্তাহের শেষ ভাগে ছাত্র বেশী 
অবসাদগ্রন্ত হয়। পরীক্ষার ফলে জান গিয়াছে, প্রথমে কিছুকাল কাঁজ করিবার 
পর কর্মশক্তি বুদ্ধি পাম, ইহাকে গরম হওয়া বলে। তখন কিছুক্ষণ ভাল 
কাজ করা যায়, কিন্ত তাহার পর বিশ্রাম না করিলে, কর্মশক্তি হাস পায় বা মন্‌ 
অবলাপগ্রন্ত হয়। 

(৮) অনস্তুস্থ শরীরে বা মনেব অশান্তি লইয়া মানসিক কাজ করিলে 
শীত্র অবসাদ আসে। 

(৯) অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা মধ্যে মধ্যে কিছু পুষ্টিকর খানা না 
খাইয়া অনেকক্ষণ অধ্যয়ন করিলে বা পাঠগ্রহণ করিলে তাহাদের মন 
অবসন্ন হয়। সাধারণতঃ অস্ততঃ ৩ ঘণ্টা পাঠের পর কিছু পুষ্টিকর খাছ না 
খাইলে তাহারা অবসাদগ্রস্ত হইবে। 


শ। অবসাদের লক্ষণ 
অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাগণের মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন কারয়াই তাহাদের 
মানসিক অবসাদের প্রমাণ পাওয়। ঘায়। কারণ অবসাদগ্রস্ত হইলে তাহাদের 
চোখে-মুখে তাহার ছাপ ফুটিয়া উঠে; তাহাদের মুখ ম্লান হয়, হাই উঠে, 
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চোখের জ্যোতিঃ নিশ্রভ হয় এবং চোখ বুজিয়া আসে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে 
আরও দেখা যায় যে তাহারা চেষ্টা করিয়াও পাঠে মনোষোগ দিন্ঠে পারিতেছে 
না, সহজ প্রশ্থেরও ঠিক উত্তর দিতে পারিতেছে না ব। উত্তর দিতে বেশী সময়ের 
প্রয়োজন হইতেছে বা সাধারণ হিসাব করিতেও ভূল করিতেছে । এই সমস্ত 


রা দেখিতে পাইলে মনে করিতে হইবে যে, তাহাদের মন অবসাদগ্রস্ত 
যাছে। 


নিন্মলিখিত উপায়ে মানিক অবসাদ আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ 
করা যায় 2 

(১১) সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময়ের পার্থক্য নিক্‌পণ। যখন দেখা 
যায় যে ভত্তর করিতে পুর্বাপেক্ষা বেশী সময়ের প্রয়োজন হইতেছে, তখন 
বুঝিতে হইবে যে ছাত্র অবসাদপগ্রস্ত হইয়াছে । 

(২) লেখায় ও পড়ায় বা হিসাবে তুল-বৃদ্ধির পরিমাণ নির্দারণ। 
ভুলশ্বৃদ্ধিও মানসিক অবসাদের একটা লক্ষণ। 

(৩) মনোযোগ রাখার সময় নির্ধারণ । যে সময়ের জন্ভ একজন ছাত্র 
মনোযোগ রাখিতে পারে তাহার দৈর্ঘ হাস পাওয়। অবসাদের গ্রমাণ। 

(৪) স্মরণ রাখার শক্তি পরীক্ষা । প্রথমে যে ছাত্র একবার পড়িয়া ৫ট] 
শব্ধ স্মরণ রাখিতে পারে, পরে সে যদি তাহ। হইতে কম শব্ধ স্মরণ রাখিতে 
পারে তাহ] হইলে বুঝতে হইবে যে সে অবসাদগ্রস্ত হইয়াছে । 

(৫) মানসাঙ্কের সাহায্যে মানসিক অবসাদ সহজে নির্ধারণ কর। ঘার। 
কারণ অবসাদগ্রন্ত হইলে মানসাঙ্কের সঠিক উত্তর দিতে পারে না। 


৪। মানমিক অবসাদের প্রতিকার 
(১) বিশ্রাম- বিশ্রাম বা কর্মবিরতিই শারীরিক ও মানসিক 
অবসাদের প্রধান প্রতিকার । যখনই অবসাদের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিবে ব। 
গ্রমাণ পাওয়া যাইবে, তখনই অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্য কাঁজ বন্ধ রাখিতে হইবে। 
অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদ্দিগকে ৩০।৩৫ মিনিট মানসিক কাজের পর অন্ততঃ 
৫ মিনিট এবং ২।৩ ঘণ্টা কাজের পর অন্ততঃ আব ঘণ্টা বিশ্রাম করিতে দেওয়া 
আবশ্যক। ৫1৬ দিন কাজের পর একদিন পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক । নিদ্রাই 
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সম্পূর্ণ মানসিক বিশ্রাম । সুতরাং নিদ্্রাই মানসিক অবসাদের জর্বাপেক্ষা 
বড়'প্রতিকার। ১* বৎসর বয়স পধস্ত বালক-বালিকাগণের রাত্রে ১* ঘণ্টা, 
১৬ বংসর বয়স পরধস্ত ৮ ঘণ্টা এবং মানসিক কার্ধে নিযুক্ত যুবকগণের রাত্বে 
অস্ততঃ ৭ ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া দরকার । রাত্রে এই পরিমাণ নিদ্রা না হইলে 
তাহার দ্িবাভাগের মানসিক পরিশ্রমজনিত অবসাদমুক্ত হইতে পারিবে না। 

(২) পুষ্টিকর খান্ভ- পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, খাগ্ই আমাদিগকে 
কর্ম-শক্তি দান করে। স্তরাং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিলেই আমর! কর্মক্ষম 
হইতে পারি। যখন অধসাদের লক্ষণ ফুটিয়া উঠে তখন বুঝিতে হইবে ফে, 
খাগ্য হইতে প্রাপ্ত কর্মশক্তিদীয়ক রাসায়নিক মিশ্র পদার্থের পুঁজি ফুরাইয়। 
আপিয়াছে। ভখন কিছু পুষ্টিকর খান খাইলে অবসাদ দূর হুইবে 
এবং পুনঃ কিছুক্ষণ কাজ করিবার শক্তি আসিবে । এই জন্যই অল্পবয়স্ক 
বালক-বালিকাগণকে ২।৩ ঘণ্টা মানসিক পরিশ্রমের পর কিছু পুষ্টিকর খাদ্য 
দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। 

(৩) আলোৌ-বাতাস-_মানসিক অবসাদের প্রতিকার হিসাবে খাছ্যের 
পরই বিশুদ্ধ ও টাটকা বাঘুর স্থান। ইহার কারণ পুর্বে বল! হইয়াছে । স্থতরাং 
শ্রেণীকক্ষে ও পডিবার ঘরে আলো প্রবেশের ও বাধু চলাচলের সুবন্দোবস্ত 
থাঁকা প্রয়োজন । 

(৪) একটান! পাঠদাণের বা অধ্যয়নের সময়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট 
করা । কত বয়সের ছাঙ্ কতক্ষণ পধস্ত এক বিষয়ে মনোযোগ রাখিতে পারে 
তাহ! পরীক্ষার ফলে নির্ধারিত হ্ইয়াছে। তাহার বেশী সময় পাঠ না দিলে 
বাঁ একটানা অধ্যয়ন করিতে না দিলে অবসাদ আসিবে না ( অবশ্ঠ কিছুক্ষণ 
বিশ্রাম করিয়া পুনঃ কাজ করিতে পারে )। 

(৫) সাধারণ শারীরিক কাজ বা অজ-সথালন। অনেকক্ষণ 
মানসিক কাজের পর কিছুক্ষণ শারীরিক কাজ বা অঙ্গসঞ্চালন করিলে 
মানসিক অবসাদের কিছু প্রতিকার হয়। কারণ ইহাতে ছাত্রগণের শরীরে 
রক্ত-প্রবাহ বৃদ্ধি পাইয়! ন্নামুর সংযোগস্থলসমূহে সঞ্চিত আবর্জনা! অপসারণে 
সাহায্য করে! তাহা ছাড়া ইহাতে মানসিক কাজের ফলে মস্তিক্ধে 
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যে রক্ত সঞ্চিত হুয় তাহা নামিয়া আসে। সেইজন্ত প্রত্যেক ঘণ্টা পাঠের পর 
অল্পবয়স্ক বালক-বালিকীকে ৫ মিনিট শ্রেণীর মধ্যে অঙ্গসঞ্চালন করিতে দেওয়া 
উচিত। ছুপুরের ছুটির সময় ছাত্রগণকে শ্রেণী-কামরায় চুপচাপ বসিয়া 
থাকিতে না দিয়া বাহিরে গিয়া দৌড়াদৌডি লাফালাফি করিতে উৎসাহ 
দেওয়া উচিত দিবসের শেষ অংশে অল্পবয়ক্ক ছাত্রগণকে অবসাদগ্রস্ত হইতে 
দেখিলে পাঠ কিছুক্ষণ স্থগিত রাখিয়া! শ্রেণী-ব্যায়াম করিতে দেওয়া উচিত । 
ইহা! ছাডা সকল ছাত্রছাত্রীকে দিবসের শেষভাগে এক ঘণ্ট। খেলিতে ব| ড্রিল 
করিতে বাধ্য করা প্রয়োজন | 

(৬) ছাত্রগণ যাহাতে আরামের সহিত খাড়াভাবে বসিতে পারে 
সেরূপ আসনে বসিতে দিলে শীঘ্র অবসাদ আসিবে না। 

(৭) পাঠ যতটা সম্ভব চিত্তাকর্ষক করিলে ছাত্রগণ শীঘ্র অবসাদ- 
গ্রস্ত হইবে না। কারণ এরূপ পাঠে তাহারা বেশী স্বভাবিক মনোষোগ 
দিতে পারিবে ও ইচ্ছাশক্তির বেশী ব্যবহার করিতে হইবে না। 

(৮) বেশী অবসাদকর বিষয়সমূহের পাঠ দিবসের প্রথম ভাগে 
বা দুপুরের ছুটির পরের ঘণ্টায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাঁ করিলে ছাত্রগণ 
তাহাদের পাঠ-গ্রহণে বেশী অবসাদরগ্রন্ত হইবে না। 

(৯) পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ইন্জিয়ের ও বিভিন্ন মনোবুত্তির বাবহার হয 
এমন পাঠ দিলে ছাত্রগণ বেশী অবসাদগ্রস্ত হইরে না। 

€১০) শরীর অন্রস্থ বোধ করিলে বা মনে কোন অশান্তি থাকিলে 
মানসিক কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ করা বা ছাত্রকে ছুটি দেওয়া উচিত। 


৫। অবসাদগ্রস্ত অবস্থায় কাজ করার কুফল 


ইহ। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমাদের শারীরিক ও মীনসিক কাধশক্তি 
সীমাবদ্ধ। স্বাস্থা-বিজ্ঞানের নিয়ম পালন কবিয়া ও পুষ্টিকর খাগ্য খাইয়া 'প্রূতির 
নিয়মানসারেই আমাদের কার্ষশক্তি একটা নিদিষ্ট সীমা পর্যন্ত বুদ্ধি করিতে 
পাবি, কিন্ত কোন উপায়েই প্রকৃতি-নিদিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতে পারি না। 
আমর] যদি আমাদের কর্মশক্তির সীমা অতিক্রম করিতে যাই তাহা হইলেই 
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অবসাদগ্রন্ত হইব। স্থৃতরাৎ অব্সাদকে প্রকৃতির সাব্ধান-ইঙ্গিত বলা যায়। 
তাহা অবহেলা করিয়! তাহার পরও যদ্দি কাজ করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে 
, আমাদের স্বাস্থ্য ভগ্ন না হইয়া পারে না। শারীরিক অবসাদ আসিলে তাহা 
বাহৃতঃ পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং আমরা সাবধান হইতে পারি। কিন্তু সজাগ 
দৃষ্টি না রাখিলে মানসিক অবসাদ প্রথমে ধরা পড়ে না। সেইজন্য অবসাদপ্রাপ্ত 
মন লইয়াও আমরা অনেক সময় মানসিক কাজ করিতে থাকি । ইহাতে 
আমাদের মানসিক শক্তির অপবাবহার হয় মাত্র, প্রকৃত কাজ হয় না। কারণ 
মন অবসাদরগ্রন্ত হইলে আর মনোযোগ দেওয়া যায় না এবং মনোযোগ না দিয়া 
কোন মানসিক কাজই করা যায় না। শুধু তাহা নহে, প্রকৃতির এই ছুলজ্্য 
নিয়ম অবহেলা করিয়া কাজ করিতে গেলে আমাদিগকে তাহার অনিবাধ ফল 
ভোগ করিতে হয়। প্রথমে আমাদের কর্মশক্তি দ্রুত হাস পায়; তখনও কাজ 
করিতে চেষ্টা করিলে আমাদের শরীর মন ভাঙ্গিয়া পড়ে, এমন কি চিরতরে 
অকর্মণ্য হইয়া! পড়িতেও পারে। স্বতরাং অবসাদ সম্থন্ধে আমাদের 
শিক্ষকগণের সম্পূর্ণ অবহিত হওয়া প্রয়োজন। অবসাদের যে সমস্ত 
প্রতিকার প্রস্তাব করা হইয়াছে সেগুলি অবলম্বন করিয়া অবসাদ নিবারণের 
চেষ্টা করিতে হইবে। তাহার পরও অবসাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই 
ছাত্রগণের মানসিক কাজ বদ্ধ করিতে হইবে । তাহা না করিলে আমাদের 
ভবিষ্যৎ বংশধরগণের স্বাস্থ্যহানির জন্য তাহারাই দায়ী । 
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উনবিংশ পরিচ্ছেদ 
ভাষার সহিত চিন্তার সম্পর্ক 


(£.51961010. 526৮7620 [,81050966 210 "110005196) 


শিশু প্রথমে নানারূপ অঙ্গভঙ্গির দ্বারাই মনের ভাব প্রকান্টীৎ করে । পরে 
যখন সে বাগ্যস্ত্রের ব্যবহার করিতে শিক্ষা করে তখন সে তাহার মনের ভাব 
বাগ্যস্ত্রের ভঙ্গির দ্বার! বা ভাষায় প্রকাশ করে। ইহার অর্থ এই যে, প্রথমে 
তাহার চিন্তার সহিত অঙ্গভঙ্গির সম্পর্ক স্বাপিত হব, পরে তাহার চিন্তার 
সহিত বাগ্যস্থের ভঙ্গির বা ভাষার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 

ভাষার সহিত শিশুর চিন্তার সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে শিশু যে ভাষার 
সাহায্যে কেবল তাহার মনের ভাব প্রকীশ করে তাহা নহে, সে ভাষায় চিন্তা 
করিতেও শিখে । ইহাকেই ভাষার অভ্যাস (1.5080985 17510) বলে। 
প্রথম প্রথম সে যাহা চিন্তা করে তাহাই ভাষায় প্রকাশ করে (7001705 
৪1900 -- €%001101017170952) | সেই জন্যই ৩৪ বৎসরের শিশু সর্বদা কথ! 
বলিতে থাকে । তাহার পর সে ক্রমশঃ মনে মনে কথা বলিতে শিখে (7281155 
[061018]19 __ 11701011016 111608£), অর্থাৎ তখন সে নীরব ভাষায় চিত্ত! 
করিতে শিখে । তখন কোন জিনিষ দেখিলে, কোন শব্দ শুনিলে, কোন জিনিষ 
স্পর্শ করিলে, বাঁ অন্য যে-কোন অভিজ্ঞতা লাভ করিলে, সে মনে মনে ভাষায় 
তাহার বর্ণনা দেয় বা চিন্তা করে এবং তাহার ফলেই এই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে 
তাহার সঠিক ধারণা হয় ও তাহার স্মরণ থাকে । ওয়াটসনের মতে ভাষার 
সাহায্য না লইয়া কেহ কিছু স্মরণ রাখিতে পারে না। ৩৪ বৎসরে শিশুর 
ভাষার অভ্যাস হয় না বলিয়াই সেই বয়স পর্যন্ত কোন অভিজ্ঞতা মানুষের ম্মরণ 
থাকে না। 

অপরদিকে ভাষা তৃথন তাহার উপর একটা শক্তিশালী বহিঃপ্রভাবের কাজ 
করে (961৮5 ৪5 ৪ 500072£ 2%661708] 501200195) এবং সে ভাষায় তাহার 
প্রতিক্রিয়া করিতে শিখে । অর্থাৎ অন্যের কথা শুনিয়া বা লেখা পড়িয়। তাহার 
মন প্রভাবিত হয় এবং ভাষায় তাহার ফল বা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে। ইহার 
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ফলে সে ভাষার সাহাযযেই শিক্ষা করিতে পারে এবং তাহার শিক্ষার ক্ষেত্র 
অতান্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে । বস্ততঃ আমাদের স্কুল-কলেজে প্রধানত: ভাষার 
সাহায্েই শিক্ষা দেওয়। হয়। এমন কি পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা বা হাতের কাঁজের 
দ্বারা যে শিক্ষা হয়, ভাষার সাহাধ্য ব্যতীত তাহাঁও সম্পূর্ণ ফলপ্রস্থ হয় না। 

ইহ1 ছাড়া ভাষা আমাদের জাতিজ্ঞানও বুদ্ধি করে । কারণ বিভিন্ন জাতীয় 
জীব, বস্তব, গুণ বা কার্ধের নাম লইয়াই ভাষা গঠিত হয়। সে সকল নামের 
সাহভীয্যেই আমরা জাতি নিরূপণ করিতে পারি এবং জাতিজ্ঞান আমাদের 
মানস-ভাগারে সঞ্চয় করিতে পারি । যথা, -মানুষ, গরু, ছাগল প্রভৃতি নামের 
সাহায্যে আমরা বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারি এবং 
সেই জ্ঞান স্মরণ রাখিতে পারি । | 

সর্বশেষ ভাষাই আমাদের চিস্তাধারাকে শৃঙ্খলাপুর্ণ ও যুক্তিযুক্ত (1981081) 
করে। পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গিয়াছে ষে, প্রথমে শিশুর চিন্তা এলোমেলো 
থাঁকে। ভাষার অভ্যাস স্থগঠিত হইলেই তাহার চিস্তাধার| শৃঙ্খলাপুর্ণ ও 
যুক্তিযুক্ত হয়। কেনন। ব্যাকরণ, অলঙ্কার-শাস্ত্র প্রভৃতিব দ্বারা আমাদের ভাষা 
শৃঙ্খলাপুর্ণ ও যুক্তিযুক্ত আকার প্রাপু হইয়াছে । তাহার ব্যবহারের ফলে 
আমাদের চিন্তাধারাও শৃঙ্খলা পূর্ণ এবং যুক্তিযুক্ত হয় । 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শিশু ভাষার সাহায়্যে শিক্ষা করে, চিন্তা 
করে, তাহার মনের ভাব প্রকাশ করে, অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণ করে, 
অভিজ্ঞতা স্মবণ রাখে, জাতিজ্ঞান লাভ করে ও স্মরণ রাখে এবং ভাষার 
সাহায্যেই তাহার চিন্তাশক্তি পুষ্ট হয় ও চিন্তাধার! শৃঙ্খলাপুর্ণ ও যুক্তিযুক্ত হয়। 
বস্ততঃ মানুষ যে আজ প্রাণিজগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান বলিয়া! গর্ব করে 
তাহার জন্য সে ভাষার নিকট সর্বাপেক্ষা বেশী ঝণী। কেননা, ভাষার সাহাষ্য 
ব্যতীত মানবের বর্তমান মানসিক উন্নতি কিছুতেই সম্ভব হইত না। 
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বিংশ পরিচ্ছেদ 
ইচ্ছাবৃত্তি 


(ড/1]1) 


চেষ্টা করিয়। কোন কার্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার বা! তাহা হইতে নিবৃত্ত 
হওয়ার মানসিক শক্তিকে ইচ্ছাবৃত্তি বলে। ইহা কেনল কোন কাজ 
করিবার ইচ্ছ। নহে । প্রবুত্তিবশতঃও আমাদেব কোন কাঁজ করিবাব ঈচ্ড। 
হইতে পারে । কোন কাছের সহিত মানসিক প্রচেষ্টাও যুক্ত না থাকিলে 
তাহাকে ইচ্ছাবুক্তির কাজ বল] ঘায না। শিশু প্রবৃত্তিবশতঃ খেল! করিতে 
পারে, ইহাতে তাহাব উচ্ফাবৃন্তির কিছুমাত্র বাবহার না হইতে পাবে । কন্ু 
সেমাঁনসিক চেষ্টা কবিষাউ গণিতের একটা কঠিন অঙ্ক কমিতে পাবে, 
ইচ্ছাবৃত্তির সাহায্য ব্যতীত ইহা কবা যায় ন।। 

তিন কারণে মানসিক চেষ্টা করিয়া কাজ করিবাব প্রয়োজন হইতে পারে। 
যথ,_(১) কোন কঠিন কাজ করিবার জন্তয মানসিক চেষ্টার প্রয়োজন 
হয়, (২) কাজ সম্পাদনের পথে বাধাবিত্ব থাকিলে তাহা অতিক্রম 
করিবার জন্যও মানসিক চেষ্টার প্রয়োজন হয়, (৩) কোন শীচ প্রবৃত্তি 
দমন করিয়। অন্য উচ্চ প্রনুত্তির অনুসরণ করিতে হইলে মানসিক চেষ্টাব 
প্রয়োজন হয়। অতএব এই তিন প্রকারের কাজকে ইচ্ছামূলক কাজ 
বলা যায়। 

পুর্বো্ত কারণগুলিব জন্ত কোন কাঁজ করিতে মানসিক চেষ্টার প্রয়োজন / 
হইতে পাবে, কিন্তু তাহার] কাজে প্রবুত্ত হওয়ার কারণ নহে । তাহার জন্য 
খবতন্ব কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। 

ইচ্ছাবৃত্তির কাজকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, তাহার সহিত 
জ্ঞান ও ভাববৃত্তির কাজও জড়িত আছে । কোন কাজ করার ইচ্ছা 
হওয়ার পুর্বে সেই কাজ সম্বন্ধে এবং তাহা করার উদ্দেশ্ত ও উপায় সম্বন্ধে 

১৩ 
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জ্ঞানলাভের প্রয়োজন । কিন্তু কেবল জ্ঞানলাভেও কোন কাঁজ করার ইচ্ছা 
না] হইতে পাবে। জ্ঞানলাভের ফলে সেই কাজ সম্বন্ধে কোন ভাববৃত্তি 
জাগরিত হইলেই সেই কাজ করার ইচ্ছা হইবে । 


ইচ্ছাবৃত্বির মূল্য 


মানুষ প্রবৃত্তিবশে কাঁজ করিতে পাবে অথবা ইচ্ছাবৃত্তির বাবহার করিয়া 
কাঁজ করিতে পারে । প্রবৃত্তিমূলক কাধ খুব নিয়ন্তরের এবং তাহার ক্ষেত্রও 
খুব শীমাবদ্ধ। সমস্ত উচ্চ মানসিক কাজের জন্য ইচ্ছা-শক্তির সাহায্য 
লইতে হয়। যে সকল কাখে গভীর চি্া, উম্মত কল্পনা বা উচ্চ বিচাবশক্তির 
প্রয়োজন হয়, ইচ্ছ।-বুত্তির সাহাষ্য ব্যতীত সে-সকল কাধ সম্পাদন করা 
যায় না। বস্ত:ঃ ইচ্ছা-বুত্তির পাহ্াধ্য ব্যতীত শারীরিক বা মানসিক কোন 
কঠিন কাধে সফলতা লাভ কবা যায ন|। বিশেষতঃ ইচ্ছাবৃত্তিব সাহাঁঘোই 
মানব প্রবল বাধা-বিস্ব অন্ক্রম কবিয়া জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে এবং 
নীচ প্রনুত্তি দমন কবিষ! উন্নত জীবন যাপন কবিতে পাবে । 

প্রবল ইচ্ছাশক্তি মনস্থিতারই প্রিচায়ক, শ্গীণমেধ। শিশুর ইচ্ছাশক্তিও 
ভর্বল হয়। অপরদিকে ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিত্ব প্রায় একার্থ-বোধক। 
কারণ যাহার ইচ্ছাশক্তি দর্বল সে আত্মপ্রতিচ্গার (539124556101017 ) চেষ্ট। 
করিতে পারে না, এবং যাহার আত্মপ্রতিষ্টার শক্তি নাই তাহার -বাক্তিত্বও 
থাকিতে পাবে না। শুধু তাহা নহে, ইচ্ছাশক্তি ঘর্বল হইলে মানুষ বিচার করিয়া 
কাজ করিতে পারে না, কর্তব্যাকর্তব্য ও স্থির করিতে পারে না; হযুত সে 
ভুল কাজ কবে অথবা কিংকর্তবাবিমূঢ হইয়। কার্ধবিবত থাকে । স্থতরাং 


ুর্বল ইচ্ছাশক্তি লইয়! মান্গুষ চরিত্রবান্‌ হইতেও পারে না! 
ইচ্ছা-রৃত্তির বিকাশ 


কেবলমাত্র ইচ্ছামূলক কাজের দ্বারাই ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ হইতে 
পারে। স্ৃতরাং শিশুর “ইচ্ছাশক্তির বিকাশের জন্য তাহাকে নিম্নলিখিত 
ইচ্ছামূলক কাঁজ করিতে দিতে হইবে । 


ইচ্ছাবৃত্তি ১৪ ৭ 


(১) কোন বিষয়ে দীর্ঘকাল মনোযোগ দান। পূর্বেই বলা 
হইয়াছে যে প্রবৃত্তিমূলক মনোযোগকেও দীর্ঘস্থায়ী করিতে হইলে ইচ্ছাশক্তির 
সাহাধা লইতে হয়| 

(২) চিত্তাকর্ষক নহে এপ বিষয়ে মনোযোগ দান। ইচ্ছাশক্তির 
ব্যবহার না করিয়া? সেকপ ব্ষিয়ে মনোযোগ দেওয়। যাষ না। 

(৩) নানা বাধাবিদ্বের মধ্যে মনোযোগ দান । 

(৪) যে-কোন কঠিন মানসিক কার্য সম্পাদন। 

(৫) দিন-চর্ধা তৈয়ার করিয়। তদন্যায়ী দৈনিক কার্য সম্পাদন । 

(৬) নিজে নিজে বিচার করিয়া কর্তব্য-নির্ধারণ। সকল দময়ে 
অন্টের দ্বারা পবিচালিত হইলে শিশুব ইচ্ছাঁশক্তির বিকাশ হইবে না। এই 
জন্যই বলা ভয ঘে দুঢচিত্ত পিতামাতার সন্তানগণ সাধারণতঃ হুূর্বলচিত্ত হঘ। 

(৭) যত্বের সহিত কর্তব্য পালন | শিশুর কর্তবাজ্ঞান বৃদ্ধি করিলে এবং 
প্রত্িকূপ অবস্তার়ও কর্তবা সম্পাদন কবিতে উৎসাহ দিলে তাহার জন্য তাহাকে 
ইচ্ছাশক্তির সাভাবধা লইতে হইবে । ফলে তাহার উচ্ছাবুত্তির বিকাশ হইবে । 

(৮) সংযমের কাজ । কোন নীচ প্রবৃত্তি দমন করিতে বখেষ্ট 
ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন হয়। স্বতরাং, শিশুকে আন্মসংযমে অভাস্ত করিলে 
তাহার ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হইবে । 

(৯) আত্মসম্মীনবোধ-পরিচায়ক কাজ ।  শিশুব আত্মসম্মীনবোধ 
জাগাইতে পাবিলে সে তাহার হানিকর কাজ হইতে নিবৃত্ত হইবার চেষ্টা 
করিবে । তাহার ফলে তাতার ইচ্ছাবুত্তির বিকাশ হইবে । 

(১০) নৈতিক সাহসের কাজ | এবপ কাজের জন্ প্রবল ইচ্ছাশক্তির 
প্রয়োজন হয় । স্ৃতরাং ইচ্ছাঁশক্তির কিছু বিকাশ হইলেই এরূপ কাজ করিতে 
উত্সাহ দেওয়া! ঘায়। 
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একবিংশ পরিচ্ছেদ 
চরিত্র-গঠন 


(17010180101) 01 00108180661) 


আদর্শচরিত্র গঠনই শিক্ষার জর্ববাদিসম্মত সর্বপ্রধান লক্ষ্য । 
এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই শিশুর সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে হয় এবং 
এই লক্ষ্য সাধিত না হইলে তাহার সমস্ত শিক্ষা ব্যর্থ হইয়াছে বলা যায়। পূর্বে 
বলা হইয়াছে যে, মান্গষের চরিত্র বলিতে তাহার সমস্ত ইচ্ছাকৃত কাজ বা 
ব্যবহারের সমষ্টি বুঝায়। স্তরাং জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে, সকল অবস্থায় 
ঠিকভাবে ব্যবহার করিতে শিক্ষাদানই শিশুর চরিত্রগঠন। কিন্ত 
বাহির হইতে জোর করিয়া শিশুর ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করিলেই তাহার চরিত্র 
গঠিত হইবে না। কারণ সে স্বেচ্ছায় যে কাজ বা ব্যবহার কবে তাহাব দ্বারাই 
তাহার চরিত্রের বিচার করা যায়। স্থতরাং শিশুব চরিত্র-গঠনের জন্য 
তাহাকেই স্বচেষ্টায় তাহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমত। দিতে হইবে। নিজে 
বিচার করিয়া সকল অবন্বায় কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারিলে এবং 
দক্ষতার সহিত তাহ! সম্পাদন করিতে পারিলেই শিশুর চরিত্র গঠিত 
হইয়াছে বলা যায়। কেহ কেহ জম্পুর্ণ আয়ত্ীকৃত ইচ্ছাকেই চরিত্র 
বলেন। কেননী ইচ্ছাশক্তির সাহাধ্য ব্যতীত কেহ নিপুণতার সহিত বিচার 
করিয়া! কর্তবা নির্ধারণ করিতে পারে না এবং দক্গতার সহিত তাহা সম্পাদন 
করিতে পারে না। বিশেষতঃ কর্তব্যের পথ প্রায়ই নানা বাধাবিস্ব-সঙ্কুল হয় । 
ইচ্ছাশক্তির সাহায্যেই সমস্ত বাঁধা অতিক্রম করিয়া কর্তবায সম্পাদন করা সম্ভব 
হয়। অতএব চরিত্রগঠনের জন্য ইচ্ছাবুত্তির বিকাশের প্রয়োজন 
সর্বাপেক্ষা বেশী । কিন্তু ইহা দ্রেখা শিয়াছে যে ইচ্ছাবৃত্তির সহিত জ্ঞান এবং 
ভাববুত্তিও সকল সময় জড়িত থাকে । কোন বিষয়ের জশানলাভের ফলেই 
সে সম্বন্ধে কোন ভাব জাগে এবং তাহাই কর্ণ প্রেরণা দেয় । বস্ততঃ প্রয়োজনীয় 
জ্ঞানের অভাব হইলে আমরা ঠিক কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারি না এবং কোন 


চরিত্র-গঠন ১৪৯ 


প্রবল ভাব না জাগিলে আমর] বাধাবিদ্ব অতিক্রম করিয়া কর্তব্য করিবার শক্তি 
পাইতে পারি না। স্বতরাং দক্ষতার সহিত কর্তব্য করিবার জন্য আমাদিগকে 
প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে এবং আমাদের সুকুমার ভাববৃত্তিগুলির 
বিকাশ-সাধন করিতে হইবে। শুধু তাহা নহে, ঠিকভাবে কর্তব্য করিতে 
হইলে আমাদের চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি, কল্পনাশক্তিরও বিকাশের প্রয়োজন । 
বস্তুতঃ চরিত্র-গঠনের জন্য সমস্ত মানসিক বৃত্তির- বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাববৃত্তি 
উভয়েরই বিকাশের প্রয়োজন হয় । কেননা সকল অবস্থায় দক্ষতার সহিত 
কর্তব্য করিবার জন্য সমস্ত মানসিক বৃত্তিরই সাহাধ্য লইতে হয়। ক্বতরাং 
শিশুর চরিত্র-গঠনের জন্ স্বতন্ত্র কোন ব্যবস্থা করার প্রয়োজন নাই। তাহার 
সমস্ত শিক্ষাকার্ষকেই চরিত্রগঠনের কার্য বলা যায়। কেবল তাহার 
চরিতর-গঠনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাভার সমপ্ত শিক্ষাকাধ পরিচালিত করিলেই 
সেই লক্ষ্য সাধিত হইবে । শিশুকে যে-কোন বিষয় বা! কার্য শিক্ষা দেওয়া 
হউক, বা শিশুর শিক্ষার জন্য যে-কোন ব্যবস্থাই করা হউক, সকল 
সময় দেখিতে হইবে যে, তাহার দ্বারা শিশুর ব্যবহার কিভাবে 
প্রভাবিত হইবে এবং শিশু-জীবনের সকল ক্ষেত্রে কর্তব্য সম্পাদনের 
জন্য কতটা তৈয়ার হইবে । তাহা হইলেই শিশুর শিক্ষা তাহার চরিত্র 
গঠনকারী হইবে । তবে, এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতকগুলি বিষয়ে প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে ও তাহাদের উপর বেশী জোর দিতে হইবে। 
নিষ্ে বিষয়গুলি বণিত হইল। 


শিশুর চরিত্র-গঠনের উপায় 


(১) সহজবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ ও বিশুদ্বীকরণ। শিশু প্রথমে কেবল 
সহজবৃত্তির প্রেরণায় কাজ করে এবং তাহারাই তাহার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত 
করে। তাহার ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ হওয়া পর্যন্ত সে কেবল প্রবৃত্বিমুলক কাজই 
করিতে পারে। স্ৃতরীৎ তাহার সহজবৃত্বিগুলির নিয়ন্ত্রণ করিয়া ও 
তাহাদ্দিগকে বিশুদ্ধ করিয়াই শিশুর চরিত্র গঠন করা যায়। যথা,_শিশু 
স্বভাবতঃই স্বার্থপর এবং তাহার আত্মবোৌধ অত্যন্ত প্রবল। কিন্ত ক্রমশঃ 


১৫০ শিক্ষা 


তাহার আমিত্বের ক্ষেত্র বিস্তার করিয়! নিজ পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সহপাঠী, 
প্রতিবেশী, গ্রামবাসী, দেশবাসী প্রভৃতিকেও আপনার বলিয়া ভাবিতে 
তাহাকে শিক্ষা দেওয়া যায় । 

(২) নুঅভ্যাস গঠন। সহজবৃত্তিগুলির সাহায্যে শৈশবে কতকগুলি 
স্বঅভ্যাস গঠন করিয়া দ্রিতে পারিলে, তাহার! শিশুর চরিত্রের উপর স্থায়ী 
প্রভাব বিস্তার করিবে । কারণ আমরা আমাদের ধ্দনন্দিন জীবনের অধিকাংশ 
কার অভ্যাসের সাহায্যেই সম্পন্ন করি | স্তরাং অল্প বয়সে যাহার যত বেশী 
স্থঅভ্যাস গঠিত হইবে তাহার জীবন ও চরিত্র ততই উন্নত ও মহৎ হইবার 
সম্ভাবনা । 

(৩) ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ । শিশুর ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ হওয়া পর্যস্ত 
তাহার প্ররুত চারত্র-গঠন সম্ভব নহে । কারণ মানুষ চিন্তা ও বিচার করিয়া 
স্বেচ্ছায় ঘে কাজ করে তাহাই তাহার চরিত্রের সামিল হয়। ইচ্ছাবৃত্তির 
বিকাশ হওয়ার পুর্বে শিশু চিন্তা ও বিচার করিয়া কাজ করিতে পারে না। 
তাই শিশুর চরিত্র নাই বলিলেও চলে । 

ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর প্রকৃত চরিত্রগঠন আরম্ত হয়। 
প্রধানত: ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ সাধন করিয়াই তাহার চরিত্র গঠন করা যায়। 
কারণ ইচ্ছাবৃত্তির সাহাষ্য ব্যতীত মানুষ চিন্তা ও বিচার করিয়া কোন কাজ 
করিতে পারে না। শুধু তাহা নহে, ইচ্ছাবুত্তির সাহায্য বাতীত অন্য মানসিক 
বৃত্তিগুলির বিকাশ বা! ব্যবহার হইতে পারে না । স্থতরাং শিশুর প্রকৃত চরিত্র 
গঠনের জন্য সর্বপ্রথমে তাহার ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ-সাধনের ব্যবস্থা করিতে হয় । 
বস্ততঃ চরিত্র ইচ্ছাৰৃত্তির কাজেরই ফল। স্ৃতরাং ইচ্ছাবৃত্তির বিকাশ 
সাধন করিতে পাঁরিলে চরিত্র-গঠনের কাজও অনেকটা অগ্রসর হয়। 

(৪) বিচারশক্তির বিকাশ । দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ কাজ 
অভ্যাসের সাহায্যে সম্পাদিত হইলে ৪ আমাদের জীবনে বিচার করিয়া কাজ 
করিবার স্থযোগ ও প্রয়োজনীয়তা কম নহে । কেনন। বিচারশক্তির সাহায্য 
না লইয়া আমরা কোন নৃতন অবস্থায় আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করিতে 
পারি না। বস্তঃ: জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল অবস্থায় নিজে বিচার করিয়। 


চরিত্র-গঠন ১৫১ 


কর্তব্য নির্ধারণের শক্তিদানকেই শিশুর চরিত্র-গঠন বল যায়। অবশ্য ইহার 
জন্য অন্য মানসিক বৃত্বিগুলিরও সাহাধ্যের গ্রয়োজন হয়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত 
মানুষ নিজে বিচার করিয়া তাহার কঙব্য নির্ারণ করিতে না পারে ততক্ষণ 
পর্যন্ত তাহার চরিত্র গঠিত হইরাছে বল। ধায় না। সুতরাং শিশুর বিচারশক্তির 
বিকাশ-সান না করিয়া তাহার চরিত্র গঠন ক্র। যায় ন।। 

(৫) কর্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি। শিশুর কতথ্যজ্ঞান না জন্মিলে সে বিচার 
করিয়। কর্তবা নির্ধারণেরও চেষ্ট| করিবে না, ইচ্ছাবুত্তির ব্যবহার করিয়া কতব্য 
করিতেও প্রবৃত্ত হইবে না। স্থতরাং শিশুর চরিত্র-গঠনের জন্য তাহার 
কর্তব্যজ্ঞান বুদ্ধি করাও প্রয়োজন । ছোটবেল। হইতে যস্ধেরে সহিত কর্তব্য 
করিতে শিক্ষা দিলেই শিশুর কতব্যজ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে । তাহ। ছাড় সর্বদ] 
তাহাকে অন্যের নির্দেশমৃত কাজ করিতে অভ্যস্ত না করিদ্া তাহার শক্তিসাধ্য 
কোন কোন কাজের দায়িত্ব তাহার উপর ন্তস্ত করিলেও তাহার কর্তব্য-জ্ঞান 
বৃদ্ধি পাইবে । 

(৬) স্থুকুমার ভাববৃত্তির বিকাশ । পুবে বলা হইয়াছে যে, ভাববৃত্তিই 
মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। বিশেষতঃ নান। বাধাবিন্ন অতিক্রম করিয়া কর্তব্য 
করিবার জন্য কোন প্রবল ভাববৃত্তির প্রেরণার প্রয়োজন হয়। স্থকুমার 
ভাববৃত্বিগুলিই আমাদিগকে সেইরূপ কর্মপ্রেরণ। দিতে পারে । প্রেম, দয়া, 
সহানুভূতি, ন্তায়পরায়ণ তা, সত্যান্ুরাগ, ধর্মাগ্ুরাগ প্রভৃতি সুকুমার ভাববৃত্তিগুলি 
বিকশিত হইলেই তাহার! আমাদিগকে নানা সং্কাষে প্রেরণা দিতেপারে এবং 
আমাদের জীবন স্বন্দর ও মহৎ করিতে পারে । স্ুতরাৎ শিশুর চরিত্র-গঠনের 
জন্য তাহার স্কুমীর ভাববুত্তিগুলির বিকাশের চেষ্ট! করাও প্রয়োজন । 

(৭) আত্মসংযম শিক্ষাদান। কিন্তু কেবল সুকুমার ভাববৃত্তিগুলি 
বিকশিত হইলেই শিশু চরিত্রবান হইবে না। তাহারা তাহাকে ভাল কাজে 
প্রবৃত্তি দিলেও সে ভাবাবেশে বিচারশক্তি হারাইয়া ফেলিতে পারে এবং পদে 
গদে ভূল করিতে পারে । স্ৃতরাং তাহার ভাববৃত্তিগুলি বিকাশের সঙ্গে বঙ্গে সে 
যাহাতে নিজের উপর কর্তৃত্ব হারাইয় না৷ ফেলে তাহার জন্য তাহাকে আত্ম- 
সংযমও শিক্ষা দিতে হইবে । ইহার জন্য বিচারশক্তি ও ইচ্ছাঁশক্তির সাহাষ্য 


১৫২ শিক্ষা 


লইতে হয় । 'ভাবাবেশে ভাসিয়া না গিয়া ইচ্ছাশক্তির সাহাষ্ো ভাবাবেগ দমন 
করিতে এবং সর্বদা বিচার করিয়া কাজ করিতে তাহাঁকে শিক্ষা দিলে সে সংযত 
হইবে। 


(৮) সুশাসন ব৷ নিয়মানুগামিতা | শিশুর চরিত্রের উপর সুশীসনের 
প্রভাবও কম নাই। প্রথমে শিশু নিজে বিচার করিষা কর্তব্য নির্ধারণ করিতে 
পারে না এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয। নীচ প্রবৃত্তি দমন করিতে ও উচ্চ প্রবৃত্তির 
অন্থসরণ করিতে চেষ্টা করে না। ন্থতরাং তাহার ইচ্ছাশক্তি ও বিচারশক্তির 
যথেষ্ট বিকাশ হওয়া পর্ধন্ত তাহাকে স্থশাসনাধীনে রাখা প্রয়োজন । শিশুর 
পরিচালনার জগ সুচিন্তিত নিয়মাবলী প্রস্তত করিয়। তাহাকে তদন্ুষায়ী 
কাজ করিতে শিক্ষা দিলে তাহার ব্যবহার নিমস্িত হইবে এবং চরিত্র- 
গঠনের অনেক সাহাষ্য হইবে । 

(৯) উদাহরণ বা আদর্শ প্রদর্শন। সকলেই জানে যে, শিশুকে 
শিক্ষাদীনের জন্য উপদেশ হইতে উদাহরণই অপিকতর ক্র্করী। চরিত্র-গঠন 
কার্ধে উহা বিশেষভাবে স্মবণ রাখিতে হয়। কর্তবা-অকর্তব্য সম্বন্ধে শিশুকে 
উপদেশ দেওয়ার চেয়ে তাহার সামনে সংকার্ধের উদাহরণ স্থাপন করিতে 
পারিলেই তাহাদের বেশী শিক্ষা হয় । বস্ততঃ শিক্ষক ও অভিভাবক তাহাঁদের 
উদ্াহরণের দ্বারাই শিশুব চরিত্র সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাবিত কবিতে পারেন । 
তাহারা নিজে সংযত, কতবাপরায়ণ, হ্যায়পরায়ণ ও সত্যপরায়ণ হইয়া শিশুকে 
সেই সকল মহত্গুণ শিক্ষা দ্রিতে পারেন । ইহা ছাডা ছোটবেলা হইতে আদর্শ 
লোকের জীবনী পাঠ করিতে শিক্ষা দিলেই শিশু তাহাদের আদর্শে নিজ 
জীবন ও চরিত্র গঠন করিতে উৎসাহিত হইবে । 

(১০) নীতিশিক্ষা। শিশুর চরিত্র-গঠনের জন্য তাহার শারীরিক ও 
মানসিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নীতিশিক্ষাও দেওয়া প্রধোজন । 
দ্বিতীয় ভাগে এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা হইবে । এই স্থলে এইমাত্র 
বলা প্রয়োজন যে, শুক্র ন্যায়-অন্যায় বিচার করিবার ক্ষমতা শিশুর নাই। 
তাহাকে কতকগুলি সারগর্ভ শীতিবাক্য শিক্ষা দিলে এবং আদর্শ চরিত্র 
লোকগণের জীবনী, ইতিহাস ও ধর্মগ্রন্থ হইতে সেই সমস্ত নীতি-বাক্যের 


চরিব্রগঠন ১৫৩ 


প্রদীপক (11105080156) দৃষ্টান্ত দেখাইলেই তাহার প্রয়োজনীয় নীতিজ্ঞান 
হইবে এবং সে নৈতিক উপদেশগুলি অনুসরণের চেষ্টা করিবে । 

(১২) ধর্মশিক্ষী । পর্মই মানতষকে সংকার্ষে সর্বাশেক্ষা বেশী প্রেরণ দেয় 
এবং মন্দকার্য হইতে নিবুত্ত করে। স্ৃতরাং শিশুর হৃদয়ে ধর্মের বীজ বপন না 
করিলে এবং ভগবানকে ভয় ও ভক্তি করিতে শিশুকে শিক্ষা না দিলে, তাহার 
চরিত্র-গঠন কার্ধ সম্পূর্ণ হইতে পাবে না। 
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ততায় অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


শিশু 


বর্তমান সময়ে শিক্ষাদান কাধে শিশুর উপরই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ 
দেওয়া হয়। বস্ততঃ এখন শিশুকে কেক্দ্র করিয়াই' সমস্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
করা হয়। 


বিষয়-কেন্দরিক শিক্ষা ও শিশ-কেন্দরিক শিক্ষা 
পুর্বকালে শিক্ষ। বিষয়-কেক্দ্রিক ছিল, অর্থাৎ বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া বা 


বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শিক্ষা দেওয়া হইত । বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে সমস্ত 
খব্র সংগ্রহ করিয়া এবং তাহ স্থশৃঙ্খলভাবে সাজাইয়া শিশুর নিকট উপস্থিত 
কর। হইত এবং তাহ। শিশুর মনে গীথিয়া দ্রিতে পারিলেই শিক্ষাদান-কার্ষ 
সম্পূর্ণ হইরাছে বলিয়া মনে কর্রিত। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বিষয়ের 
জ্ঞানদান বা লাভই শিক্ষা নামে অভিহিত হইত । যে শিশু শিক্ষালাভ 
করিবে তাহার কথা কিছুমাত্র বিবেচনা করা হইত না। বয়স্ক মানুষ যুক্তিযুক্ত 
ভাবে (1098109115) চিন্তা করে বলিয়া শিশুকেও যুক্তিযুক্ত প্রণালীতে 
(.০51051 4০0০৭) বিষয়গুলি শিক্ষা! দেওয়া হইত । তাহ। যে শিশুর 
উপযোগী নহে তাহার ধারণ! ছিল না। যথা, ভাষাশিক্ষার প্রথমেই শিশুকে 
তাহার নিকট ছুবোধ্য কঠিন কঠিন শব্দগুলি মুখস্থ করিতে হইত; ভাষার 
বিশেষ জ্ঞানলাভের পূর্বেই ব্যাকরণের কঠিন কঠিন সুত্র শিক্ষা করিতে হইত; 
কোন বিষয় শিক্ষা করার প্রথমেই সেই বিষয় ও তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত 
সমস্ত জিনিষের সংজ্ঞা দেওয়া হইত। তাহার পরেই বিষয়টি যুক্তিযুক্ত 
আকারে সাজাইয়া শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হইত। শিশুর প্রকৃতি, শক্তি, 
ক্রমবিকাশ ও অভিজ্ঞতার উপযোগী আকারে ও পদ্ধতিতে শিক্ষা 
দেওয়। হইত ন|। 


শিশু ১৫৫ 


বর্তমান সময়ে শিশুর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বা শিশুকে কেন্দ্র 
করিয়া সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়! হয়। বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানাজজনের 
প্রয়োজনীয়তা এখনও অধ্বীকাঁর কর। হয় ন।, কিন্তু বয়স্ক লোকের ন্যায় পূর্ববণিত 
যুক্তিযুক্ত (1981০৭1) প্রণালীতে শিশুকে সেই জ্ঞান দান কর। হয় না। কাবণ 
বয়স্ক মনষ যে-ভাবে চিন্তা করে, যে দৃষ্টিতে কোন বিষয় বাজিনিষ দেখে, যে- 
ভাবে কোন কাধ করে, শিশু সে-ভাবে চিন্তা করে না, সে দৃষ্টিতে কোন জিনিষ 
বা বিষয় দেখে না ও সে-ভাবে কাজ কবে ন।। শিশু কেবল একট। ক্ষুদ্র খানম 
নহে। কুচি, শক্তি, প্রবৃত্তি, চিন্তাধারা, ভাবধারা প্রভৃতি বিষয়েও 
শিশু বয়স্ক মানুষ হইতে ভিন্ন । সুতরাং শিশুকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে 
হইলে, শিশুর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া! বা শিশুকে কেন্দ্র করিয়া, তাহার উপযোগী 
আকারে ও পদ্ধতিতে বিভিন্ন বিষয়গুলি শিক্ষা দিতে হইবে । বিশেষতঃ শিশুর 
ক্রমবিকাশের সহিত মিল রাখিয়া শিক্ষ। না দিলে তাহা শিশুর বিকাশের 
সাহাধ্য না করিয়া বরং তাহার পথে বাঁধার স্যষ্টি করিতে পারে । শিশু কোন্‌ 
বয়সে কি-ভাবে চিন্তা করে, কি-ভাবে জ্ঞান সংগ্রহ করে, কি-ভাবে কাজ করে, 
কি পছন্দ করে, কি অপছন্দ করে, কিসে তান্ঠীর আনন্দ হয়, কিসে তাহার ছুঃখ 
হয় ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ও তাহাদের সহিত মিল বাখিয়। শিক্ষা না দিলে 
সেই শিক্ষার দ্বার] শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের সাহায্য হইতে পারে না। যেমন, 
শিশু প্রথমে কেবল ইন্জিয়ের সাহাধ্যে জ্ঞান অর্জন করিতে পারে , স্ৃতরাৎ প্রথমে 
ইন্দড্রিয়গ্রাহ্হ আকারেই সমস্ত শিশুকে শিক্ষা দিতে হইবে। শিশু গল্প 
শুনিতে ভালবাসে ১ স্থতরাং গল্পের আকারেই তাহাকে বিভিন্ন বিষয়গুলি শিক্ষা 
দিতে হইবে । শিশু খেল! কবিতে ভালবাসে , স্থতরাৎ তাহাকে খেলার 
আকারে নানী কাজ করিতে দিতে হইবে এবং খেলার ভিতর দিয়। নানারূপ; 
শিক্ষা দিতে হইবে । বিশেষতঃ শিশু বে বয়সে যে বিষয়ে শিক্ষার উপবুক্ত হয় 
তাহাকে সে বয়সে সে বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে । তাহার পুর্বে বা পরে শিক্ষা 
দিতে গেলে সে তাহা ঠিকভাবে গ্রহণ কবিতে পারিবে না। সুতরাং শিশুর 
প্রকৃতি, শক্তি ও ব্রমবিকাশের দ্রিকে লক্ষ্য রাখিয়। ও তাহাদের সহিত মিল 
রাখিয়! তাহার শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকা? প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহাদিগকে 


১৫৬ শিক্ষা 


তাহার উপযোগী আকারে সাজাইয় লইতে হইবে, তাহার উপযোগী প্রণালীতে 
সেগুলি শিক্ষা দিতে হইবে । এইবপ শিক্ষাকেই শিশু-কেক্দ্রিক শিক্ষা বলে। 
ইহাঁও দেখা যাইবে যে, এইকপ শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের জ্বান হইতে 
শিশু সম্বন্ধে জ্ঞান কম প্রয়োজনীয় নহে। অনেক শিশুকে সুক্মভাবে 
প্ধবেক্ষণ করিয়াই শিশু সম্বন্ধে এই জ্ঞান অর্জন করিতে হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত 
চেষ্টায় শিশু সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভের শক্তি ও সুযোগ সকল শিক্ষকের থাকিতে 
পারে না। অনেক খ্যাতনাম' শিক্ষাবিদ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিশুকে 
পর্যবেক্ষণ করিয়! ও নানা পরীক্ষা! করিয়া তাহাদের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন এবং তাহার ফলে শিশু-মনোবিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে। 
শিক্ষকমাত্রেই উহা! পাঠ করিয়া শিশু-সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ করিতে 
পারেন। অবশ্ত ইহার পরও শিশুকে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন হয় । 
কারণ স্বীর অভিজ্ঞতার সাহায্যে মনোবিজ্ঞানবিদ্গণের সিদ্ধান্তগুলির যথার্থতা 
হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা না করিলে শিশু সম্বন্ধে সমাক জ্ঞানলাভ করা! যায় না 
এবং কাধক্ষেত্রে তাহার প্রযোগ কবা যায় না। 


জি 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
শিশুর শারীরিক ও মানসিক ক্রমবিকাশ 
এবং তদ্ুপযোগী শিক্ষা-বাবস্থ। 


শৈশব (10191005) $-_-৩ বৎসর । 


ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বেই শিশুর দেহ প্রায় সম্পূর্ণ হয় । কেবল তাহার দস্তোদগম 
হয় না। ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রত বিকাণ হইতে আরম্ত 
করে। সে প্রথমে কেবল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের 
উপর তাহার কোন কর্তৃত্ব থাকে না। ক্রমশঃ সে অল-প্রত্যঙ্গের উপর কিছু 
কিছু কতৃত্ব লাভ করে। কিছু দেখিবার জন্য চক্ষু স্ালন করিতে পারে, 
কোন জিনিষ লইবাব জন্য হাত বাডাইতে পারে , কোন জিনিষ হাতে লইয়া 
পরীক্ষা করিতে চাহে, মুখে দিতে বা ছুঁড়িয়া ফেলিতে চাহে । ছয় মাস ব্যুসে 
শিশু মাথা স্থির বাখিয়া বসিতে পারে, ছয় মাসের পর কোন শব্দ হইলে সে 
তাহা আগ্রহের সহিত শুনিতে চাহে, কাহারও পদশব্দ হইলে মুখ ফিরাইয়া কে 
আসিতেছে দ্রেখে। প্রায় ১ বসর বয়সে শিশু দীভাইতে শিখে এবং দ্বিতীয় 
বৎসরের মধ্যে হাটিতে পারে । এই সময়ে সে আধ-আধ কথাও বলিতে আরম 
করে। দ্বিতীয় বসরের মধ্যে সে অনেক শব্দ শিখে, কোন কোন জিনিষের 
নাম করিতেও পারে। তৃতীয় বওসরে সে তাহার অল-প্রত্যলের উপর 
সম্পুর্ণ কর্তৃত লাভ করে, এবং দৌডাদৌডি ছুটাছুটি কবিতে পারে । তখন 
সে ভালভাবে কথা বলিতে পারে এবং সর্বদ1 কথা বলিতে চাহে । 

শারীরিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মানসিক বিকাশও হইতে থাকে । 
ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহার কেবল ইন্জিয়ানুভূতি (561559000) হয়, কিন্তু 
ইন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞান বা প্রতাক্ষজ্ঞান (১6:০67107) হয় না। তবে তাহার 


কতকগুলি স্বাভাবিক স্বব্রিয় প্রবৃত্তি (7২66125) ও সহজবৃত্তি (1179 01000) 


১৫৮ শিক্ষা 


থাকে | সে সেই প্রবত্তবশেই স্তন্য পান করে। অন্য সময়ের মধ্যেই তাহার 
ইন্জিয়-বিষয়ক জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিতে আরম্ভ করে। তাহার পর 
তাহার চিন্তা-শক্তির ও ভাব-বৃত্তির উন্মেষ হয় । প্রথম বৎসরের মধ্যেই 
তাহার আনন্দ, ভয়, ছুঃখ ও ক্রোধ প্রভৃতি ভাবধুত্তির উন্মেষের প্রমাণ পাওয়া 
যায়। সে তাহার মাতাকে দেখিলে আনন্দিত হয়, মাতা চলিয়া গেলে বিষমর্ষ 
হয় এবং মাতা! কোলে না লইলে বিরক্ত হয়। দ্বিতীয় বসরেই তাহার 
অনুকরণ-প্রবৃত্তি জন্মে এবং সে অন্রকরণ করিয়াই কথা বলিতে শিখে । এই 
সময়ে তাহার স্থৃতি-শক্তি এবং কল্পনা-শক্তিরও উন্মেষ হয়। তৃতীয় 
বগুসরেই স্থতি-শক্তির বিশেষ বিকাশ হয় ও স্থায়ী স্থৃতি-ভাগার গঠন 
আরম্ভ হয়। ৩ বগসরের পুর্বের কোন কথা! কেহই স্মরণ করিতে 
পারে না। 

ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। তাহার যে 
শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বণিত হইল তাহাই তাহাব প্রকুত প্রাথমিক 
শিক্ষা। অবশ্য কেবল প্রাকৃতিক (১0551০৭1) ও সামাজিক পরিবেষ্টনীর 
প্রভাবেই শিশুর এই শিক্ষা হয় বা বিকাশ হয়। স্ৃতরাং পরিবেষ্টনীর 
নিয়ন্থণ করিয়া, তাহার এই প্রাথমিক শিক্ষা বা বিকাশ নিয়ন্ত্রিত করা যায়। 
এই সময়ে তাহার ইন্দ্রিয়ান্ছভূতি খুব প্রবল থাকে । তাই কেবলমাত্র 
ইন্ডিয়ানুভূতির সাহায্যেই তাহাকে শিক্ষা! দেওয়া যায় । যেমন, তাহার 
চক্ষুর সামনে বিভিন্ন বর্ণের ও আকারের জিনিষ স্থাপন করিলে, তাহার বর্ণ ও 
আকারের জ্ঞান জন্মে। সেই লকল রডীন জিনিষ ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিয়া 
তাহাকে চক্ষু সঞ্চালন করিতে শিক্ষা] দেওয়া যায়। তাহার কর্ণের নিকট মুছু, 
উচ্চ, নানা প্রকার শব্দ ও মধুর সঙ্গীত করিয়া তাহার শ্রবণশক্তি তীক্ষ করা 
যায়। বিভিন্ন দিক হইতে শব্ধ করিয়া শবাঁগমের দিক স্থির করিতে শিক্ষা 
দেওয়া যাযস়। নাসিকার সামনে বিভিন্ন গন্ধ-দ্রব্য স্থাপন করিলে তাহার 
ভ্রাণশক্তি তীক্ষ হয়। কোমল, কঠিন, শ্বীতল, উষ্ণ প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিষ চর্মে 
স্পর্শ করাইলে তাহার স্পর্শজ্ঞান জাগরিত হয়। অবশ্য এই বয়সের শিশু 
পরিবেষ্টনীর এই সমন্ত প্রভাবের ইচ্ছামূলক বাহিক প্রতিক্রিয়া, করিতে পারে 


শিশুর শারীরিক ও মানসিক ক্রমবিকাশ ১৫৯ 


না। কিন্তু তাহার ভিতরে প্রবুত্তিমূলক কাজ হয় ও তাহাতেই তাহার 
বিকাশের সাহাধ্য হয়। 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বগসরে শিশুকে অঙ্গ-সঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত করিতে 
শিক্ষা দেওয়া যায়। সে ফ্রাডাউতে ও হাটিতে শিখিলে তাহাকে স্বাধীনভাবে 
(06০15) হাটিতে ও অর্গ-সঞ্চালন কবিতে দিতে হয়। তাহাব ফলে অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গগুলির দ্রুত বিকাশ হয। কথা বলিতে আরস্ত করিলে তাহার কর্ণের 
নিকট এক একটি শব্দ বিশুদ্ধভাবে বাব বাব উচ্চারণ করিয়া তাহাকে শীন্ব 
বিশুদ্ধ কথা বলিতে শিক্ষা দেওর। যা । 


প্রথম বাল্যাবস্থ। (87115 01711011909) ৬--৬ বৎসর । 


এই বয়সে শিশুব শারীবিক বৃদ্ধি তেমন দ্রুত হয় না, কি্ত অজ- 
প্রত্যঙের উপর তাহার অধিকতর কতৃত্ব জন্মে। সে দ্রুত হাটিতে 
ও দৌডাইতে পাবে এবং এক নুহর্তও চুপ করিয়। বসিয়া থাকিতে চাহে 
না। ইহার সঙ্গে সর্দে তাহাব খেলার প্রবৃত্তি খুব বাড়িয়া যায়, সে 
চব্বিশ ঘণ্টাই খেলিতে চাহে; তাই ইহাকে খেলার বয়স বলে। 
এই সমযে তাহার অনুসন্গিতসাও খুব প্রবল হয়। সে তাহার 
চারিপার্থের সমস্ত ছিনিষ পৰীক্ষা ও পধবেক্ষণ কবিতে এবং তাহাদের সম্বন্ধে 
জ্ঞানলাভ করিতে চাহে । মাতিভাষার ব্যবহারেও অধিকতর দক্ষতা লাভ 
করায় সে সমস্ত জিনিষ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে থাকে | “কি ? এবং “কেন ?+-এই 
দুই প্রশ্ন সর্বদা তাহার মুখে লাগিয়া থাকে । তাই এই বয়সকে প্রশ্ন- 
জিজ্ঞাসার বয়মও বলে (0059010101786 266) 1| এই সময় তাহার 
অনুকরণ -প্রবৃত্তি ও অভিনয়-প্রবৃত্তি খুব প্রবল হয়। সে সর্বদা বয়স্ক 
লোৌকদের অনুকরণ করিতে থাকে এবং নানা লোক ব। প্রাণী সাঁজিয়! অভিনয় 
করিতে চাহে । তাই পুতুলখেল1 এই বয়সের শিশুদের প্রধান কাজ হইয়া 
পড়ে। একটা বালিশকে পর্যন্ত খোকা সাজাইয়৷ তাহার! অভিনয় করে। এই 
সময়ে তাহার কল্পনাশক্তিরও বিকাশ হয়। তাই সে রোমাঞ্চকর গল্প শুনিতে 
ভালবাসে । এই বয়সে শিশুর স্মৃতিশক্তিও সতেজ থাকে এবং তাহার 





১৬৩ শিক্ষা 


স্মৃতি স্ছায়ী হয়। সে ছোট ছোট কবিতা মনে রাখিতে পারে, নিঙ্গের 
কোন কাজের সরল বর্ণনা দিতে পারে ও গণন৷ করিতে পারে । তাহার 
বুদ্ধিরৃত্তির এবং ইচ্ছাশক্জিরও বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। সে বিভিন্ন 
জিনিষের মধ্যে পার্থক্য করিতে ও তাহাদিগকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে 
পারে। এই জময়ে তাহার আমিত্ব-জ্ঞানের উন্মেষ হয় এবং আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি জন্মে । ইহার সঙ্গে সন্গে তাহার আত্মাবমাননার প্রবৃন্তিও 
জাগরিত হয়, তাই সে গুরুজনের সম্মান করিতে ও তাহাদের আদেশ পালন 
করিতে প্রস্তৃত থাকে । 

শিক্ষা পূর্বে এই বয়সে শিশু কেবল দৌডাদৌডি করিরা ও খেলা 
করিয়া বেড়াইত, তাহার শিক্ষ। আরম্ভ করা হইত না। কিস্তু ইতিপুর্বে 
শিশুর বিকাশের যে বর্ণন। দেওস্া। হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, 
শিশুকে নানা রকম শিক্ষা দেওয়ার জন্য এই' বয়স বেশ উপযোগী । তবে 
তাহাকে এই বয়সে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া যায় না, তাহার 
বিকাশের সহিত মিল রাখিয়া নানা! রকম খেল। ও কাজের মধ্য দিয়! 
শিক্ষা দেওয়া যায়। ইউরোপে এই বয়সের শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য 
ফোয়েবেলের শিশুর উদ্ভান (13150676916 ০ চা০৪০০৩]) ও ডাক্তার 
মন্তেসরীর শিশুর গৃহ (01১11075075 [00056 ০ 197. 76৩7005১591) 
নামক বিগ্যাল্য় স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে ।৯ যে স্বানে সে রকম বিদ্যালর 
নাই তথায় গৃহেহই এই বয়সের শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হর। 


মাতা বা শিক্ষয়িত্রীই এই শিক্ষার ভার গ্রহণের অধিকতর উপযোগী । 
এই বয়সের উপযোগী শিক্ষা-ব্যবস্থা_ 


১। ভ্ঞানেক্দিয়ের ব্যবহার__শৈশবের ন্যায় এই বয়সেও শিশুর 
ইন্দ্িয়ান্ুভূতি খুব সতেজ থাকে । তাই প্রধানতঃ ইক্জিয়ের সাহায্যেই 
তাহাকে শিক্ষা দ্রিতে হয়। তাহার স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা-প্রস্থত প্রশ্ন 
করিতে নিরুৎসাহিত না করিয়া যতদুর সম্ভব পধবেক্ষণের সাহায়েয তাহাদের 


মত্প্রনীত 'আধুনিক বিশেষ পদ্ধতি।র প্রথম অধ্যাক়্ স্রষ্ঠব্য 
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উত্তর পাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্টে তাহার জ্ঞানেক্দিয়গুজির 
যথেষ্ট ব্যবহারের ব্যবস্থা! করা প্রয়োজন । জ্ঞানেক্দ্িয়ের ব্যবহার করিয়। 
বন্ত-পাঠ ও প্রক্ৃতি-পাঠ শিক্ষা দিয়াই শিশুর এই জ্ঞানতৃষ্ণার তৃপ্তি 
সাধন করা যায়। অবশ্ত এই বয়সে উক্ত ছুই বিষয় পাঠের সুচনা করা 
যায় মাত্র । 

২। কথোপকথন ও গল্স-_কথোপকথন ও গল্পের মধ্য দিয়াই 
ভাষা-শিক্ষার সূচনা করিতে হয়। কৌতৃহলোদ্দীপক ও রোমাঞ্চকর গল্প 
ব্লিলে শিশু খুব আনন্দ পাইবে এবং তাহাতে তাহার কল্পনা-শক্তিরও বিকাশ 
হইবে। কিন্তু ভূতের গল্প বা ভয়োশপাদক গল্প বলা ভাল নয়। ইহাতে 
শিশুর অন্তরে ভয়ের ভাব প্রবল হয ও সে ভীরু হয। তাহার পরিবতে 
মান্তষের ছুঃসাহসিক কাজের গল্প বল। যাইতে পারে । 

৩। হাতের কাজ-_ খোদানো ছবির উপব হন্ত-পরিচীলনা, নক্সা সম্পূর্ণ 
করা, শ্লেটে বাঁ কাগজে নিজ ইচ্ভামত ছবি আক।, কাগজ ভাজ করিয়া বা! 
কাটিয়। নানা জিনিষ তৈঘাব করা, মাটির জিনিৰ তৈয়াব কর। ইত্যাদি । 
ফোয়েবেলের ব্যবস্থীমত খেলনাগুলির ব্যবহার শিশ্গী দেওয| যাইতে পারে। 

৪। গীণন। শিক্ষা-কেবল বস্তর সাহায্যে ১০০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা 
ও সরল যৌগ-বিয়োগ শিক্ষা দেওয়া যায়। 

৫1 গ্বান_ সহজ সহজ গান ও কর্মসঙ্গীত-_-(17.961-19105) 
50109) শিক্ষা দেওয়া উচিত । 

৬। আবৃত্তি ও অভিনয় ছোট হাট কবিতা মুখে মুখে শিগা কবিরা 
আবুত্তি করিতে এবং ধাঁলকোচিত অভিনয় করিতে উত্সাহ দেওয়া ।ভাল। 

৭। খেলা-_প্রধানতঃ খেলার ভিতর দ্রিয়াই এই বয়সে শিশুকে 
শিক্ষ। দিতে হয় । দি লইয়। লাফ দিতে ও সরল নৃত্য করিতে শিক্ষা দেওয়া 
যায়। ফোয়েবেলের ব্যবস্থামত দলবদ্ধ খেলার ব্যবস্থা করাও ভাল । 

৮। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা শিক্ষানিজে হাত-মুখ ধুইয়া ফেলা, 
পায়খানাম় গিয়া জলশৌচ করা, স্নান করা ইত্যাদি কাজ শিশুকে শিখাইতে 
হইবে। নিজের কাপড ধুইয়া লইতে, কামরা পরিষ্কার করিতে, জামাঁকাঁপড 

১১ 
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পরিতে, কাপড-চোপড়, জিনিষপত্র গুছাইয়া রাখিতেও শিক্ষা দিতে হইবে 
(11070555071 7/1601)09) | 

৯। লেখাপড়। শিক্ষা-এই স্তরের শেষে যঠ বৎসরে মন্থেসরী 
প্রণালীতে লেখা ও পড়া শিক্ষা দেওয়া যায়। ( মত্প্রণীত “আধুনিক বিশেষ 
পদ্ধতির ১ম ও ২য় অব্যায় দ্রষ্টবা )। | 


শেষ বাল্যাবস্থা। (460 01711410094) ৭--৯* বৎসর 

এই বয়সে ছুষ্ধদন্তেব পন হব এবং স্থায়ী দন্তেদগম হয়। শরীরের বৃদ্ধিও 
খুব দ্রুত হয়, শরীরের দৈর্ঘা বা উচ্চতা বসবে প্রায় ২ ইঞ্চি বাডে এবং 
মস্তিক্ের প্রায় : অংশ পুর্ণ হয় । অঙ্-প্রত।পের দ্রুত বিকাশ ও তাহাদের 
উপর অধিকতব কর্তৃত্বলাভের ফলে বালক-বাপিকার। বডই চঞ্চল হইঘা| উঠে, 
সর্বদা দৌডাদৌডি লাফালাফি করিতে ভালবাসে । অপর দিকে তাহাদেৰ 
মানসিক বিকাশও দ্রুত হয়। কোন বিষয়ে বেশীক্ষণ মনোযোগ দানের শক্তি 
বাড়ে। তাহাদের স্মৃতিশক্তিও এই ময় জর্বাপেক্ষা তীক্ষু হয়। দশম 
বৎ্বেই স্বৃতি সর্বাপেক্ষা সতেজ হয়। এও বরমে সে ছবি দেখিতে ভালবাসে, 
তাই ইহাকে ছবির বয়স (11০015 ১৪০) বল। হয়। তাহার কলনা- 
শক্তিরও দ্রেত বিকাশ হইতে খাকে। তাই সে রোমাঞ্চকর গল্প শুনিতে 
ভালবাসে । কিন্ত এখন আর সে অসম্ভব গন্প বিশ্বাম করে না, সত্য, মিথ্যা, 
সম্ভব-অসম্ভব বিচার করিতে আরম্ভ করে। এভক্রপে তাহার বিচার- 
শক্তিরও উন্মেষ হয়। সে একই রকমের জিনিষের মধ্যেও পার্থক্য বাহির 
করিতে পারে । এই সময়ে তাহার আমিত্ব-জ্ঞানও বৃদ্ধি পায় এবং সে 
অন্টের উপর নির্ভর না করিয়া নিজের বুদ্ধিতে চলিতে চাহে । হচ্ছাশক্তির 
কিছু বিকাশের ফলে সে আত্মসংযম করিবারও অধিকতর শক্তিলাভ করে । সে 
আর পূর্বের গ্যায় অন্ধভাবে আদেশ পালন করে না। তবেষে সমস্ত 
লোক ব৷। গল্পের নায়ক তাহার প্রশংসা ও বিন্ময়ের উদ্রেক করে তাহাদিগকে 
অন্করণ করিতে ও তাহাদের আদেশ পালন করিতে ভালবাসে । উদাহরণের 
সাহায্য ব্যতীত নীতি সে এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না । ভাল 
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উদাহরণ বা আদর্শ তাহার উপর খুব প্রভাব বিস্তার করে। এই বয়সে সে 
কখনও এক থাকিতে চাহে না, দলবদ্ধ হইয়। থাকিতে ও কাজ করিতে 
চাহে। 

শিক্ষা ব্যবস্থা । শেষ বাল্যাবস্থায় শিশুগণ প্রাথমিক শিক্ষালীভের উপযোগী 
হয। স্থতরাঁং এই স্তরের শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করা হইবে । 
তবে সাধারণভাবে এই বয়সের ছাত্রের শিক্ষা সম্বন্ধে এস্থলে কিছু বল! যাইতে 
পারে। এই স্তরেও জ্ঞানেক্দিয়গুলির ব্যবহার (১1556-0-81101105) 
শিক্ষা দেওয়। প্রয়োজন | হৃতরাং বস্ত-পাঠ ও প্ররুতি-পাঠ শিক্ষণীয় বিষযের 
অন্তর্গত থাকিতে হইবে। যথেষ্ট খেলার ও হাতের কাজের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে ৭ চিত্রাঙ্কন শিক্ষার উপব বিশেষ জোর দিতে হইবে । গঞ্গের 
আকাবে ও ছবিব সাহায্যে সাহিতা, ইত্তিহাস, ভূগোল প্রভৃতি শিক্ষা দিতে 
ভইবে। স্বাস্থানীতি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যের নিয়মগ্ডলি পালনেরও 
ব্যবস্থ। কর! প্রয়োজন । এই বয়সেই বস্তব নাহাযো গণিত-শিক্ষা হইতে 
লিখিত গণিত-শিক্ষা লইয়। যাইতে ভইবে। এই স্তবে নৈতিক শিক্ষা এবং 
ধর্ম শিক্ষাদানেরও বিশেষ বাবস্থা কর] উচিত। কারণ এই বয়স পযন্থ শিশু 
নীতিজ্ঞানশুন্য ((70%,.71) থাকে । ইহার পরেই সে দুর্নাতিপরায়ণ 
([7010)5]) হঠতে পাবে । তবে শুধু নৈতিক উপদেশে কোন ফল হইবে 
না। ভাল আদর্শ সম্মুখে স্কীপন, ভাল কাজে নিয়োগ এবং আদর্শ-চবিত্র 
সোৌঁকেব জীবনী-পাঠই অধিকতর ফলপ্রদ। এই বরসে ধর্মাচরণ শিক্ষা 
দেওয়াই ধর্ম শিক্ষাদানের একমাত্র কার্ধকরী উপায়। এই বয়সেব 
ছেলেমেয়েদেব দলবদ্ধ হইয়! কাজ করিতে এবং খেলা করিতে দেওয়াও 
প্রয়োজন । 


কৈশোর (3০517০99 ০1: 010100909) ১১--১৪ বংসর 


এই বয়সে বালিকাগণের জ্রেত শারীরিক বিকাশ হয়, কিন্ত 
বালকগণের শারীরিক বিকাশ কিছু বাধাপ্রীপ্ত হয়। তবে তাহাদের 
মাংস্পেশীগুলি স্থগঠিত ও শক্ত হয় এবং তাহারা অধিকতর কাধক্ষম হয়। 


১৬৪ শিক্ষা 


সেইজন্য তাার! শ্রমজনক ক্রীড়া ভালবাসে । এই সময়ও স্থৃতিশক্তি বেশ 
সতেজ থাকে এবং চিন্তাশক্তিরও দ্রুত বিকাশ হয়। এখন তাহাবা বস্তর সহিত 
সম্পর্কশুন্ বা বিমূর্ত (১০১০৪০০ বিষয়ের চিন্তা করিতে পারে। কোন 
বিষয় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করিতে পারে৷ তাহাদের ইচ্ছাশক্তির বিকাশ 
হওয়ায় তাহার] এখন চেষ্টা করিয়া কোন বিষয়ে মনৌযোগ দিতে পারে এবং 
বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখিতে পারে । ইহা ছাড1 তাহারা এখন কিছু কিছু 
যুক্তির অনুসরণ করিতে পারে । নীতির ক্ষেত্রেও এখন স্বরচিত কতকগুলি 
নিয়মের অন্সরণ করিতে চাহে | তাহাদের প্রশংসাব উপযুক্ত লোক বা! গল্পেব 
নায়কের পদাঙ্ক অন্তসবণ করিয়া কতকগুলি কাজ ভাল ও কতকণ্চলি কাজ মন্দ 
বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ করে। 

শিক্ষা _এই বয়সে ছাত্রগণ মধাবাঙ্গালা বিদ্টালযেব পাঠের উপযুক্ত 
(1731061617:161706510691৮ ১০1)০9০15 0 0901761 ০০0001655) হয , তাহাদের 
উপযোগী শিক্ষণীঘ বিষয় সম্বন্ধে যথাস্তানে আলোচিত হইবে । এই স্কলে এই 
পর্যন্ত বলা যায যে, এই বয়স শিক্ষার খুব প্রশস্ত সময় । এই সমযে 
বালক-বালিকাগণ উদার শিক্ষালাভের জন্য (60171102191 70008 007) 
প্রয়োজনীয় নানা বিষষ অধ্যয়ন আবস্ত কবিতে পাবে । বিশেষভাবে এই বয়াসে 
মাতিভাষাব যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করিতে পারে এবং ব্যাকরণ পাঠ +রিঘা৷ ভাষাজ্ঞান 
গভীর করিতে পারে। কোন বৈদেশিক ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে 
তাহাও এই বয়সে আরম্ভ করা উচিত। গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, 
ব্যাকরণ প্রভৃতি যুক্তিপুর্ণ বিষয় পাঠ আরম্ভ কবিবারও এই সময় । এই বয়সে 
প্ররতি-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার সাহায্যে প্রাথমিক বিজ্ঞানের 
(12060 -ৈে 3০127০6) জ্ঞান অর্জনও আরম্ভ করা ঘায। বালকগণ 
নিয়মপুর্ণ শ্রমজনক খেল। খেলিতে পারে, বালিকাগণক্ষে নানাগ্রকার 
নতাশিক্ষা দিলে তাহাদের স্বান্থ্োর উন্নতি হয়। এখন তাহাদিগকে নৈতিক 
গুণ সম্বন্ধেও উপদেশ দেওয়া যায়। তবে উদাহরণের সাহায্যে উপদেশ 
না! দিলে তাহা কার্ধকরী হয় না| ধর্মীচরণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মশান্ত পাঠও 
এই বয়সে আরম করা যায়। 


শিশুর শারীরিক ও মানসিক ক্রমবিকাশ ১৬৫ 


যৌবনোন্ুখ অবস্থা (0016250200০) ১৫--১৮ 


এই বয়সে বালক-বালিকাদের সর্বাপেক্ষা বেশী দ্রুত শারীরিক বিকাশ 
ও শারীরিক পরিবর্তন হয় । কারণ ইহাই কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিস্থল | 
১৪ বৎসরের বালক ১৮ বংসরের যুবকে পরিণত হয়। এই সময়ে তাহাদের 
শরীরের উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধি পায়, স্বর পরিবতিত হয়, শরীব খুব কর্মঠ ও 
সমস্থ ইন্দ্রিয় খুব সতেজ হয়। ১৭1১৮ বশুসরে শারীরিক বিকাশ প্রায় 
সম্পুর্ণ হয়। ইহার পরও মাংসপেশীর বিকীশ বা উন্নতি হইতে পারে, কিন্ত 
শরীরের আয়তন বা উচ্চতা আর বিশেষ বাডে না। 

শরীরের সঙ্গে এই বয়সে মনেরও অত্যধিক পরিবর্তন হয়। মস্তিষ্ধের 
আয়তন সম্ভবতঃ এই বয়সে সম্পূর্ণ হয় এবং মনের উচ্চবৃত্তি-সকল বিকশিত হয । 
তাই বস্ত-সম্পর্ক-শুন্য ও যুক্তিপুর্ণ বিষয় (10501700310 1,941095]1 
৩০৪০)০০ট হৃদয়প্ম করা সহজ হয় এবং সেই রকম বিস্ধ শিক্ষায় তাহারা বেশী 
আনন্দ পায়। এই বযসে বালক-বালিকার। অত্যধিক কল্পনাপ্রবণ ও ভাবপ্রবণ 
হয়। বতমান হইতে ভবিযাতেব চিন্তাই তাহাদের মনের উপর বেশী প্রভাব 
বিস্তার করে। ভবিধ্যতের উচ্চ আশা ও স্বপ্পে তাহাদের মন বিভোব থাকে । 
তাই দ্িবাস্বপ্র এই বয়সের ধর্ম বলা হয। এই ব্যসে শারীরিক ও মানসিক 
কর্মশক্তি অত্যধিক বৃদ্ধি পায়, তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও উত্তেজনায় মন 
সর্বদ। উদ্বেলিত হয়, প্রবল ভাবপ্রবাহ তাহাদিগকে ভাসাইযা লইয়া 
যাইতে চাহে । সাধারণতঃ এই বয়সে তাহাদের আত্মশক্তিতে অতিবিশ্বাস 
হয়, কোন কাজই তাহারা অসম্ভব বলিয়া মনে করে না। সামাজিক ও 
নৈতিক বিষয় তাহাদের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করে। ধর্ম ও জাতির 
উন্নতিসাধনে তাহার! অতিশয় আগ্রহশীল হয়। এই বয়সে বাঁলক- 
বালিকাগণ অত্যধিক জঙ্গপ্রিয়ও হয় এবং তাহাদের উপূর সঙ্গীর প্রভাব 
খুব প্রবল হয়। বীরপুজ। (136510-৬01510119) এই বয়সের ধর্ম | 
তাই তাহারা নেতার আদেশ বা উপদেশমত যে-কোন কাজ করিতে প্রস্তত 
থাকে । কোন বড় নেতা নিকটে নাঁ থাকিলে সমপাঠীদের বা সঙ্গীদের মধ্যে 


১৬৬ শিক্ষা 


একজনকে নেতা নির্বাচন করে । নেতার অধীনে সঙ্গবদ্ধভাবে কাজ 
করিতেই তাহারা খুব আনন্দ পায়। এই বয়সেই তাহাদের যৌন-প্রবৃত্তির 
(5২-19500০0) উন্মেষ হয় এবং তাহান্দের জীবনের উপর খুব বেশী 
প্রভাব বিস্তার করে। 


শিক্ষা-ব্যবস্থা 


: এই বয়সে বালক-বাঁলিকাগণকে পরিচালন করা অত্যান্ত কঠিন কাজ। 
কেনন।, তাহাদের প্রবল ভাবপ্রবাহ দমনের চেষ্টা করিলে তাহারা হয়ত 
বিদ্রোহী হইবে, বাধাপ্রাপ্ত খরআোতা তটিনীর ন্যায় উছলিয় উঠিবে, অথবা 
আত্মপ্রকাশের স্থযোগ না পাইয়া সমস্ত কর্মশক্তি হারাইয়া ফেলিবে এবং 
জীবন্মত অবস্থায় কোনমতে জীবন কাটাইকে। স্থতরাং তাহাদের প্রবল 
ভাবপ্রবাহ রোধ করিবার চেষ্টা'ন! করিয়া তাহ। স্থুপথে পরিচালনার 
চেষ্টাই করিতে হইবে । তাহাদিগকে অবসর সময়ে সমাজসেবা, দেশ- 
সেবা, দীনছুঃখীর সেবা, দলবদ্ধ হইয়1 দেশ-ভ্রমণ প্রভৃতি ভাল কাজে নিয়োজিত 
রাখিলে তাহাদের প্রবল ভাবপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং তাহাদের বিপুল 
কর্মশক্তির সদ্বাবহার হইবে। তবে পুর্বোক্ত মহৎ কাজসমূহে যোগ দিয়াও 
বিপথগামী হইবার দৃষ্টান্ত বিরল নহে । স্্রনেতার অভাব বা কুনেতার 
প্রভাবই তাহার প্রধান কারণ। অথচ কোন না কোন নেতার অধীনে কাজ 
কর] এই বয়সের স্বাভাবিক ধর্ম । স্থতরাং শিক্ষক এবং অভিভাবককেই খুব 
সাবধানতার সাহত তাহাদের উপযুক্ত নেতা নির্বাচন করিয়া দিতে হইবে, 
অথব1 যখনই সম্ভব তীহাদিগকে নিজেই নেতার স্থান, অন্ততঃ প্রধান নেতার 
স্থান গ্রহণ করিতে হইবে । বস্তৃতঃ এই সময়েই শিক্ষককে ছাত্রের বন্ধু, 
পরিচালক ও বিজ্ঞ উপদেষ্টা হইতে হয । 

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই বয়সের বালক-বালিকাীগণ অন্ধভাবে 
আদেশ পালন করে না, আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব এবং যুক্তির 
সাহায্যেই তাহাদিগকে পরিচালিত করিতে হইবে । অপর দিকে 
শিক্ষক ও অভিভাবককে খুব সাব্ধানতার সহিত তাহাদের সঙ্গী-নির্বাচন 


শিশুর শারীরিক ও মানসিক ক্রমবিকাশ ১৬৭ 


করিয়া দিতে হইবে । কারণ এই সময়ে কুসঙ্গের প্রভাবেই অধিকাংশ 
ছেলেমেয়ে নষ্ট হয়। তাহ। ছাড। কর্মহীনতাও এই বয়সের ছেলেমেয়েদের 
সর্বনাশের কারণ হয়ু। স্থতরাং তাহাদিগকে সর্বদাই কোঁন-না-কোন ভাল 
কাজে নিয়োজিত রাখিতে হইবে । তাহাদের "আত্মবিশ্বাস বুদ্ধি করিবার 
জন্ত যখনই সম্ভব ত্বাহাদের উপর এক এক কাজের ভার দেওয়া 
উচিত এবং তাহাদের স্কন্ধে কাজের দারিত ন্যস্ত করিয়। তাহাদিগকে 
যতদূর নম্ভব স্বাবীনভানে কাজ করিতে দেওয| উচিত। তাহা করিলেই 
অন্যেব উপর নির্ভরশীল বালঝ্-বালিক1 এই বসের পর স্বাবলম্বী ও দায়িত্বশীল 
পুরুষ বা! স্্রীতে পবিণত হইতে পাবে। এই সময়ে তাহাদেব ভাবপ্রবণ 
হৃদয়ে নানা উচ্চাশ। জাগাইতে হইবে এবং নান। উচ্চ আদর্শ তাহাদের 
সামনে ধরিতে হইবে, যেন সেগুলি অন্থকরণ করিয়া তাহারা নিজ নিজ জীবন 
উন্নত করিতে পাবে। তাই এই বষসে প্রথিবীব নানা দেশেব নেতৃস্থানীয় 
মহাপুরুষগণের জীবনী পাঠ করিতে তাহাদিগকে খুব উংসাহ দেওয়া উচিত। 
উহার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তি ও বিচারের সহিত নীতিশিক্ষা ও ধর্মোপদেশ 
দেওয়ার ব্যবস্থা করাও একান্ত প্রয়োজন | কারণ এই ভাবপ্রবণ বয়সে উচ্চ 
নীতিজ্ঞান ও ধর্মজ্ঞান জাগাইতে না পারিলে সমস্ত সাবধানতা অবলগ্বন 
করিয়াও তাহাদিগকে স্থপথে বাখা কঠিন হয! 

পুর্বেই বলা হইয়াছে যে, এই বরসে বাঁলক-বালিকাদেব শারীরিক ও 
মানসিক কর্মশক্তি অত্যধিক বৃদ্ধি পাঁয়। সুতরাং এই সময় তাহাদের জন্য 
যথেষ্ট শারীরিক ও মানসিক কাজের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। 
উদ্ধার শিক্ষাদানের জন্য পরার সমস্ত স্কুলপাঠ্য বিষয় এই সময়ে শিক্ষা 
দেওয়ার বাবগ্ছ। কর! প্রয়োজন । ইহ। ছাডা এই সময়ে তাহাদিগকে 
নাগরিক কর্তব্যও শিক্ষা দিতে হইবে। উচ্চভাবপুর্ণ সাহিত্য 
শিক্ষাদানের এবং নানা বিষয়ে প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণ! জাগাইবারও এই 
প্রশস্ত সময় । 

মানসিক কাজের সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট শারীরিক পরিশ্রমেরও ব্যবস্থা! 
করিতে হইবে, নানাপ্রকার নিয়মপূর্ণ, শ্রমসাধ্য প্রতিযৌগিতামূলক খেল 


১৬৮ শিক্ষ। 


খেলিবার স্থযোগ দিতে হইবে । তাহা ছাড়া নানাপ্রকার ব্যায়াম 
(085 07707950109) করিয়া এই সময়ে দেহ স্থগঠিত না করিলে তাহাদের 
শারীবিক বিকাশ সম্পূর্ণ হইবে না। 

এই বয়সেই অধিকাংশ ছেলেকে জীবিকার্জনের জন্যও তৈরী 
করিতে হইবে। ১৪ বংসর পুর্ণ হইলেই যে-সকল ছেলে বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উচ্চ 
শিক্ষা পা€য়ার উপযুক্ত নহে তাহাদিগকে বিভিন্ন ব্যবসায় শিক্ষা! দেওয়ার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

এই বয়সের প্রবল যৌন-প্রবুত্তি (36 হ-1)506006) সংযত করিবার জন্য 
তাহাদিগকে সর্বদা বযুষ্ক আত্মীয়েব সঙ্গে সঙ্গে রাখা প্রয়োজন, কখনও একা 
থাকিতে দেওয়া উচিত নহে । তাহ। ছাড়া সর্বদা তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত 
রাখিতে হইবে ও কঠোর শারীরিক পরিশ্রমে অভান্ত করিতে হইবে । তাহা 
হইলে তাহারা কুসঙ্গে মিশিবাব যোগ ও কুচিন্তাঘ় মগ্ন হইবার অবসর পাইবে 
না। কেহ কেহ এই বয়সেই বাঁলক-পালিকাদিগকে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে 
উপদেশ দেওয়া বাঞ্চনীয় মনে করেন । কিন্তুখুব সতর্কতার সতিত এই বিষয়ে 
শিক্ষা দিতে না পারিলে ইহাঁব ছ্রাবা যৌন-প্রব্ুতি স্যত না হইর। বং বর্ধিত 
হওয়ার আশঙ্কা থাকে । তবে অপরিণত বয়াসে তন্দ্িঘু-চরিতভার্থতার পরিণাম 
সম্বন্ধে তাহাদিগকে সচেতন কবা একান্ত প্রয়োজন। একজন প্রবীণ 
চিকিৎসকের উপর এই বিষবে উপদেশ দেওয়াব ভার দেওয়া যাইতে পারে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
শিশুর শেণী-বিভাগ 


ইহা বল! বাল্য যে সমবমস্ক সকল শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ 
সমান নহে। পুর্বে যে ক্রমবিকাশের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা সমবয়ুক্ক 
ছেলেমেয়েদের গড-পডতা বিকাশ নির্দেশ করে মান্র। 

প্রকৃতি ও মেজীজ (7575051807610) হিসাবে শিশুগণকে বিভিন্ন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 

সাধারণত: দুই প্রকৃতির শিশু দেখ। যায়, বথা,_দ্রেত প্রকৃতি ও ধীর 
প্রকৃতি । প্রথম শ্রেণীর শিশ সহজে শিখে ও সহজে ভুলে, খুব চট্পটে 
এবং সজীব (৬1৮০০1০০১১ কিন্তু বডই অস্থির-প্ররুতি। এক সময়ে খুব 
প্রফুল্ল থাকে, পরক্ষণেই ভয়ানক বিমর্ষ হইয়া পড়ে; তাড়াতাডি বিচার ও 
সিদ্ধান্ত কবিতে পারে, কিন্তু মোটেই অধ্যবসায়ী নহে , সহজেই ক্রোধান্ধ হয়, 
কিন্ত উদার প্রকৃতি বলিয়? সহজেই ভুলিঘাঁ যাঁয়। সহজে চিত্াকর্ণ করে ও 
জনপ্রিয় হয়, কিন্তু অস্থিরচিত্ততা ও উত্তেজনা-প্রবণতার জন্য শেম পর্যন্ত 
জনপ্রিয়তা রক্ষা করা কঠিন হইঘা পডে। তাহারা ভবিষ্যতের চিশ্বায় 
বিভোর থাকে, বর্তমানের কথা মনে রাখিয়া হিসাব করিয! কাজ কবিতে 
পারে না। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশু ধীরে শিখে, কিন্ত দেরীতে ভুলে , গম্ভীর, স্ফৃত্তি- 
হীন, কিন্ত অনেকটা স্থিবচিত্ত, সহজে তাহাদের মেজাজ পরিবতিত হয় না 
অত্যন্ত ধীরে কিন্তু অনেকটা! নিভূলিভাবে বিচার ও সিদ্ধান্ত করে এবং দৃটভাবে 
ধরিয়া থাকে ; সহজে রাগান্বিত হয় না, কিন্তু একবার রাগিলে সহজে শান্ত 
হয় না ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারে। বর্তমান সম্বন্ধে খুব সচেতন থাকে 
এবং হিসাব করিয়া কাজ করে, সহজে চিত্তাকর্ণ করে না ও জনপ্রিয় হয় না, 
কিন্ত পরিণামে বেশ প্রভাব বিস্তার করে। 


১৭৩ শিক্ষা 


মেজাজের তারতম্য-অশ্ুসারে কেহ কেহ শিশুগণকে চারি শ্রেণীতে 
বিভক্ত করেন । যথা,__ 

(১) পিত্তবন্ছল ব৷ উগ্র প্রকৃতি (00016110)1 ইহারা দ্রুত- 
প্রকৃতি, কিন্তু দুটচি ; উদ্যবপুর্ণ ও আবেগপূর্ণ । 

(২) বিমর্ষ-প্রকৃতি (6197011011০) । ইহার। ধীর-প্রকৃতি ও দু চিত্ত, 
ভাবাবেগ-প্রবণ (991)01179191, ও আত্ম-পর্যবেক্ষণকারী (7009576001৮) 
ধীরে বিচার কবে ও সিদ্ধান্ত করে। 

€৩) দট-প্রত্যয়শীল-প্রকৃতি (১71)501112) । ইহারা দৃঢ় চিত্ত, 
আগ্রহশীল, সহজে প্রভাবিত হয ও সহজে পরিবর্তনশীল । 

(8) ল্লোক্ষাপ্রধান বা মন্থুর-গ্রকৃতি (1)1550)801০)1 ইহারা 
ধীর ও দুর্বল-চিত্ত। খুব ধীরে কাজ করে কিন্তু ধরিয়া থাকে, 
নাছোড়-বান্দা। 

বুদ্ধিবৃত্তির দিক্‌ হইতে মনোবিজ্ঞানবিদ্গণ শিশুকে আরও কয়েক শ্রেণীতে 
বিভক্ত করেন। যথা, কেহ স্ছিতিশীল (১৭০.০)যেকোন কাজে ধরিয়া 
থাকে । কেত গতিশীল (0508010)-উদ্যমপরীয়ণ কিন্তু বেশীক্ষণ এক কাঁজে 
ধরিয়া থাকিতে পারে না কেহ স্ক্মদশ্শী ([766151৬6), কেহ বিস্তার-দর্শা 
(0180056%6)1| কেহ বেশী কল্পনাশীল, কেভ বিচারশীল, কেহ অস্ত্র্শী 
(901016561৮6), কেহ বহির্দশী (003501৬6) ইত্যাদি | 

সকল ছেলে সম্পূর্ণভাবে উপরি-উক্ত কোন বিভাগের অন্তর্গত না হইলেও 
উপরি-উক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর শিশুব প্রকৃতি বাঁ মেজাজের সহিত তুলনা করিয়া 
শিশুগণের ঠিক প্রকৃতি নির্ধারণ করা সহজ হয়। 
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দ্বিতীয় ভাগ 
বিছ্যালয়-পরিচালন। ও শ্রেণী-পাঠন। 


প্রথম অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


শিক্ষক 


শিক্ষাদান-কার্ষে শিশুর পরেই শিক্ষকের স্থান। এই পথন্ত কেবল 
শিশু সম্বন্ধেই আলোচনা হইয়াছে । এইক্ষণে স্ুশিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা ও 
গুণাবলী আলোচনা করা হইবে । 

শিশু এই পৃথিবীতে নৃতন আগন্তক | স্থৃতরাং সে তাহার পরিবেষ্টনাব 
জ্ঞানলীভেব জন্য ব্যগ্র। অপবদিকে জ্ঞান অনন্ত, এই বিশ্বব্রঙ্গাণ্ড জ্ঞানের 
ভাগার । কিন্ত শিশুর চারিদিকে অনন্ত জ্ঞানভাগার সজ্জিত থাকিলেও 
তাহার দ্বার যেন অর্গলবদ্ধ। অন্যের সাহাধ্য ব্যতীত সে এই জ্ঞানভাগু।রের 
দ্বার খুলিয়া জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পাবে ন। ও তাহার সদ্যবহার কবিতে পাবে না। 
কারণ অন্য পশু-শাবকের চ্যায় মানব-শিশু জন্মের পরই আপনার 
পায়ে দাড়াইতে পারে না এবং আত্ম-চেষ্টায় জীবনধারণ করিতে পারে না। 
অপর দিকে অন্য পশু-শাবক হইতে তাহার অধিকতর বিকাশ ব৷ 
উন্নতি সম্ভবপর । হ্থতরাং টৈশবে তাহাকে যত্রের সহিত লালন-পালনের 
জন্য ও তাহার সর্বতোমুখী বিকাশ-সাধনের জন্য সি পরিচালকের প্রয়োজন । 
এই গুরুতর কাজের দাধিত্ব স্বভাবতঃই তাহার মাতাপিতার উপরই ন্থাস্ত 
হওয়া উচিত। তাই মনীষী রশো। বলিরাছেন, পিতাকেই শিক্ষক হইতে 
হইবে। অনেক সময় পিতামাতার প্রয়োজনীয় অবসর বা! যোগ্যতা থাকে না 
বলির! শিক্ষকের উপরেই এই গুরুতর দায়িত্বভার অপ্পসিত হয়। কিন্ত 
বিশেষ কোন গুণেব অধিকারী না হইয়া এবং বিশেষভাবে প্রস্তত না হইয়া 
সকলেই কি শিক্ষক হওয়ার উপযুক্ত? শিক্ষার অর্থও লক্ষ্য এবং শিশুর 
প্রকৃতি সম্বন্ধে ইতিপুর্বে যে আলোচনা হইয়াছে তাহা হইতে সহজেই উপলব্ধি 
হইবে যে শিক্ষাদান অত্যন্ত জটিল ও দায়িত্বপুর্ণ কার্য । 
ইহা একট। অত্যন্ত কৌশলপুর্ণ (51815 76501001021) কাধ । ঠিকভাবে 
শিক্ষাদীনের উপর শিশুর বিকাশ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বস্ততঃ শিক্ষকই 


১৭৪ শিক্ষা 


শিশুর ভবিষ্যৎ প্রস্তত করিতেও পারে, ধ্বংস করিভেও পারে। 
স্বতরাং নিপুণতার সহিত এরূপ জটিল, গুরুত্বপুর্ণ ও কৌশলপুর্ণ কার্ধ সম্পাদনের 
জন্য খুব স্থুদক্ষ শিল্পীর প্রয়োজন । তাই স্থশিক্ষক হওয়ার জন্য কি কি বিশেষ 
গুণ থাকা প্রয়োজন তাহাই এস্থলে আলোচনা করা হইবে । 


স্ুশিক্ষকের গুণাবলী 

1৬0. চ€101৮21 ৬৬16) অতি হ্বন্দর ভাষায় আদর্শ শিক্ষকের চিত্র অস্ষিত 
করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “শিক্ষক কেবল খবরের উত্স বা ভাণ্ডার 
নহেন; কিংব। শিশুকে প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার খবর 
সরবরাহকারী নহেন; শিক্ষক শিশুর বন্ধু, পরিচালক ও বিজ্ঞ 
উপদেষ্ঠা; তিনি তাহার সুদক্ষ শরীর গঠনকারী, মনের বিকাশ 
সাধনকারী ও চরিত্র গঠনকারী 1% 

স্থশিক্ষকের গুণাবলীকে প্রধানতঃ ছুইভাগে বিভক্ত করা যায়। 
যথা,_স্বাভাবিক গুণাবলী ও অজিত গুণাবলী । 

স্বাভাবিক গুণাবলী । যে-কেহ স্থুশিক্ষক হইতে ইচ্ডা করেন তাহার 
শরীর ্ুস্থ, সবল ও কষ্টসহিবুঃ হইতে হইবে এব তাহাকে উদ্মশীল ও 
অধ্যবসাধী হইতে হইবে। তাভা না হইলে তিনি উদ্যম সহকারে কর্তব্য 
সম্পাদন করিতে পারিবেন নী। শিক্ষক অলস বাঁ দূর্বল হইলে তাহার প্রদত্ত 
পাঠ জীবন্ত (1৮615) ও ফলপ্রস্থ (৪6০০৮:%০) হয় না। “ভার তীন্ষুবুদ্ধি, 
প্রথর স্মৃতিশক্তি, প্রবল কল্সনাশক্তি, উচ্চ বিচারশক্তি ও পর্যবেক্ষণ 
ক্ষমতা থাকিতে হইবে। ছাত্রদের হইতে তিনি অধিকতর বুদ্ধিমান না 
হইলে বা তিনি কথায় কথায় ভূল করিলে তাহার। তাহার প্রতি শ্রদ্ধার চোখে 
দেখিবে না। ঘেকোন জটিল প্রশ্নের নিজে বিচার করিয়া দ্রুত সিদ্ধান্ত 
করিতে ন| পারিলে তিনি ছাত্রদের পরিচালিত করিতে পারিবেন না । 

হার অফুরন্ত ধৈর্য থাকিতে হইবে এবং তাহার মেজাজ শাস্ত 
হইতে হইবে। নতুবা তিনি শিশুগণের স্বাভাবিক চঞ্চলতা ও অক্ষমতা 
উপেক্ষা করিয়া সহিষ্তার সহিত তাহাদের বিকাশসাধনে নিযুক্ত থাকিতে 
পারিবেন না। 


শিক্ষক ১৭৫ 


সরল, অমায়িক, প্রফুল্পচিত্ত ও সহানুভূতিসম্পন্প না হইলে তিনি 
শিশুর হৃদয় জয় করিতে পারিবেন না। তাহার শিশুর অন্তঃকরণ 
থাকিতে হইবে এবং শিশুকে ভালবাসিতে হইবে । নিজ বাল্যজীবনের 
কথা স্মরণ করিয়া তাহার সাহায্যেই তাহাকে শিশুব মনোভাব বুঝিবার চেষ্টা 
করিতে হইবে, এবং আন্তরিক সহানুভূতির সহিভ তাহাকে পবিচালিত 
করিতে হইবে। তাহার বালোর চঞ্চলতাব কথ| ভাবিয়া দেখিলে তিনি 
শিশুর চঞ্চলতা! ম্বাভাবিক বলিয়। বুঝিতে পাবিবেন । 

তাহার সমস্ত মুদ্রাদোষ পরিহার করিতে হইবে । মনে রাখিতে 
হইবে যে, শিশু খুব অগ্করণপ্রিয় ও কঠোর সমালোচক । প্রত্যেক কথা 
বলিতে তিনি যদি কোন শব্দ পুনঃ পুনঃ আবুন্তি করেন ব। কোন হান্টোদ্দীপক 
অঙ্গভঙ্গী করেন তাহা হইলে শিশুগণ তাহার অন্রকবণ করিবে ও তাহাকে বাঙ্গ 
কবিতে উত্সাহিত হইবে, | 

তাহার ভাল বর্ণনা দেওয়ার শক্তি ব। বাগ্মিতা থাক। প্রয়েজন । 
তাহার উচ্চারণ বিশুদ্ধ, এবং স্বব জম্পষ্ট, গিষ্ট « প্রযোজনমনত উচ্চ হইতে 
হইবে | 

তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কিছু মৌলিকত। থাকিতে হইবে। 
কারণ তাহাকে শ্রেণীতে বপসিঘ্ধাই অনেক কঠিন সনশস্তাব সমাধান করিতে হইবে 
এবং অবস্থোপযোগী কর্তবা নির্ধারণ কবিতে হইবে । 

তাহার আত্মবিশ্বাস না থাকিলে তিনি তাভাব শক্তি ও জ্ঞানের সদ্ঘাবভার 
করিতে পারিবেন না, এবং হ্াাত্রের। তাহার শ্রেত্ উপলব্ধি করিয়া তাহার 
দ্বারা পরিচালিত হইতে চাহিবে না। 

শিক্ষক মাত্রেরই কিছু রসঙ্ঞান (6747০৭:) থাকা প্রয়োজন । তাহা 
না থাকিলে তাহাঁব প্রদত্ত পাঠ সবস ও চিত্তাকর্ষক হইবে নাঁ। খুব গুরুতর 
বিষয় শিক্ষণ দেওয়ার সময়ও মপ্যে মধ্যে রৃহস্তজনক মন্তব্য করিয়া ছাত্রগণকে 
হাসিবার স্থযোগ দিলে তাহাদের উপর যে কাজের চাপ পড়ে তাহা কিছু 
হাল্কা বোধ হইবে | কিন্তু ইহা দেখিতে হইবে যে, তাহার! যেন শিক্ষকের 
সঙ্গে হাসে, শিক্ষকের প্রতি নাহাসে। 


১৭৬ শিক্ষা 
শিক্ষক উচ্চ ব্যক্তিত্বসম্পন্প ও দৃঁ়চিত্ত না হইলে চঞ্চলঘতি শিশুগণকে 


নিজ ক্তৃত্বাধীনে রাখিতে পারিবেন না। তাভাব ব্যক্তিত্বের অভাব বা। 
ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতার কিছুমাত্র প্রমাণ পাইলেই ছাত্রগণ তাহার কর্তৃত্ব উপেক্ষা 
করিতে ও তাহার অবাধ্য হইতে সাহসী হইবে। তিনি আন্তরিক সহানুভূতির 
সহিত ছাত্রদের সমস্ত অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করিবেন , কিন্ত একটা সিদ্ধান্ট 
করিয়া কোন আদেশ দিলে দুঢতার সহিত ছাত্রগণকে তদন্ুুষায়ী কাধ করিতে 
বাধা করিবেন । 

উহার সঙ্গে সঙ্গে তাভার কর্মচতুরতা (7৪০0 না থাকিলে তিনি 
নিবিবাদে ছাত্রদের চালাইতে পারিবেন না| বা বিগ্ভালয় পরিচালন] 
করিতে পারিবেন না। এস্থলে বল। প্রয়োজন যে, কর্মচতুরত। সঙ্বদ্ধে অনেকেধ 
ভূল ধারণা আহে বা অনেকে উহার অপব্যবহ্থাব করেন। সমস্ত অবস্থ। 
ভালরূপে বিচাব কবিয়া এবং প্রত্যেক কাজের ফলাফল চিন্তা করিরা, 
তৎপরতা ও সতর্কতার সহিত অবস্থার উপযোগী উপাষ নির্ধাবণ করা এবং 
দৃটতার সহিত তদক্ষঘায়ী পাজ করট্ুকেই কর্মকৌশল বা ক্ঘচতুবতা বলে । 
বস্তৃতঃ যতদূব সম্ভব সংঘম এডি) কর্তবা কবাই কর্ম-চতিবত।। কিন্তু 

হঘর্ষের ভবে কর্তবা অসহেলা বরাকে কোনমতে কর্নচতুরতা বল| যায ন|। 

সর্বোপরি শিক্ষককে চরিত্রবান হইতে হইবে। সত্যবাদী, অকপট- 
চিত্ত, স্ারপরায়ণ, কতবাপরারণ ও সম্পূর্ণ পক্ষপাতশুন্য না হইপে শিক্ষক ছাত্রের 
শ্রদ্ধালাভ করিতে পারিবেন ন।। মুখে যাহা উপদেশ দেন নিজে কীযতঃ 
তাহার অনুসরণ না করিলে ছাত্রের নিকট তাহার উপদেশেব কো।ন সুলা 
থাকিবে না। তীহার নিকট সর্বধ] হ্ধিচার পাইবে বলিষ। বিশ্বাস না থাকিলে 
ছাত্রগণ অন্তরের সহিত তাহাব নেতৃত্ গ্রহণ করিবে না। 


অঞ্জিত গুণাবলী 


(১) উচ্চশিক্ষা-_শিক্ষক মাত্রেরই ষতদূর সম্ভব উচ্চশিক্ষা লাভ করা 
প্রয়োজন । কারণ অনেক সময় একটি ছোট শিশুকে কোন বিষয় শিক্ষা 
দেওয়ার জন্যও সেই বিয়য়ের অতি উচ্চ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। কেবল 


শিক্ষক ১৭৭ 


পাঠ্যপুস্তকের পুনরাবৃত্তি করিলে পাঠ চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ হয় না। 
পাঠ্য বিষয়ের উপর শিক্ষকের যথেষ্ট অধিকার না থাকিলে তিনি তাহা ঠিকভাবে 
ছাত্রের সামনে উপস্থিত করিতে পারেন নী। অপর দ্বিকে যে বিষম শিক্ষা 
দিতে হইবে কেবল সেই বিষয়ের উচ্চজ্ঞানই সুশিক্ষা দানের জন্য যথেষ্ট নহে। 
কেননা, শিক্ষণীয় বিষয়গুলি পবম্পর সম্পর্কযুক্ত । এক বয় ভালবপে শিক্ষা 
দিতে হইলে তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত অনেক বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের 
প্রয়োজন হয়। স্ৃতরাং স্থুশিক্ষক হইতে হইলে তিনি যে যে বিষয় 
শিক্ষা দেন, সে-সকল বিষয়ে স্বাহার উচ্চজ্ঞান এবং অন্যান্য স্কুলপাঠ্য 
বিষয়ে সাহার সাধারণ জ্ঞান থাক! দরকার! 

€২) কতিপয় বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান। পূর্বেই বণিত হইয়াছে যে 
শিক্ষার সহিত মনোবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে । সুতরাং সুশিক্ষা দানের 
জন্য মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান একান্ত অপরিহাধ। শিশু-মনোবিজ্ঞানের সহিত 
সুপরিচিত না হইয়া শিশুকে ঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়! কঠিন। হহা ছাড়া 
শারীরিক শিক্ষাদানের জন্য স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান (7561606) ও শরীর-তত্বের 
(21,55191985) জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । নৈতিক শিক্ষাদানেব জন্য নীতি 
বিজ্ঞানের সহিত স্থপরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেরূপ সমাজ-বিজ্ঞান ও 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান সন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া কেহ নাগরিক-শিক্ষা দিতে 
পারে না। অবশ্য একই শিক্ষককে এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান অজর্ন করতে 
হইবে না। তিনি যে বিষয় শিক্ষা দেন তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত, 
বিষয়ের বা বিষয়গুলির প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকিলেই হইবে । তবে 
সকল শিক্ষককে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সহিত সুপরিচিত হইতে হইবে। 

(৩) শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাদান-প্রণালীর কার্ধতঃ জ্ঞানলাভ 
(51171707606 158,01)215) | 

কোন বিষয়ের উচ্চজ্ঞান থাকিলেই যে সে-বিষয় ভাল শিক্ষা দেওয়া যায় 

1নহে। কি প্রণালীতে ও আকারে শিক্ষা দিলে তাহ! ছাত্রের সম্পূর্ণ 
বোধগম্য হইবে এবং তাহার দ্বার! ছাত্রের মানসিক বিকাশের ও চরিত্র-গঠনের 
সাহায্য হইবে তাহ! অবগত না থাকিলে অতি উচ্স্থান লইম়়াও কোন বিষয় 

১২ 
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ভাল শিক্ষা দেওয়া যায় না। বস্তৃতঃ শিক্ষা বলিতে কি বুঝায়, তাহার 
স্থপরিচিত মূলস্থত্রগুলি কি কি, এবং পূর্বের কৃতবিদ্ শিক্ষকগণের অক্রাস্ত 
পরিশ্রম, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও গভীর গবেষণার ফলে কি কি শিক্ষাদান-কৌশল 
বা শিক্ষাদান-প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে সম্পৃণ অজ্ঞ থাকিয়া 
কাহারও শিক্ষানীন-কাধে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে । ট্রেনিং স্কুল বা কলেজেই 
এই সকল বিষয় কার্যত শিক্ষা দেওয়া হয়; স্ৃতরাং সকল শিক্ষকের পক্ষে 
ট্রেনিং পাওয়া বাঞ্ছনীয় | 

অনেকে মনে করে যে উচ্চশিক্ষা লাভ করিলে এবং শিক্ষকের স্বাভাবিক 
গুণগুলির অধিকারী হইলে যে কেহ স্বীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিক্ষাদানের 
কৌশলগুলি আয়ত্ত করিতে পারে । তাই তাহারা অভিজ্ঞ শিক্ষককে ট্রেনিং 
প্রাপ্ত শিক্ষক হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করে। কিন্তু একটু ভাবিয়৷ দেখিলে বুঝা 
যাইবে ষে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মুক'। কারণ, (১) সকল শিক্ষকের উদ্ভাবনী" 
শক্তি থাকিতে পারে না। স্বতরাং সকলেই স্বীয় অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রকুষ্ 
শিক্ষাদান-কৌশল উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইবে না। (২) খুব প্রতিভাবান 
এবং উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকও অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রকুষ্ট পন্থা উদ্ভাবনের পুর্বে 
বহু ভূল করিতে পারেন এবং তাহার ফলে শিশুর অপুরণীয় ক্ষতি হইতে 
পারে। (৩) পূর্বের কৃতবিদ্য শিক্ষকদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও গভীর গব্ষণার 
ফলে যে-সকল সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছে স্বীয় 
অভিজ্ঞতার সাহায্যে সেগুলি পুনঃ আবিষ্কারের চেষ্টা করা পগুশ্রম মাত্র । 
€৪) যদি তুল পন্থার অনুসরণ করিয়া কেহ দীর্ঘ অভিজ্ঞতা অজন করে তবে 
তাহার সেই অভিজ্ঞতার মূল্য কি? 

(৫) ট্রেনিং স্কুল বা কলেজে শিক্ষার মূলসুত্রগুলিও পূর্বের উদ্ভাবিত 
শিক্ষাদান-কৌশল বা শিক্ষাদান-প্রণালীর জ্ঞানদীনের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞ 
শিক্ষকের তত্বাবধানে সেগুলি কার্ধতঃ প্রয়োগ করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 
হয়। স্বতরাং ট্রেনিং-প্রাপ্ত শিক্ষক পুর্বের কৃতবিদ্য শিক্ষকগণের অভিজ্ঞতার 
ফলভোগ করিতে পারেন, এবং প্রকুষ্ট পদ্ধতিতে নিজেও অভিজ্ঞত। অর্জন 
করিবার স্থযোগ পাইয়৷ থাকেন । 


শিক্ষক বি 


(৬) ট্রেনিং পাওয়ার কলে প্রাকৃতিক গুণসম্পন্ন শিক্ষকও অল্লায়াসেই 
শিক্ষা্দান-কার্ধে পারদর্শী হইতে পারেন এবং পুর্বাপেক্ষা ভাল শিক্ষাদানের 
শক্তিলাভ করিতে পারেন । স্থতরাং কি প্রতিভাশীলী শিক্ষক, কি সাধারণ 
শিক্ষক, সকলেই ট্রেনিং দ্বার। উপরূত হইবেন এবং পূর্বাপেক্ষা ভাল শিক্ষক 
হইবেন। সংক্ষেপে বলা যায় ষে, হীতুডে চিকিৎসক হইতে চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে 
বা কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত চিকিৎসক যদি শ্রেষ্ঠ তয়, তবে অভিজ্ঞ শিক্ষক হইতে 
ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষক নিশ্চয় শ্রেঠ । অবশ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষকদের মধোও ষে খুব 
ভাল শিক্ষক থাকিতে পারেন না তাহ। নহে। কিন্তু ট্রেনিং-প্রাপ্ত হইলে 
তাহারা নিশ্চয় আরও বেশী সফলতা অজর্ন করিতে পারিতেন। 

ষদ্দি কাহারও পক্ষে ট্রেনিং পাওয়ার স্থযোগ না ঘটে, তবে তিনি অন্ততঃ 
ভাল পুস্তক পড়িয়া! শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাদান-প্রণালীর প্রয়োজনীয় জ্ঞান অজন 
করিতে পারেন এবং কার্ষক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ করিয়া শিক্ষাদীনের কৌশলগুলি 
আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে পারেন । ইহাও না করিয়। শিক্ষাদান-কার্ষে ব্রতী 
হওয়া একটা অমারজনীষ অপরাধ বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। কেননা 
তাহার অজ্ঞতা ও ভুলক্রটির জন্য শিশুর বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে এবং 
তাহার ভবিত্যৎ নষ্ট হইতে পারে। 

(৪) অধ্যয়নের অভ্যাস | পুরবেই বল! হইয়াছে, কোন বিষয় ভালরূপে 
শিক্ষাদানের জন্য সেই বিষয়ের জ্ঞান এবং তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত অনেক 
বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান থাকিতে হইবে, ইহা ছাড়া স্থশিক্ষককে মনোবিজ্ঞান, 
্বাস্থা-বিজ্ঞীন, নীতি-বিজ্ঞান, সমীজ-বিজ্ঞান, শিক্ষা-বিজ্ঞান প্রভৃতির সহিতও 
স্বপরিচিত হইতে হইবে । ছাত্র-জীবনে এতগুলি বিষয়ের জ্ঞান অজণ্ন করিয়া 
শিক্ষকতা ব্যবসায় অবলম্বন করার সৌভাগ্য খুব কম শিক্ষকের হয়। কিন্ত 
স্থশিক্ষাদানের জন্য আস্তরিক্‌ আগ্রহ থাকিলে সকলেই ছাত্রজীবনের পরও 
নিজ চেষ্টায় সেই সমস্ত বিষয়ের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অজন করিতে পারেন। 
ইহা স্মরণ রাখা উচিত ষে, প্রকৃত জ্ঞানপিপাস্থর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ 
শিক্ষালীভের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা-জীবন শেষ হয় না, তখনই তাহার বৃহত্তর 
শিক্ষা-জীবন আরম্ভ হয়। বিশেষতঃ স্থশিক্ষককে আজীবনই ছাত্র থাকিতে 
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হয়। কারণ জ্ঞান কখনই চরম সম্পূর্ণতা প্রাঞ্চ হয় না। দিনের পর দিন 
জ্ঞানের বিস্তার হইতেছে । জ্ঞানের এই ক্রমবিস্তারের সহিত প] মিলাইয়া 
চলিতে না শিখিলে শিক্ষককে পিছাইয়ী পডিতে হইবে এবং সম্পূর্ণ বর্তমান 
আকারে জ্ঞানদানের যোগ্যতা হারাইতে হইবে । 

(৫) সুশাসনের ক্ষমতা । স্শাসক মাত্রেই সুশিক্ষক না হইলেও 
সকল স্ুশিক্ষককেই নুশাসক হইতে হয়। উহা সহজেই প্রতিপন্ন 
হইবে যে বিদ্যালয়ে স্থশাসন রক্ষা না করিয়া স্ুশিক্ষা দান করা কিছুতেই সম্ভব 
নহে। শিক্ষক যতই বিদ্বান হউন বা শিক্ষাদান-কার্ধে তাহার যতই আগ্রহ 
থাকুক, শ্রেণীতে শাসন বজায় রাখিতে না পারিলে তাহার প্রদত্ত পাঠ 
ফলপ্রস্থ হইতে পারে না, এমন কি তাহার পক্ষে পাঠ দেওয়াও সম্ভব 
হয় না। স্থৃতরাং স্ুুশিক্ষক মাত্রেরই স্ুশাীসক হওয়া প্রয়োছন। স্ুশিক্ষকের 
ন্যায় স্বশীসককেও অনেক স্বাভাবিক ও অজিত গুণের অধিকারী হইতে 
হয়। (সুশাসনের অধ্যায়ে তাহার আলোচনা হইব ) 

(৬) শিক্ষাদান-কার্ষেজজ্ঞরিক আগ্রহ । সর্বোপরি শিক্ষাদীন-কাঁধে 
আন্তরিক আগ্রহ না থাকিলে কেহই স্ুশিক্ষক হইতে পারে না। শিক্ষকের 
আন্তরিকতার অভাব হইলে শিক্ষাদান-কাধ জীবনহীন যন্ত্রের কাজের আকার 
ধারণ করে, এবং জীবনহীন শিক্ষীদান কখনই চিত্বীকর্ষক হইতে পারে না। 
ইহ1 ছাড়া ফলপ্রস্থ শিক্ষাদান করিতে হইলে শিক্ষককে নিজে চিন্তা করিয়া 
অবস্থোপযোগী নৃতন নৃতন উপায় অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু শিক্ষাদান-কাষে 
আন্তরিক আগ্রহ নাথাকিলে তিনি তাহ! করিতে পারেন নাঁ। স্ুশিক্ষকেব 
জন্য প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক গুণাবলীর আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে 
এইরূপ সর্বগুণসম্পন্ন শিক্ষক খুব বিরল । কিস্তু সকলেই আন্তরিক আগ্রহ ও 
উদ্চম সহকারে শিক্ষাদান-কার্ে ব্রতী হইতে প্নরেন। আগ্রহ সহকারে 
শিক্ষাদান-কাধে প্রবৃত্ত হইলে অনেক ন্বাভাবিক গুণের বিকাশ পাইবে 
এবং যেসকল গুণলাভে তিনি বঞ্চিত তাহাদের অভাব অনেকটা পুরণ 
করাও সম্ভব হইবে । কেননা মাঞ্ছষের অস্তমিহিত শক্তি এবং অবস্থোপযোগী 
হওয়ার ক্ষমতা অনেকট। সীমাঁহীন। কিন্তু আন্তরিকতার অভাব হইলে 
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সমস্ত স্বাভাবিক ও অঞ্জিত গুণের অধিকারী হইয়াও কেহই স্থুশিক্ষক হইতে 
পারে না। স্তরাং স্ুশিক্ষক হইতে হইলে শিশুকে অন্তরের সহিত 
ভালবাসিতে হইবে , তাহার বিকাশ-সাঁধানর জন্য আস্তবিক আগ্রহ থাকিতে 
হইবে, শিক্ষাদদান-কার্ধে আনন্দ পাইতে হইবে এবং তাহাকে সম্মানের চোখে 
দেখিতে হইবে, ইহাকে কেবল জীবিকার্জনের একট। উপায় মনে না করিয়া 
দেশসেবা বা মানবজাতির সেবা বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং শিশুর বিকাঁশ 
সাধন করিয়া যে স্বর্গায় আনন্দ বা সন্তোষ উপভোগ করা যায় ভাহাকেই 
শিক্ষকের সর্বাপেক্ষা বড় পুরস্কার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। 


শিক্ষক জন্মগ্রহণ করে, না তৈয়ার হয়? 


(4১16 66598010215 1১011) 01 17206 ?) 


স্থশিক্ষক হওয়ার জন্য অনেকগুলি স্বাভাবিক গ্তণের প্রয়োজন হঘ বলিয়া 
অনেকের মত ধে কবির ন্যায় শিক্ষক জন্ম গ্রহণ করেন, শিক্ষককে তৈদার করা 
যায় না (759,010615 115 [09605 ৪16 ০০00১ 000 13806) এই উক্তির 
মধ্যে যে কিছু সত্য আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। যে-সকল লোক 
স্থশিক্ষকের অধিকাংশ স্বাভাবিক গুণাবলীর অধিকারী হইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছে, 
তাহারা শিক্ষক হইয়াই জন্মিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না । কিন্তু পৃথিবীতে 
খুব বেশী লোক শিক্ষকের সমস্ত স্বাভাবিক গুণের অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ 
করে না। অল্প কয়েকজন কবি জন্সিলেই পৃথিবীর অভাব মিটিতে পারে, কিন্তু 
মানবজাতির শিক্ষার জন্ত অগণিত শিক্ষকের প্রয়োজন । সৃতরাং ধাহার। ঠিক 
শিক্ষক হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই তাহাদিগকেও অনেক সময় শিক্ষকের কাজে 
নিযুক্ত করিতে হয়। অপরদিকে মানবের অপরিস্ফুট স্বাভাবিক শক্তি 
(00046৬61905 ৪০৪1 509061009116165) বং অবস্থোপযোগী হওয়ার 
ক্ষমতা! (2১097091110) অনেকটা সীমাহীন বলা যায়। এমন কোন মানুষ 
নাই যাহার মধ্যে কোন স্বাভাবিক গুণ বা প্রবৃত্তি একেবারে নাই বলা যায়। 
স্থতরাং প্রকাস্তিক আগ্রহ ও উদ্যম থাকিলে অনেকেই প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক 
গুণাবলীর যথাসম্ভব বিকাশ-সাধন করিয়া বা অন্য গুণের ছারা তাহাদের অভাব 
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যতট। সম্ভব পুরণ করিয়া নিজেদের শিক্ষকতা কাজের উপযোগী করিয়া লইতে 
পারে। ইহা ছাড়া কেবল স্বাভাবিক গুণাবলী থাকিলেই কেহ স্ুশিক্ষক 
হইতে পারে না। তাহার জন্য অনেক 'অজিত গুণেরও প্রয়োজন হয়। 
শিক্ষকেরা সমস্ত স্বাভাবিক গুণের অধিকারী হইলেও অনেক বিষয়েব 
প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকিলে কেহই স্ুুশিক্ষক হইতে পারে না। সুতরাং 
শিক্ষক জন্মগ্রহণও করে এবং তৈয়ারও হয় বলিলেই সত্য কথা বলা হয়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
শিক্ষা-বাবসায়ের আকর্ষণ 


স্থশিক্ষকের গুণাবলী আলোচনার সময় শিক্ষকের নিকট হইতে অনেক 
কঠিন দাবী করা হইয়াছে । ইহা! পড়িয়া কেহ জিজ্ঞাসা! করিতে পারেন, শিক্ষা- 
ব্যবসায়ের এমন কি আকর্ষণ বা স্ববিধা আছে যে যাহার লোভে লোকে 
এতগুলি কঠিন শর্ত পুরণ করিয়া শিক্ষা-ব্যবসায় অবলম্বনের জন্য লালায়িত 
হইবে । তাই এ-স্থলে শিক্ষা-ব্যবসায়ের আকর্ষণ বা স্কুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা 
করা যাইতেছে । 

(১) জন্তাবে এবং অজিত জ্ঞানের ব্যবহার করিয়া জীবিকা 
অর্জনের উপায় । ইহা সত্য যে শিক্ষা-ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া প্রভৃত 
অর্থোপার্জন করা যায় না। কিন্ত দেশ, কাল, পাত্র-ভেদে শিক্ষকের আয়ের 
তারতম্য হইলেও সকল দেশেই যথেষ্ট শিক্ষিত লোক শিক্ষা-ব্যবসায়ের সাহায্যে 
জীবিকার্জন করেন। অবশ্য ইহা দ্বারা শিক্ষা-ব্যবসায়ের কোন বিশেষ সুবিধা 
গ্রতিপার্দিত হয় না। ঠেকননা, পথিবীতে সকল লোকই কোন না কোন 
উপায়ে জীবিকাজন করে, তবে সকলে সন্তপায়ে জীবিকাজন করে না। 
সংপথে থাকিয়া সকল ব্যবসায়ে উন্নত্তি করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। 
শিক্ষা ব্যবসায়ের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে কৃতকার্ধত1 লাভের জন্য ন্যায় 
ও সত্যের পথ হইতে কিছুমাত্র বিচ্যুত হওয়ার প্রয়োজন হয় না এই 
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ব্যবসায় অবলম্বন করিলে সাংসারিক হট্টগোল, কপটতা, কুটিলতা, মিথ্যা, 
অসদাঁচার প্রভৃতি হইতে দুরে থাকিয়া জীবিকার্জন কর। সম্ভব হয় এবং সরল, 
উন্নত ও মহৎ জীবনযাপনের স্থযোগ পাওয়। যায়। একটু ভানিয়া দেখিলে 
বুঝ! যাইবে ঘে ইহা! কম স্থবিধ। নহে । কাবণ সপপ্রবৃত্তি নাই বা সন্ভাবে 
জীবনযাপনের কিছুমাত্র আগ্রহ হয় না এরূপ মানুষের সংখ্যা খুব কম। 
যাহারা জীবনধাত্রায় অসৎ পথের পথিক হইযাছে তাহাদের অধিকাংশই 
প্রথমে অবস্থার প্রভাবে বা অভাবের তাড়নার অসতমাগে প! দিয়াছিল। 
স্থতরাং কেবলমাত্র এই একটা স্থবিধার জন্যও শিক্ষা-ব্যবসায় বিভিন্ন ব্যবসায়ের 
মধ্যে উচ্চ স্থান দাবী করিতে পারে। 

অপর দিকে জ্ঞানের সদ্ববহার করিতে ন। পারিলে জ্ঞানার্জনের সার্থকতাই 
থাকে না। এমন অনেক ব্যবসায় আছে যাহার সাহায্যে প্রভৃত অর্থোপার্জন 
কর সম্ভব হয়, কিন্তু ষে-সকল বাবসায়ে জ্ঞানের সদ্যবহার করা যায় তাহাদের 
সংখ্য! খুব কম এবং শিক্ষা-ব্যবসায় তাহাদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান দাবী করিতে 
পারে। বস্ততঃ জ্ঞানদানের ন্যাষ জ্ঞানের সদ্যবহার আর কিছুই হইতে পারে 
ন! এবং একমাত্র শিক্ষা-ব্যবসায় অবলম্বন করিলেই জ্ঞানের এই সর্বশ্রেষ্ঠ 
ব্যবহারের স্থযোগ পাওয়া যায় । 

(২) জীবিকার্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেশসেবা ও মানবজাতির সেবার 
স্বযোগ। সগ্ভাবে এবং জ্ঞানের সদ্াবহার করিয়া জীবিকার্জনের স্থযোগ 
পাওয়াই শিক্ষা-ব্যবসায়ের একমাত্র স্থবিধা নহে। ইহার আর একটা ব্ড় 
স্থবিধা এই যে, এই ব্যবসায় অবলম্বন করিলে জীবিকার্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেশসেবা 
বা মানবজাতির সেবা করিবার স্থযোগ পাওয়া যায়। মানুষ কেবল উদর পুরণ 
করিয়া বা ইক্জিষের ক্ষুধা মিটাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তাহা হইলে সে 
পশু হইতে উচ্চস্থান দাবী করিতে পারিত নাঁ। *্প্রকত মানুষ হইতে হইলে 
তাহ?কে যে কেবল উচ্চতর মহত্তর জীবনযাপন করিতে হইবে তাহা লে, 
নিজ শক্তিমত দেশের ও জাতির উন্নতি সাধনেও যত্বুবান হইতে হইবে । যদি 
তাহার নিজ চেষ্টার ফলে তাহার জন্মের সময় হইতে মৃত্যুর সময়ে নিজ 
সমাজকে উন্নতর দেখিয়া যাইতে পারে, তবেই তাহার জীবনধারণ সার্থক 
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হইয়াছে বলা যায়। বস্ততঃ প্রত্যেক মানবেরই নিজ দেশ ও মানব-জাতির 
প্রতি একটা উচ্চতর, মহত্তব কর্তব্য আছে। কিন্তু দেশের সেবায় বা মানব- 
জাতির সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিবার স্থযোগ ও শক্তি সকলের থাকে 
না। তবে স্বীয় জীবিকার্জনের জন্য যদি এমন কোন র্যবসায় অবলম্বন 
করা সম্ভব হয় যাহার সাহায্যে সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও মানবজাতির সেবা করা 
যায়, সে-ব্যবসায় অবলম্বন করিতে কাহার ন। আগ্রহ হয়? বস্তৃতঃ কেবল 
জীবিকার্জন বা অর্থাগমের সুযৌগ-লাভে সন্থষ্ট ন। হইয়া, তাহার ব্যবসায়ের 
দ্বারা দেশের বা মানবজাতির কতদূর উপকার সাধিত হইতে পারে তাহাও 
বিচার করিয়া প্রকৃত মাজষের স্বীয় ব্যবসায় নিরাচন করা উচিত। 

ইহ1 বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবে না যে, স্থশিক্ষাদানের স্তার দেশের 
বা মানবজাতির মঙ্গলজনক কাজ আর কিছু হইতে পারে না। মানব-শিশ 
জন্ম-মুহর্তে পশু-শীবকের প্রায় সমস্থানীয়। অশিক্ষিত ববর মানুষ ও পশুর 
মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখ| ঘার না। শিক্ষাপ্রভাবেই তাহার সর্বতোমুখী 
বিকাশ হয়, তাহার উচ্চ ও মহ বৃত্তিগুলি কার্যকরী হয় এবং সে মনুষ্য নামের 
যোগ্য হয়। অপরদিকে শিক্ষককে জাতি-গঠনকারী নামে অভিহিত করা 
হয়। বস্ততঃ শিক্ষকই শিক্ষ।ছাচে ফেলিয়া শিশু-ইষ্টকগুলিকে প্রয়েজনমত 
আকার দেন, শিক্ষা-আগুনে দ্ধ করিয়া তাহাদিগকে শক্ত ও কাধক্ষম কবেন 
এবং শিক্ষা-স্বরকির সাভাধ্যে তাহাদিগকে গাথিয়! জাতীয়-প্রীসাদ নির্মাণ 
করেন । বতমান সময়ে যে-সমন্ত জাতি সভ্যত। ও সম্পদের উচ্চতম শিখরে 
আরোহণ করিয়াছে তাহাদের জাতীয়-ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা 
যাইবে যে, সেই সমস্ত জাতির গঠনকাধে শিক্ষার দানই সবাপেক্ষা বেশী। 
বস্ততঃ শিক্ষা ব্যতীত মানব-জাতির বর্তমান উন্নতি বা সভ্যতা কিছুতেই সম্ভব 
হইত না। যেব্যবসায় অক্ললশ্বন করিয়া দেশের ও মানবজাতির এবন্িধ মর্গল 
সাধন করা সম্ভব হয় তাহার স্থান কত উচ্চে সহজেই অনুমেয় । 

(৩) দীর্ঘ অবকাশ । দীর্ঘ অবকাশ-লাভ শিক্ষা-ব্যবসায়ের আর 
একটি বড় স্বিধা। একজন মনীষী বলিয়াছেন, “জীবিকার্জনের জন্য কে 
কি কাজ করে তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই; অবসর সমম্ম সে কিভাবে 
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ব্যয় করে তাহা জানিলেই তাহার প্রঞ্কত মূল্য নির্ধারণ করা যাইবে। 
বস্ততঃ শিল্পে, সাহিতো, বিজ্ঞানে স্থায়ী দান করিয়া ধাহার। এই 
পৃথিবীতে অমর কীতি অর্জন করিয়াছেন, তাহাদের অনেকে অবসর 
সময়েই খ্বনির্বাচিত বিশেষ বিষয়ের চর্চা করিতেন। ইংলগ্ডের অমর কবি 
স্যার ওয়াণ্টার স্কট এক অফিসে কেরানীর কাজ করিতেন। বৈজ্ঞানিক- 
প্রবর বেগ্জামিন ফ্াঙ্চলীন রাজনীতি-ক্ষেত্রেই শিষুক্ত ছিপেন। আমাদের 
এই বঙ্গদেশের সুযোগ্য সন্তান কবিবর নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, 
দ্বিজেন্দ্রলাল অবসর সময়েই সাহিত্যচর্জ| করিয়া বঙ্গ-বাণীর মন্দিরে তাহাদের 
স্থায়ী আসন প্রতিষ্টা করিয়া গিয়াছেন। স্থতরাং জীবিকার্জন করিয়া দীর্ঘ 
অবকাশলাভের স্থযোগ পাওয়। কম সৌভাগ্যের কথ। নহে এবং যেই ব্যবসায় 
অবলম্বন করিলে সর্বাপেক্ষ। অধিক অবকাশভোগের স্থযোগ পাওয়া যায় 
তাহার আকর্ণ কম নহে । তবে শিক্ষকগণ যদি তাহাদের জ্লীর্ঘ অবকাশের 
সদ্ব্যবহার না করেন তাহার জন্য তাহারাই নিন্দার, শিক্ষা-ব্যবসাম্ম তাহার 
জন্য দামী নহে। 

(৪) শিক্ষকের সম্মান । প্রত্যেক লোকের কাজের মূল্য এবং 
তাহার দায়িত্বের পরিমীণ হিসাবে সমাজে তাহার স্থান নির্ধারিত হয়, অন্ততঃ 
হওয়া উচিত। শিক্ষকের কাজ মান্গষ তৈয়ার করা। পূর্বেই বলা হইয়াছে 
যে, একমাত্র শিক্ষা-প্রভাবেই মানব-শিশু মনুষ্য নামের যোগ্য হয়। ইহাও 
বণিত হইয়াছে যে, শিক্ষকই প্রকৃত জীতিগঠন করেন। স্থতরাং শিক্ষকের 
কাজের মূল্য সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্যমাত্র। অপরদিকে, শিক্ষকের কাজের 
মূল্য যেমন বেশী, তাহার দায়িত্বও সেইরূপ বেশী। অন্য পশুশাবক হইতে 
মানব-শিশুর স্বাতন্ত্য এই যে, তাহার মধ্যে পশুভাব ও দেবভাব সম-পরিমাণে 
বর্তমান । স্তুশিক্ষার গ্রভাবে নীচ-বৃত্তিচয় সংযত হুইয়৷ উচ্চ-বৃত্তিচয় স্থবিকাশিত 
হইলে মানব-শিশু দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । স্থশিক্ষার অভাবে 
বা কুশিক্ষার প্রভাবে নীচ-বৃত্তিচয় প্রাধান্তলাভ করিলে মানুষ হিংস্র জন্ত 
অপেক্ষাও হীন এবং ভয়ঙ্কর হইতে পারে । স্থতরাং শিক্ষকই শিক্ষার সাহায্যে 
মানব-শিশুকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, অন্যথায় সে পশুর 
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স্তরে নাষিয়া যাইতে পারে। যে-সকল শিশু-ইষ্টকের দ্বার জাতীয়-্প্রাসাদ 
নিমিত হয় শিক্ষকের ভূলে বা অবহেলায় যদি তাহারা কীচা থাকে, অথবা 
স্থগঠিত না হয়, তবে তাহাদের দ্বারা সুদৃঢ় জাতীন্-প্রাসাদর নির্মাণ কিরূপে 
সম্ভব হইবে? স্থতরাং শিক্ষাদান কাজ হইতে অধিক মূল্যবান্‌ বা দায়িত্বজনক 
কাজ আর কিছুই হইতে পারে না। কাজের মূল্য এবং দায়িত্ব হিসাবে 
প্রত্যেকের স্থান নির্ধারিত হইলে শিক্ষক হইতে উচ্চতর স্থান কেহ দাবী 
করিতে পারে না। তাই প্রাচীনকাল হইতে শিক্ষক সকলের নিকট শ্রে্ঠতম 
সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছেন। 

( অবশ্য বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে শিক্ষক তাহার হ্যায্য সম্মান পান 
না। ইহার জন্য শিক্ষক এবং সমাজ উভয়েই দায়ী । কারণ একদিকে আমরা 
শিক্ষকগণ, আমাদের গুরুতর দায়িত্বের কথা স্মরণ রাখিয়া কর্তব্য-সম্পাদনে 
ব্রতী হই নাগ অপরদিকে, আমাদের সমাজেরও চরম অবনতি হওয়ায় সমাজ 
শিক্ষার ন্যায্য মূল্য দিতে এবং শিক্ষকের উপযুক্ত সম্মান করিতে তুলিয়া 
গিয়াছে। কিন্তু শিক্ষকের উপযুক্ত সম্মান করিতে অস্বীকার করিয়া সমাজ 
শিক্ষক হইতে নিজেকেই বেশী অপমান করিতেছে । কারণ যে-সমাজ যত বেশী 
শিক্ষিত ও সুসভ্য, সেই সমাজ শিক্ষার তত বেশী আদর করে এবং শিক্ষকের 
তত বেশী সম্মান করে । স্তরাং শিক্ষার আদর এবং শিক্ষকের সম্মানের 
মাপ-কাঠিতেও সমাজের শিক্ষা ও সভ্যতার বিচার করা যায় )। 

(৫) শিক্ষকের গৌরব । আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় যে শিক্ষকের 
গৌরব করিবার কিছুই নাই। তাহার না আছে প্রভৃত অথ, না আছে 
দৌর্দগু ক্ষমতা, না আছে উচ্চ পদ-মর্ধাদা। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই 
দেখা যাইবে যে, অন্য কাহারও চেয়ে শিক্ষকের গৌরবের বন্ত বা দাবী অধিক 
বই কম নহে। প্রথমতঃ তাহার নিজ কাজই তাহাকে অতুল গৌরব-মণ্ডিত 
করিতে পারে । পূর্বেই দেখান গিয়াছে যে, শিক্ষকই প্রকৃত মানুষ তৈয়ার 
করেন এবং জাতিগঠনকারী বলিয়া দীবী করিতে পারেন । মানুষ-তৈয়ারকারী 
ব?জাতিগঠনকারী নামে অভিহিত হওয়ার চেয়ে উচ্চতর গৌরবের বিষয় 
কি হইতে পারে? | 


শিক্ষা-ব্যবসায়ের আকর্ষণ ১৮৭ 


দ্বিতীয়তঃ, এই পৃথিবীতে ধাহারা! স্বীয় জ্ঞানপ্রভাবে বা অসাধারণ প্রতিভায় 
মানবজাতির নেতৃস্থান অধিকার করিয়া নিজ যশ:-সৌরভে সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ 
করিয়াছেন, তাহাদের সকলেই জীবন-প্রভাতে এই দরিদ্র শিক্ষকের নিকট 
সর্বপ্রথম জ্ঞানের আলোক পাইয়াছিলেন। এই শিক্ষকেরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও 
চেষ্টায় তাহাদের স্বাভাবিক প্রতিভার সমাক্‌ বিকাশ হওয়ায় তাহারা অসাধারণ 
শক্তিসম্পন্ন হইয়া মানব-সমাজে অপ্রতিহত ক্ষমত। বা অতুলনীয় প্রভাব বিস্তার 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এরিষ্টোটল, প্লেটো, নিউটন্‌, নেপোলিয়ন, 
স্থরেন্দ্রনাথ, আশুতোষ, জগদীশচন্দ্রের গুরু বলিয়া দাবী করিতে পারা কি কম 
গৌরবের কথা? ক্ষুদ্র বুক্ষশিশু যখন কালক্রমে বিশালকায় মহীরুহে পরিণত 
হইয়া তাহার কুস্থম-সৌরভে দিগন্ত প্রফুলিত করে, তাহাব স্থম্বাু ফলে কত 
জীবের ক্ষুধা নিবারণ করে, তাহার স্থদৃব-প্রসারী শাখা-প্রশাখায় কত বিহঙ্গকে 
বাসস্থান দেয় এবং তাহার শান্তশীতল বিস্তৃত ছায়ায় কত জীবকে আশ্রয়-দান 
করে, তখন তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কাহার হৃদয় না আনন্দ ও প্রশংসায় 
ভরিয়া উঠে? কিন্তু ধীহার আন্তবিক যত্বে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে এক ক্ষুদ্র বৃক্ষশিশু 
কালক্রমে এই বৃহৎ মহীরুহে পরিণত হইয়াছে, তিনি ইহার দিকে তাকাতয়া 
যে আনন্দ ও গৌরব অন্তভব কবেন অন্য কেহ তাহ। কল্পনাও করিতে পারে ন।। 

(৬) শিক্ষকের আনন্দ । প্রকৃত শিক্ষাদান-কার্ধ ছাত্র ও শিক্ষক 
উভয়ের পক্ষে অফুরস্ত আনন্দের উৎস। জ্ঞানপিপাস্থ যেমন জ্ঞানলাভে 
অতুল আনন্দ উপভোগ করেন, প্রকৃত শিক্ষকও সেইরূপ শিক্ষাদীন-কাধে 
অনির্বচনীয় আনন্দ পান। প্রকৃত শিক্ষক শিশুকে নিজ সন্তানের গ্থায় 
ভীলবাঁসেন। ছাট ছোট শিশুগুলির সরল, নির্গল আনন বিস্ময় ও 
ও২স্থক্যপুর্ণ দৃি, এবং সমস্ত বিষয়ের তত্ব নিরূপণের জন্ত আগ্রহপূর্ণ 
ছোট ছোট প্রশ্ন তাহাকে অপরিসীম আনন্দ দেয়। এই নানা বৈচিত্র্যময় 
পৃথিবীতে তাহার। নৃতন আগন্তক | ইহার (প্রত্যেক বস্ত, প্রত্যেক প্রাকৃতিক 
ঘটনা তাহাদের বিস্ময় ও ওঁৎস্রক্যের উদ্রেক করে। তাহার উপর মানুষের 
ভাষা, আচার-ব্যবহার, শিল্প-বিজ্ঞান সমস্তই তাহাদের নিকট রহস্যময় | 
শিক্ষকের সাহায্যে তাহারা খন নৃতন নৃতন তথ্য সংগ্রহ করে এবং এক একট। 


১৮৮ শিক্ষা 


রহস্তের মর্মোদ্ঘাটনে সমর্থ হয়, তখন তাহাদের কচি মুখগুলি জ্ঞানলাভের 
নির্মল আনন্দ-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয় এবং তাহা দেখিয়া শিক্ষকের হৃদয় 
সফলতার আনন্দে ভরিয়া উঠে। তাহার পর শিক্ষকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় 
যখন এই ক্ষুদ্রকায় মানব-শিশুগুলির শারীরিক ও মানসিক বিকাঁশ হইতে থাকে 
এবং তাহার জ্ঞানের রম্যোগ্ঠানে আনন্দে বিচরণ করিয়া নব নব জ্ঞান-পুস্পে 
নিজেকে সজ্জিত করিতে থাকে তখন তাহাদের এই ক্রম-বিকাশ ও জ্ঞানশোভা 
সন্দর্শনে শিক্ষকের হৃদয় যে স্ব্গায় স্ঙ্টির আনন্দে পুর্ণ হয় তাহা ভাষায় 
ব্যক্ত করা ষায় না । বাগানের মালী ধনীর একজন সাধারণ বেতনভোগী চাকর 
মাত্র; কিন্তু তাহার অক্লান্ত চেষ্টায় ও পরিশ্রমে যখন বীজগুলি অস্কুরিত হইয়া 
ক্রমে ক্রমে সবুজ পত্রশোভিত পুষ্পবুক্ষে পরিণত হয় এবং কালক্রমে তাহারা 
যখন নানাবর্ণের ও মধুর স্ৃযমামাথা ফুল্লপুষ্পে সজ্জিত হইয়া বাগানের শোভাবর্ধন 
করে, তখন সেই বাগানের দ্রিকে তাকাইয়া তাহার মালী যে অনির্বচনীয় স্ষ্টির 
আনন্দ উপভোগ করে, অতুল ধনের অধিকারী তাহার প্রভুর পক্ষেও তাহা 
সম্পূর্ণ ছুর্লভ। শিক্ষাদানেঘ এই নির্ষল স্বীয় স্ট্টির আনন্দই শিক্ষকের 
সর্বাপেক্ষা বড় পুরস্কার । যে শিক্ষক শিক্ষাদান-কাষে এই নির্মল স্থষ্টির আনন্দ 
উপভোগ করেন না, তিনি কোনদিন স্থুশিক্ষক হইতে পারেন না। 

(ছুই কারণে আমাদের শিক্ষকগণের মধ্যে অনেকে এই স্বগীয় আনন্দভোগে 
বঞ্চিত থাকেন । প্রথমতঃ, জ্ঞানলাভে ও জ্ঞান্দানে ছাত্র ও শিক্ষকের আস্তরিক 
আগ্রহ না থাকায় তাহারা উভয়েই এই আনন্দলাভে বঞ্চিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, 
শিশুর জ্ঞানলাভ ও সবাঙ্গীণ বিকাশের দ্িকে লক্ষ্য ন] রাখিয়া সর্বদ1 পরীক্ষা 
পাশের দিকে লক্ষ্য রাখায় শিক্ষকের নিকট শিক্ষাদান-কাধ আনন্দদায়ক হয় না। 
প্রথমোক্ত বিষয়েরাদকে লক্ষ্য রাখিলে শিক্ষকও আনন্দ পাইবেন, ছাত্রও 
পরীক্ষা-পাশে কুতকাধ হইবে |) 
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টু 


দ্বিতায় অধ্যায় 
প্রথম পারচ্ছেদ 


বিদ্যালয় 


স্থশিক্ষা-দানের জন্য পুব অধ্যায়ে বণিত বহু গুণযুক্ত সশিক্ষকের প্রয়োজন 
সর্বাপেক্ষা বেশী হইলেও উপযুক্ত স্থানে ও শিক্ষাদানের উপযোগী আকারে 
বিছ্যালয়-গৃহ নিমিত ন। হইলে এবং প্রয়োজনীর সবঞ্জাম ন|পাইলে তাহার পক্ষে 
সুশিক্ষা-দানেব ব্যবস্থা করা কঠিন। তবে অজত্র অর্থব্যয় করিয়া প্রাসাদোপম 
বিদ্ালয়-গৃহ নির্মাণ করিণেই তাহ! সকল সময় শিক্ষাদানের উপধোগী হয ন|। 
শিক্ষার প্রয়োজন গুলিব দিকে লক্ষ্য রাখিয়। স্বল্পধ্যয়েও ভাল বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ 
করা যায়। তাই কি রকমস্থানে ও কি আকারে বিগ্যালযু-গৃহ নির্মাণ করিলে 
শিক্ষাদানের সুবিধা হয় তাহা এই স্থলে আলোচনা কর। যাইতেছে । 


বিদ্যালয়ের স্থান 


ঘন বসতিপুর্ণ অঞ্চলে, হাট-বাজারের নিকট, বনুলোক বা গাডী চলাচল 
করে এমন রাস্তার পার্খে বা অন্য কোন জনাকীর্ণ স্থানে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ কবা 
উচিত নহে । কারণ সেই সকল স্থানে ছাত্রদের পাঠে মনোযোগ-দানের ব্যাঘাত 
হয়। জলাভূমি, গোরস্থান, শ্বশান বা জঙ্গলের নিকটও বিদ্যালয়-গৃহ নির্মীণ 
কর| উচিত নহে । সেই সকল স্থানের দূবিত বায়ু-সেবনে ছাত্রগণের স্বাস্থাহানি 
হইতে পারে; ইহা ছাড়া ছাত্রগণের নৈতিক অবনতিকর প্রভাবপূর্ণ পারি- 
পাশবিক অবস্থার মধ্যেও বিগ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করা উচিত নহে। নদী বা" 
পুষ্করিণীর তীরে, নাত্যুচ্চ পর্বত বা মূক্তপ্রান্তরেই বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণের প্রশস্ত 
স্বান। সহরে বড় রাস্তা হইতে দূরে, পার্ক বা ময়দানের ধারে বা সহরের 
প্রান্তভাগে বিছ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করা ভাল। স্থানটি কিছু উচ্চ, শুফ ও আলো” 


১৯০ শিক্ষা 


বাতাস-যুক্ত হইতে হইবে এবং তাহার জল-নিকাশের স্থবিধা থাকিতে হইবে । 
বিছ্যালয়-গৃহের চারিপার্খে বিশেষতঃ দক্ষিণপার্থ্ে খোলা জাম়গ] থাকা প্রয়োজন? 
অন্যথায় বিছ্যালয়-গৃহে বাষু-চলাঁচলের্র ও আলে! প্রবেশের ব্যাঘাত হইবে । 
ইহার চারিদিকের দৃশ্য যতদুর সম্ভব স্থন্বর ও চিত্তাকর্ষক হওয়া বাঞ্ছনীয় । 
সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্ঠের সঙ্গিকটে বিছ্যালয়-গৃহ নির্মাণ সম্ভব না হইলে, তাহার 
সামনে অন্ততঃ মনোরম ফুলের বাগান তৈয়ার করিয়! স্থানটি চিত্বাকর্ষক 
করা যায়। 


বিদ্যালয়-গু₹ 


বঙ্গদেশে সাধারণতঃ দক্ষিণ দ্রিকু হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। স্বতরাং 
এই দ্রেশে দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ বিগ্ালয়-গৃহ নির্মাণ করা 
উচিত। আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য বিছ্যালয়-গৃহের দক্ষিণ ও উত্তর পারে 
সমান্তরালভাবে যথেষ্ট দরজ| ও জানালা থাকা প্রয়োজন | বিছ্যালম্-গৃহের ভিত্তি 
অস্ততঃ ছুই ফিট্‌ ( ২) উচ্চ এবং পাকা হইলেই ভাল হয়। উহার ছাদ ভিত্তি 
হইতে ৭1৮ হাত উর্ধে থাকা প্রয়োজন, যেন গৃহের অভ্যন্তরে যথেষ্ট বায়ু 
থাকিবার স্থান হয়। বিদ্যালম-গৃহের কক্ষগুলি পাশাপাশি থাকা উচিত এবং 
বিদ্যালয়-গৃহের দক্ষিণ পার্খে একপ্রাপ্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রশস্ত আচ্ছাদিত 
বারান্দা থাকা প্রয়োজন । ইহার সুবিধা এই যে, ছাত্র ও শিক্ষকগণ কোন 
কক্ষের ভিতরে প্রন্বশ না করিয়া নিজ নিজ শ্রেণীতে যাইতে পারেন। 

বিদ্যালয়-গৃহে যাহাতে আলো-্প্রবেশের এবং বায়ু-চলাচলের কোন বাধা ন! 
হয় তাহার দ্রিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । অনেকগুলি অল্পবয়স্ক বালক- 
বালিক] দীর্ঘ সময়ের জন্য যে-ঘরে আবন্ধ থাকে তাহাতে আলো-গ্রবেশের ও 
বায়ু চলাচলের ভাল ব্যবস্থা না থাকিলে প্রয়োজনমত অশ্জান সরবরাহের 
অভাবে তাহার! অল্প মানসিক পরিশ্রমেই অবসাদগ্রস্ত হইবে এবং তাহাদের 
্বাস্থ্যহানি হইবে । ভাল আলো-বাতাস পাইবার উদ্দেশ্তে আজকাল কেহ কেহ 
খোলা জায়গায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী হইয়াছেন। কিন্ত খোলা স্থানে পাঠে 
মনোযোগদানের নানা বিস্ব হইতে পারে । 


বিছ্যালয় ১৯১ 


বিচ্যালয়-গুহে কক্ষের সংখ্যা 


প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষক ন। থাকিলে স্বতন্ 
শ্রে-কামরার প্রয়োজন নাই, এবং তাহান্তে স্কুশাসন বজায় রাখার অস্বিধা 
হইতে পারে। তবে যতজন শিক্ষক থাকিবে ততটি শ্রেণী-কামরা থাকা! 
প্রয়োজন । অন্ততঃপক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ অপসারণযোগ্য কাঠের বা 
বাশের পর্দণ দেওয়া উাচত। কেবল ছাত্রদের বসিবার স্থান পর্দা দিয়া ভাগ 
করিয়। দ্রিলে একজন শিক্ষক কোন কামরায় বসিয় পার্বস্থিত দুই কামরার 
ছাক্রগণকে দেখিতে পাইবেন, অথচ একশ্রেণীর ছাত্রগণ অন্থ শ্রেণীর ছাত্রগণকে 
দেখিতে পাইবে না। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য স্বতন্ব শিক্ষক না থাকিলে এই 
ব্যবস্থাই শ্রেয় । শ্রেণীর কামরাগুলি ছাড়াও শিক্ষকগণের বপিবার জন্য এবং 
আফিসের কাগজপত্র ও পুস্তকাগারের পুস্তক রাখিবার জন্য আরও একটি বা 
দুইটি কামরা থাকা! প্রয়োজন । 

উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রত্যেক অরেণীব জন্য স্বতন্ব কামরা থাকা প্রয়োজন । ইহা 
ছাড়া হেড়মাষ্টারের জন্য, শিক্ষকদেব জন্য, আফিসের জন্য ও পুস্তকাগারের 
জন্যও এক একটি স্বতন্ত্র কক্ষ থাকা উচিত। ভাল স্কুলে ভূগোল, প্ররুতিপাঠ 
ও বিজ্ঞান-শিক্ষীর সরঞ্তাম রাখার জন্য একটা পদ পদার্থাগরও থাকা বাঞ্ছনীয়। 
একটা ব্যায়ামাগারও না৷ থাকিলে বর্ধাব সময় ছাত্রদের ব্যায়াম করার 
অস্তুবিধা হয়। সকল বিছ্যালয়েই একটা সম্মেলন-কক্ষ (2,5১৪001 73911) 
থাকা উচিত। তাহার আমন একূ্‌প হইবে যেন প্রয়োজনমত বিদ্যালয়ের 
সমস্ত ছাত্র তথায় সমবেত হইতে পারে। অন্য সময়ে ইহা! ছাত্রদের 
সাধারণ পাঠাগার (0০701078 2.০০909) ভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে । 


শ্রেণী-কন্ষ 
শ্রেণীকক্ষে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য অন্ততঃ ১০ বর্গ ফুট মেঝ থাকা প্রয়োজন । 
ইংলগ্ডে প্রত্যেকের জন্য ১৪ বর্গ ফুট মেঝ রাখা হয়। স্তরাং ছাত্রের সংখ্যাঙগ- 
যায়ী শ্রেণী-কক্ষের আয়তন ছোট-বড় হইবে। সাধারণতঃ: উচ্ট ইংরেজী স্কুলে 
এক শ্রেণীতে ৪০ জন ছাত্র থাকিতে পারে । সুতরাং তাহার শ্রেণী-কক্ষ গুলির 


১৯২ শিক্ষা 


আয়তন অস্ততঃ ৪০১ বর্গফুট হইতে হইবে। শ্রেণী-কামরা চৌকোণ (500081:6) 
না হইয়া আয়তক্ষেত্রের আকারে (5০081080191) হওয়া ভাল, অর্থাৎ 
৪০ জন ছাত্রের কামরা ২৫ ফিট, দীর্ঘ এবং ১৬ ফিট, প্রস্থ হইতে পারে। 

প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষে একটার বেশী দরজ। থাক উচিত নহে । কারণ তাহা 
হইলে ছাত্রগণ শিক্ষকের অজ্ছাতসারে বাহিরে যাতায়াত করিতে পারে। 
দরজাটি দক্ষিণ ধারের পুর্ব বা পশ্চিম প্রান্তে থাকা উচিত। ইহা ছাঁড়। দক্ষিণ 
ধারে আরও ছুইটি জানালা এবং তাহাদের সমান্তরীলভাবে উত্তর পার্খেও দুইটি 
জানাল] থাকা প্রয়োজন । দরজাগুলি ৪ হাত উচ্চ ও ২২ হাত প্রস্থ এবং 
জানালাগুলি ২ই হাত উচ্চ এবং ২ হাত প্রস্থ হওয়া উচিত । প্রত্যেক কামরার 
দরজা-জানালার ক্ষেত্রফল মেঝের ক্ষেত্রফলের ৯ হইতে হইবে । ছাত্রগণ কক্ষে 
বসিলে তাহাদের চক্ষু যত উচ্চে থাকে জানালাগুলি তাহা হইতে কিছু উচ্চে 
বসিবে। তাহা হইলে বাহিরের কোন বস্তর প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকষিত 
হইবে না। সাধারণতঃ ২ বা২ই হাত উচ্চে জানালা করিলে এই উদ্দেশ 
সাধিত হয়। 


ভ্রেণীকক্ষে বসিবার ব্যবস্থা! 
(১10:8105617)2101 01 56855 117 0102 01555-109017) 

শ্রেণীকক্ষের যে অংশে জানালাগুলি থাকে সেই অংশে পুর্ব বাঁ পশ্চিম 
দিকে মৃখ করিয়! ছাত্রগণকে বসিতে দিতে হইবে । ধতাহার এইভাবে বসিবে 
যেন তাহাদের বামপার্শ হইতে আলো আসে। ডান দিক্‌ হইতে আলো 
আসিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, তাহাতে কেবল লেখার সময় লেখার উপর 
হাতের ছায়া পড়িতে পারে । পশ্চাৎ হইতে আলে! আপিলে তাহাদের দেহেব 
ছায়া পুস্তকের উপর পড়িবে এবং পড়িবার অস্থবিধা হইবে। সম্মুখ .হইতে 
আলে! আমিলে মনোযোগ-দানের ব্যাঘাত হয় ও চোখের অনিষ্ট হয়। স্ৃতরাং 
আলোর দিকে মুখ রাখিয়া বসিতে দেওয়া উচিত নহে । তাহার! সকলে 
শিক্ষকের দিবে মুখ রাখিয়া সারি সারি হইয়া বসিবে। শিক্ষকের দৃষ্টি-বহিতূতি 
স্থানে কোন ছাত্রকে বসিতে দেওয়া উচিত নহে । 


শ্রেণীকক্ষের আসবাব-পত্র ১৯৩ 


শ্রেণীকক্ষের যেই অংশে দরজা থাকে 'সেই অংশে ছাত্রগণের দিকে মুখ 
করিয়া] শিক্ষক আসন গ্রহণ করিবেন। তাহার আসন কিছু উচ্চ হওয়া ভাল । 
তাহা হইলেই তিনি শ্রেণীর সকল ছাত্রের মুখ দেখিতে পাইবেন । তাহার 
পার্খে দরজার বিপরীত দিকে ব্রযাক-বোর্ড স্কাপন করিলে তাঁহ।র উপরে যথেষ্ট 
আলো পড়িবে এবং বোর্ডেব লেখ। বা চিত্র শ্রেণীব সমস্ত বালক দেখিতে 
পাইবে | ব্র্যাক-বোর্ডের পার্শেই ম্যাপ, চিত্র ইত্যাদি টাঙ্গাইবার ব্যাবস্থা! 
করা যাইতে পারে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
শ্রেণীকক্ষের আসবাব-পত্র 


(01001001601 02 001999-]২0078) 


ছাত্রদের আসন । আমাদের দেশে পুর্বকালে ফরাসের উপর বা মাছুরের 
উপর বসিয়৷ পড়িবার ব্যবস্থ! ছিল । এখনও অনেক স্কানে তাহা আছে। কিন্তু 
এই ব্যবস্থা সমীচীন নহে। কেননা, ফরাসের উপর শিশুগণ সোজা হইয়1 বসে না, 
প্রায়ই হুইয়। ব| বাকা হইয়া বসে। অল্প বয়সে যখন তাহাদের শরীর নিতান্ত 
কোমল থাকে, তখন হুইয়। ধ। বাকা হইয়া বসিবার অভ্যাস করিলে তাহাদের 
দেহ বাঁক! হইতে পারে ব। তাহারা বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িতে পারে । (বোধ 
হয় প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের ছাত্রেরা যোগশান্ত্র বণিত কোন আসন করিয়। 
সোজা হইয়] বসিত )। তাহ। ছাড়া ইহাতে শরীরে রক্ত-সঞ্চালনের ব্যাঘাত 
হয়। তাই ফরাসের উপর আরাম করিয়। বসিলে শিশুর জড়তা আসে ব৷ সে 
অলসভাবাপন্ন হয় ও ফলে পাঠে অমনোযোগী হয়। ফরাসের উপর বসিবার 
ব্যবস্থা করিলে ছাত্রগণ পরস্পরের কাজের ব্যাঘাত করিবার এবং শাসন-শৃঙ্খলা 


১৩ 


১৯৪ শিক্ষা 


নষ্ট করিবারও বেশী সম্ভাবনা থাকে এবং শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রগণের কাজ 
তত্বাবধান করার অন্বিধা হয়। স্থতরাং ফরাসের পরিবর্তে বেঞ্চে বসিয়া 
পড়িবার ব্যবস্থা করাই সমীচীন | 


বিতিন্ন প্রকারের আঙন 


আসন ভিন্ন ভিন্ন আয়তন ও আকারের হইতে পারে । যথা_১ জন 
বসিবার, ২ জন বসিবার, ৩ বা ৪ জন ছাত্র বসিবার আসন । 

_এক একজন বসিবার আসনের স্থববিধা 2 - ১) ইহা আরামদায়ক, 
(২) পরস্পরের কাজে ব্যাঘাত করিবার সম্ভাবনা কম? (৩) স্বাস্থ্যকর, অন্যের 
নিঃশ্বীস নাকে যাওয়ার বা অন্য হইতে রোগ সংক্রমণের সম্ভীবনী কম) (৪) 
শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রের কাজ পরিদর্শন করা সহজ হয়, (৫) ছাত্র সহজে 
আসন হইতে উঠিয়া কোন কাজ করিতে পারে , (৬) নকল করা কঠিন হয় 
এবং (৭) শাসন-শৃঙ্খল রক্ষা করিবার স্ববিধ! হয়। ইহার মা ছুইটি অস্থবিধা 
আছে, যথা,-(১) ইহা বেশী ব্যয়সাধা ও (২) ইহার জন্য শ্রেণীকক্ষে বেশী 
স্থানের প্রয়োজন হয়। তবে গোলটুল ব্যবহার করিলে বোধ হয় বেশী খরচ 
হইবে না এবং বেশী স্থীনেব প্রয়োজন হইবে না। স্থতরাং প্রত্যেক ছাত্রের 
বিবার জন্য স্বতন্ম আসনের ব্যবস্থা করাই সর্বাপেক্ষ! ভাল । 

যদি অর্থাভাবে বা স্থানাভাবে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা 
করা সম্ভব না হয় তবে ছুই দুইজন ছাত্রের জন্য এক একটি আসনের ব্যবস্থা করা 
ভাল। ইহা প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা হইতে খারাপ হইলেও 
বিশেষ ক্ষতিজনক নহে | ইহাও সম্ভব না হইলে চারিজন পর্যস্ত ছাত্রের জন্য 
একট আসনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তাহার বেশ ছাত্রকে একটা 
আসনে বাঁ বেঞ্চে বসিতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে । এক আপনে 
একজনের বেশী ছাত্রের বসিবার ব্যবস্থা হইলে, নম্বর দিয়! বা দাগ দিয়া 
প্রত্যেকের বসিবার স্থান নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। তাহ। হইলে এক 
আসনে অনেক ছাত্র বসিবার অস্থুবিধাগুলির অনেকটা প্রতিকার হইতে 
পারে। 


$ 
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আসনের পরিসর ও উচ্চতা-_ছাত্রের বয়স বা উচ্চতা অনুযায়ী আসন 
বঢ-ছোট ব। উচ্চ-নীচ হইবে । আসনেব পরিসর উকর দৈর্ঘ্য হইতে কিছু কম 
হওয়া উচিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছোট শিশুব আসনেব পরিসর ১০৮ 
(ইঞ্চি) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যম।কুতি ছাজের আসনের পরিসর ১২ (ইঞ্চি), 
এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের বা কলেজের যুবকের আসনের পরিসর ১৪ (ইঞ্চি) 
হইলেই ঠিক হয়। আসনের পরিসর ছাত্রের উচ্চতার ই হওয়। উচিত। 
আসনের উচ্চতা ছাত্রের হাটুব উচ্চতার সমান হইবে, যাহাতে ছাত্র আসনে 
বসিলে তাহার পায়ের তলা ঠিক মেঝে পৌছে মাত্র । 

২ জন বসিবার বেঞ্চের দৈর্ঘ্য অন্ততঃ ৩(ফুট) এবং ৪ জন বসিবার বেঞ্চের 
দৈর্ঘ্য অন্ততঃ ৬ (ফুট) হওয়া আবশ্যক | 

আপনের পিছনে ছাত্রের কাধের সমান উচ্চ একটা খাডা পিঠ 
(9৭০1) সংলগ্ন থাকা দবকার। ইহা থাকিলে ছাত্রকে খাড়া হঈযা 
বমিতে হয়। 

পুস্তক রাখিবাব জন্য ও লিখিবার জন্য বেঞ্চের সামনে একট] ডেক্স থাক। 
প্রয়োজন । ডেক্স বেঞ্চে সংলগ্ন থাকিতেও পারে, স্বতন্ব থাকিতেও পারে । 
এক আসনে বা বেঞ্চে যতজন ছাত্র বসিবাব ব্যবস্থা! হয়, একট| ডেক্সও তত জন 
ছাত্রেব ব্যবহাবেব উপযোগী হইতে হইবে। স্বৃতরাং আসনের দের্ধ্য ও ডেক্সের 
দৈর্ঘ্য সমান হইবে । 

বেঞ্চ হইতে ডেক্সের উচ্চত। এরূপ হইবে যাহাতে ছাত্র খাডা হইয়। বেঞ্চে 
বসিলে কনুই ও হাত না তুলিয়া বা নামাইয়া ডেক্সের উপর রাখাযায়। পরীক্ষার 
ফলে দেখা গিয়াছে যে, এই উচ্চতা! ছাত্রের উচ্চতার প্রায় 8 হয়। ডেক্সের 
পিছনের প্রান্ত বেঞ্চের সম্মুখ প্রান্তের ঠিক উপর পর্যন্ত পৌছিলে বা বেঞ্চের 
উপরও কিছু প্রসারিত হইলে লিখিবার সুবিধা হয়। 

ভেক্সের পরিসর ১৫৮ হইতে ১৮ পর্যস্ত হইতে পারে । ডেক্সের উপরি- 
ভাগে সম্মুখ অংশে পুস্তক দোয়াত ইত্যাদি রাখিবার জন্য ৩ বা ৪৮ সমতল 
থাক৷ প্রয়োজন । লেখার জন্য অবশিষ্ট ১২+--১৪% পর্ষস্ত ঢালু হওয়া! ভাল । 


টালুর কোণের পরিমাণ প্রায় ১৫* ( ডিগ্রী) হইলেই লিখিবার স্থবিধা হয়। 


১৯৬ শিক্ষা 


ছাত্রের উচ্চতা অনুযায়ী বেঞ্চ এবং আসনের 
উচ্চতা ও পরিসর 





ূ ৰ | হই 
ছাত্রের উচ্চতা আসনের উচ্চতা ; আসনের পরিপর আসন হইতে ভেক্সেব 
! | | 
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(১) শিক্ষকের আসন ও টেবিল-_শিক্ষকের বসিবার জন্য একখানা 
চেয়ার এবং তাহার পুস্তক ও কাগজপত্র রাখিবাব জন্য একখানি টেবিল থাকাও 
প্রয়োজন । এইগুলি প্রায় ১( ফুট ) উচ্চ বেদী ব। তক্তপোষের উপর স্থাপন 
করিলেই ভাল হয়। তাহা হইলে শিক্ষক শ্রেণী সকল ছাত্রের মুখ দেখিতে 
পাইবেন। শিক্ষকের চেয়ার হাত-বিহীন হওয়াই ভাল। কারণ পাঠদানের 
সময় তীহাঁকে বার বার চেয়ার হইতে উঠিতে হয়।. টেবিলে একট] ডরয়াব 
থাকিলে তাহাতে শ্রেণী-সম্পকিত কাগজপত্র রাখা যায়। 
(২) ব্র্যাক-বোর্ড-_শ্রেণী-শিক্ষাদানের জন্য শ্রেণীতে একটা বা বেশ 
ব্রযাক-বোর্ড থাক। একান্ত প্রয়োজন | (ব্রযাক-বোর্ডের বাবভার পরে ব্িত 
হইবে )। ব্র্যাক-বোর্ড নান] প্রকারের হইতে পারে । যথা-(১) ফ্রেমের 
সহিত আটা ব্র্যাক-বোর্ড--ইহা সাধারণতঃ চতুষ্ষোণ হয | উপরে ও নীচে 
বা ছুই পার্খে কেবল দুইটি পেরেক দ্বারাই ইহা ফ্রেমের সহিত আটা থাকে । 
ইহার এপিঠ-ওপিঠ থুরাইতে পারা যায় এবং ছুই পিঠই ব্যবহার করা যায়। 
সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে এই প্রকারের ব্ল্যাক-বোর্ড থাকে । (২) ঝুলান 
ব্রযাক-বোর্ড ইহার কোন ফ্রেম থাকে না এবং একটা দড়ি বা তারেব 
সাহায্যে ইহা দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখা যায়। সাধারণতঃ ইহার এক পিঠই 
ব্যবহার করা হয় । তবে প্রয়োজন হইলে উল্টাইয়া অপর পিঠও ব্যবহার 
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করা যায়। খুব অল্প বায়সাধা বলিয়া! অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইহাই 
ব্যবহৃত হয়। 

(৩) প্লীষ্টার বোর্ড__দেওয়ালে প্রাষ্টার দিয়। ইহ? নিমিত হয়। ইহা 
বেশ দীর্ঘ ও বড় হইতে পারে এবং ইহাতে একসঙ্গে অনেক ছবি আকা যায় ও 
সথদীর্ঘ বিষয় লেখা যায় । ইহাবেশী ব্যয়সাধ্য। প্রয়োজন মত ইহাকে স্থানাস্তরিত 
করা যায় না এবং কেবল পাকা দেওয়ালেই ইহ তৈয়ার করা যায়। সম্ভব হইলে 
শ্রেণী-কক্ষে কাঠের বোর্ডের অতিরিক্ত এই রকম ব্ল্যাক-বোর্ডও রাখা ভাল। 

(৪) ইজেলে স্থাপিত ব্ল্যাক-বোর্ড__ফেমে ইজেল লাগাইয়া তাহার 
উপর এই বোর্ড বসাইতে হয়। ইহার অনেক স্থবিধা আছে। ইহা প্রয়োজন 
মত উপরে উঠান বা নীচে নামান বাইতে পারে এবং পিছন দিকে ইচ্ছামত 
হেলান যাইতে পারে । তাহা ছাড়া ইহাতে একই ফ্রেমে ছুই বা ততোধিক 


বো পর পর ব্যবহার করা যাইতে পারে। একটু ব্যয়সাধ্য হইলেও সম্ভব 
হইলে এ আকারের ব্র্যাক-বোর্ড ব্যবহার করাই ভাল। 


(৫) গ্রাফ বোর্ড__এই ব্ল্যাক-বোর্ডে দাগ কাটা থাকে । ১ ইঞ্চি পর 
পর খাড়া ড6510০81) ও শয়ান (13011290081) দাগ কাটিয়। সমস্ত বেডখানি 
এক বর্গইঞ্চি আয়তনের ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত কবা হয়। রেখাচিত্র 
(01810) আকিবার জন্য ব। মাপমত কোন চিত্র, নঝ্স। ব| মানচিত্র আকার জন্য 
এই বোর্ড ব্যবহৃত হয়। নিম্বস্তরের শিক্ষায় ইহার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। 

(৬) কাপড়-বোর্ড__কাপড়ের উপর এক প্রকার আঠাল জিনিষ 
লাগাইয়া ও কাল রং দিয়। এই বোর্ড নিত়িত হয়। দেওয়ালে বা কোন করেছে 
অটিয় দরিয়া ইহ! ব্যবহার করা যায়। ইহার স্থবিধা এই যে, ইহা ব্যবহারেব, 
পর শ্রেণী হইতে লইয়া যাওয়া! যায় এবং শ্রেণীর বাহিরে ইহাতে ছবি, ম্যাপ 
প্রভৃতি আকিয়া শ্রেণীতে আনিয়। দেখান যায়। তবে ইহা বেশীদ্দিন স্থায়ী হয় 
না। সম্ভব হইলে কাঠের বোর্ডের অতিরিক্ত এপ কয়েকটি কাপড-বোডও 
রাখা যাইতে পারে । 

অন্যান্য জিনিষ । হুন্দর অক্ষরে সারগর্ভ বাক্যলেখা কাগজ কাবোর্ডে 
আটিয়। শ্রেণী-কক্ষের দেওয়ালে ঝুলাইয়া দেওয়। উচিত । নানা বিষয়ের চাট 


১৯৮ শিক্ষা 


তৈয়ার কবিয়াও দেওয়ালে ঝুলাইয়! দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া 
প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষে কতকগুলি স্ুদৃশ্ত ও শিক্ষাপ্রদ ছবি থাঁক1 বাঞ্চনীয় । শ্রেণী- 
লাইব্রেরীর পুস্তক রাখিবার জন্য প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষে একটা আলমারীও 
রাখা উচিত। ডন্টন পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোন বিষয়-কক্ষ 
রাখা সম্ভব হইলে তাহাতে সেই বিষয়ের সহিত সম্পর্ক-যুক্ত নানা পুস্তক, 
জিনিষ, মডেল, ছবি ইত্যাদি সাজাইয়! রাখিতে হয়। 

শ্রেণীকক্ষের আসবাবের অন্ঠিরিক্ত বিছ্যালয়ের জন্য আরও অনেক 
আসবাবের প্রয়োজন হয়। যথা__আলমারী, সেল্ফ, র্যাক ইত্যাদি। সেইগুনি 
শিক্ষাদানের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পকিত নহে বলিয়া এস্কলে বনিত 
হইল ন1। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
বিছ্যালয়-প্রাঙ্গণ 


বিছ্যালয়-গৃহের সামনে কিছু খোলা জায়গ। থাকা দরকার । বিদ্যালয়- 
গৃহে ভাল আলোঁবাতাস প্রবেশের জন্য ইহা রাখার প্রয়োজন হয়। 
ইহ! ছাড়া, ছাত্রগণ ছুটির পর এই স্থানে সমবেত হইয়া সারিবদ্ধ হইয়! 
বিছ্ভালয় ত্যাগ করিতে পারে । 

খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগার । প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পার্শে বা যতদূর সম্ভব 
নিকটে একটা খেলার মাঠ থাক! প্রয়োজন । বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যান্থযায়ী 
খেলার মাঠের আকার বড-ছোট হইবে, ইহাতে যেন £রিভিন্ন বয়সের অনেক 
ছাত্র একসঙ্গে নানা খেলা খেলিতে পারে । শিশুর শারীরিক বিকাশের এবং 


বিগ্যালয়-প্রাঙ্গণ ১৯৪ 


তাহার মানসিক অবসাদ দূরীকরণের জন্য বিদ্যালয়ে খেলার উপযুক্ত 
ব্যবস্থা কার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে । কিন্তু 
বিদ্যালয়-সংলগ্ন প্রয়ৌজনমত বড খেলার মাঠ না থাকিলে বিদ্যালয়ের 
এতগুলি ছাত্রের ব্যায়াম বা খেলার ব্যবস্থা করা স্ভব তইবে না প্রয়োজনীয়, 
অর্থব্ায় করিতে পারিলে প্রত্যেক স্কুলের সঙ্গে একটা ব্যায়ামগারও রাখা 
ভাল। তাহা হইলে বর্ষার সময় ছ্্রগণের ব্যায়াম করার সুবিধা হয়। 
ইহার জন্য একটা খোল] ঘরেরই প্রয়োজন । টীনের বা খডের ছাউনী দিয়া 
চারিদিকে খোলা একট] ঘর তৈয়ার করা৷ বিশেষ ব্যয়সাধ্যও নহে । 

পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা! । প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জল 
সরবরাহের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন । অন্পবয়স্ক ছাত্রগণ মধ্যাঙ্ছুকীলে 
৪1৫ বণ্টা সময় জলপান না করিয়া থাকিতে পারে না। বিশুদ্ধ পানীয় জল 
সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকিলে নিকটস্থ পুকুর বা ডোবার দূষিত জল পান 
করিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে । যেস্থানে কলের জল সরবরাহ হয় তথায় 
বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণেই একট] জলের কল রাখা যাইতে পারে । অন্ত স্থানে বিছ্যালয়- 
প্রাঙ্গণে একটি নলকুপ প্রোথিত করিলে বিশুদ্ধ পানীয় জুল পাওয়া যাইতে 
পারে। এই দুইটার কোনটাই সম্ভব না হইলে বিদ্যালয়ে কয়ুল।-বালির ফিপ্টারের 
সাহায্যে জল পরিষ্কার করিয়া ঢাকা-দেওয়া পাত্রে জমা রাখ। যাইতে পারে। 
একই পাত্র হইতে অনেক ছাত্র জলপান করিলে একজনের মারাত্মক রোগ 
অন্য ছাত্রের শরীরে সংক্রমিত হওয়ার অনেক প্রমাণ পাওয়। গিয়াছে । স্তরাং 
জল খাওয়ার জন্ত কোন পাত্র না রাখিয়া ছাত্রগণের অঞ্জলীবদ্ধ হস্তে জল 
ঢালিয়া দেওয়া এবং তাহা! হইতে জল খাইতে দেওয়াই ভাল। অথবা জলপাত্র 
মুখে না লাগাইয়া জল খাওয়ার অভ্যাস করা ভাল । 

পায়খানা ও প্রআবের স্থান। প্রত্যেক স্কুলের সঙ্গে ছাত্র ও শিক্ষকগণের 
জন্য স্বতন্ত্র পায়খানা ও প্রত্রাবের স্থান রাখা একাম্ত প্রয়োজন । তবে স্কুল-গৃহ 
হইতে যখেষ্ট দূরে পায়খানা ও প্রআাবের স্থান নিদিষ্ট করিতে হয়, যেন স্কুলগৃহে 
ইহার দুর্গন্ধ আসিতে না পারে । স্কুল-প্রাণের উত্তর-পশ্চিম কোণায় পায়খানা 
ও প্রঅ্াবের ঘর নিদিষ্ট করা উচিত। বড় সহরে ফ্লীস (115)) যুক্ত পায়খানা 


২৪ শি 


নাইরে গরতাহ উই! গবিষার বার জর থে নিক বত হইবে 
গা দেখান ঘের গঞ্জ যায না দেখান কোন মো ধানের উর 
গাযধানানি্াণ করিতে গারিরেই ভান হা। 
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4. ধান বাহাছ আধা নমান থা-পিশা'বিজঞান। আট অধায। 


ততায় অধ্যায় 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


বিচ্ালয় পরিচালন৷ 


(901709০91 1৬191775210 2180) 


স্পরিচালনার উপবেই বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার সফলতা বা নিশ্ষলতা সম্পূর্ণ 
নির্ভর করে । বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত স্থানে বগুব্যয়ে প্রাসাদোপম গৃহ নিম্মিত 
হইতে পারে, তাহাতে যখেষ্ট ছাত্র থাকিতে পাবে, তাহার জন্য প্রচুর আসবাব- 
পত্র ও সরঞ্জাম সংগৃহীত হইতে পাবে, এমন কি অনেক বিদ্বান শিক্ষকও নিযুক্ত 
হইতে পারে , তথাপি স্থপরিচালনার অভাবে সমস্ত বার্থ হইতে পারে এবং 
বিদ্যালয় স্থশিক্ষাদানকাষে সম্পূর্ণ ব্যর্থকাম হইতে পাবে। যেমন সর্ববিধ 
অস্ত্রশগ্নে স্ৃসজ্জিত, অগণিত স।হসী সৈনিক লইয়া গঠিত বিপুল সৈন্যবাতিনীও 
স্বপরিচালিত না হইলে কোন যুদ্ধে জমলাঁভ +রিতে পারে না, অথবা যেমন, 
অপর্ষীপ্ত মালমশল1 থাকিলেও নিপুণ শিল্পীব নিঞ্ণকৌশলের অভাবে স্রম্য 
অট্রালিক। নিমিত হইতে পারে না, সেইরূপ স্ুপরিচালনার অভাব হইলে কোন্‌ 
বিদ্যালয় স্থশিক্ষাদান করিতে পারে না, ব। ছাত্রগণকে ঠিক ভাবে গড়িয়া তুলিতে 
পারে না। কারণ স্থুপরিচালিত না হইলে বিদ্যালযের স্থশাসন বজায় থাকিবে 
না, সুনিদিষ্ট কাধক্রম থাঁকিবে না, শান্তিশঙ্খলা বজায় থাকিবে না, প্রত্যেকে 
কর্তব্য করিবার স্বযোগ পাইবে না। এরূপ অবস্থায় শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা 
হওয়ার বা স্থশিক্ষা্ীনের আশা কর। বাতুলতা নহে কি? 

বিদ্যালয় স্থপরিচালনার জন্য তাহাব শিক্ষকগণই একা ব৷ সর্বাপেক্ষা বেশী 
দায়ী । তাহারাই বিদ্যালয়কে ঠিকভাবে তৈয়ার করিতেও পারেন, ধ্বংস 
করিতেও পারেন । বিছ্যালয়-কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের সমস্ত অভাব দূর করিয়া তথায় 
স্থশিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার স্থযোগ দিতে পারেন মাত্র, শিক্ষকগণই প্রয়োজনীয় 


২০২ শিক্ষা 


ব্যস করিয়া সুশিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু খুব উপযুক্ত এবং আগ্রহশীল 
শিক্ষকগণ এক একজন এক একভাবে কাজ করিলে তাহাদের ছার! [বিদ্যালয় 
স্থপরিচালিত হইতে পারে না। পরস্পরের সহিত সহযোগিতা! করিয়া স্থশিক্ষা- 
দানরপ কঠিন কার্ষে সফলতা অর্জন করিতে হইলে তাহাদিগকে একজন উপযুক্ত 
নেতার অধীনে কাজ করিতে হইবে । বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষকই এই নেতার 
স্থান গ্রহণ করিতে পারেন। স্থতরাং শিক্ষকগণের নেতা ভিসাবে বিছ্যালয় 
স্থপরিচালনার জন্য প্রধান-শিক্ষকের দায়িত্ব ও গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। 
তাহাকে বিদ্চালয়রূপ ঘটিকাযন্ত্রেব প্রধান স্প্রীং বলা যায়। তিনি উপযুক্ত না 
হইলে বা ঠিকভাবে কাজু না করিলে বিদ্যালয়-ঘটিক1 একেবারে অকর্মন্য হইয়া 
পড়ে । অথবা তীহাকে বিদ্যালয়রূপ জাহাজের কর্ণধার বলা যায়। তিনি 
ঠিকপথে না চালাইলে বাঁ চালাইতে না পারিলে অন্ত শিক্ষক-নাবিকগণের 
প্রাণান্ত পরিশ্রম সত্বেও বিদ্যালয়-জাহাজ গস্তব্যস্থলে পৌছিবে নাঁ। বস্ততঃ 
এখান-শিক্ষক উপযুক্ত, উদ্যমশীল, কর্তব্যপরায়ণ এবং উচ্চ আদর্শবাদী হইলে 
বিদ্যালয় স্থপরিচালিত হয়, অন্তথা বিদ্যালয় স্থপূরিচালনার সমস্ত চেষ্টাই 
ব্যর্থ হয়। 
প্রথান-শিক্ষকের গুণাবলী 

দক্ষতার সহিত নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইকন প্রধান- 
শিক্ষককে শিক্ষক, স্ুশাসক, শ্্রব্যবস্থাপক (0০০৫ 0154101561) 
ও উপযুক্ত নেতা হইতে হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, স্ৃশিক্ষক 
না হইয়াও একজন স্দক্ষ প্রধানশিক্ষক হইতে পারেন। ইহা 
নিতান্ত ভূল ধারণা । কারণ নিজে স্তবশিক্চক না হইয়া তিনি কিরূপে 
অন্ঠ শিক্ষকগণের শিক্ষাদান-কার তত্বাবধান করিতে পারেন? 
নিজে স্বশিক্ষক না হইয়া তিনি অন্য শিক্ষককে পরিচালিত করিতে 
গেলে একজন অন্ধ অন্য একজন অন্ধকে 'চালাইবার ফল ভোগ করিতে 
হইবে, অথবা তিনি তীহার অধীনস্থ স্থশিক্ষকগণের কাধে অনিষ্টজনক বাধার 
স্থটি করিবেন। স্বতরাং প্রধান-শিক্ষককে সুশিক্ষকের অধিকাংশ 
স্বাভাবিক ও অজিত গুণের অধিকারী হইতে হইবে । শুধু তাহা নহে, 
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শিক্ষা্দান-কার্ষে তাহার যথেষ্ট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত। থাকাও দরকার । 
তাহা না হইলে তিনি তাহার অধীনস্থ শিক্ষকগণকে সহানুভূতির সহিত ও 
দক্ষতার সহিত চালাইতে পারেন না। ববং তাহার অনভিজ্ঞতার ফলে অধীনস্থ 
অভিজ্ঞ শিক্ষকের কাধে বাঁধার স্ষ্টি করিতে পারেন। অপরদিকে শিক্ষাদান- 
কার্ষে স্ব্দীর্ঘ অভিজ্ঞতাই প্রধান-শিক্ষক হইবার জন্য একমাত্র গুণ বলিয়! 
বিবেচিত হওয়! উচিত নহে । কারণ শিক্ষা্ধান-কাধ ও বিদ্বালয় পরিচালনা- 
কায সম্পূর্ণ এক নহে। শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় পবিচালনার 
অভিজ্ঞতা না হইতেও পারে । তাহ। ছাড়া কৃতিত্বের সহিত প্রধান-শিক্ষকের 
কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইলে যে উদ্যম, উত্সাহ, নৃতন কাধাবস্তের ক্ষমতা 
(001: 01 [0101801)), উদ্ভাবন্-ক্ষমতা ও কর্মশক্তি থাকা প্রয়োজন, তাহা 
খুব বেশী বয়সে থাকা সম্ভব নহে । স্থতরাং প্রয়োজনীর স্বাভাবিক ও অজিত 
গুণের অধিকারী সহকারী শিক্ষককে ৫ বৎসরের মধ্যে সহকারী ৮ প্রধান 
শিক্ষকভাবে নিযুক্ত করা উচিত এবং ৪1৫ বৎসর সহকারী প্রপান-শিক্ষকভাবে 
কাজ কবার পরই প্রধান-শিক্ষকের পদে গ্রমোশন দেওয়া উচিত | 

কেবল স্তুশিক্ষক হইলেই যে সুদক্ষ হেডমাষ্টার হইবেন তাহা নহে । তিনি 
স্শাসকও ন। হইলে বিষ্ভালয়ে শাসন-শৃঙ্থল। বজায় থাকিবে না 
এবং তাহার অভাবে স্থশিক্ষাদান সম্ভব হইবে না। ইহা ছাড। তীহার 
স্ব্যবস্থ। করিবার ক্ষমত। (00৬61: 0 001591)158010970), কাজ আরম্ভ 
করিবার ক্ষমতা! (0০0৬6: 0৫ [10710196৮৪) থাকিতে হইবে এবং তাহ।কে 
কিছু আদর্শবাদী (69115) হইতে হইবে। তাহা ন। হইলে তিনি 
বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে ও তাহার উন্নতি-সাধন 
করিতে পারিবেন না। সর্বোপরি তাহাকে একজন ভাল নেতা হইতে 
হইবে । কারণ সমস্ত শিক্ষকের আন্তরিক সহধোগিত। ভিন্ন তিনি বিদ্যালয় 
ঠিকভাবে চালাইতে পারেন না। বস্ততঃ নিজে কাজ করা! হইতেও অন্যকে 
দিয়া কাজ করা'ইবার বা অন্যকে চালা ইবার ক্ষমতা ই গ্রধান-শিক্ষকের বড় 
গুণ। কারণ বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য তাহাকে শিক্ষকগণের অনেক 
চক্ষে দেখিতে হইবে, তাহাদের অনেক কর্ণে. শুনিতে হইবে এবং তাহাদের 
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সমস্ত উত্সাহ ও উদ্যম লইয়া কার্ধ করিতে হইবে । তবে ইহাও ম্মরণ রাখিতে 
হইবে যে,সেনাপতির সৈম্-পরিচালনা এবং হেভ-মাষ্টারের শিক্ষক ও ছাত্রগণকে 
পরিচালনা এক নহে। কারণ শিক্ষক ও ছাজ্রগণকে কেবল তাহার আদেশ 
পালন কবাইতে পারিলেই চলিবে না। তাহাদিগের আস্তরিক সহযোগিতা 
লাভ করিতে না পারিলে তিনি বিদ্যালয় ঠিকভাবে চালাইতে বা তাহার 
উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিতে পাববেন না, স্ৃতরাং তাহার এরূপ জ্ঞান, 
কর্মশক্ডি, উদ্যম, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রবল থাকিতে হইবে যাহাতে অধীনস্থ শিক্ষক 
ও ছাত্র তাহাকে কেবল উধ্বতন কর্মচারীভাবে না দেখিয়া তাহার শ্রেষ্টত্ 
অন্তবের সহিত অনুভব কবে। তিনিও অন্ত শিক্ষকগণকে কেবল অধীনস্থ 
কর্মচারীভাবে না দেখিয়া তাহাদিগকে সহযোগী মনে করিলে ও তদনুযায়ী 
ব্যবহার কবিলেই তাহাদের আন্তরিক সহযোগিতা পাইবেন । ইহা ছাড়। 
সমস্ত ক্লাজে নিজে অগ্রণী হইয়াই তিনি শিক্ষকগণকে উৎসাহের সহিত নিজ 
নিজ কর্তব্য-সাধনে নিযুক্ত করিতে পারেন। তিনি নিজে কঠোরতার 
সহিত নিয়ম পালন করিয়াই শিক্ষক ও ছাবত্রগণকে নিয়মানুগ করিতে 
পারেন। শিক্ষক ও ছাত্রের সফল ভাল কাজে সহানুভূতি দেখাইতে ও 
তাহাদের প্রতি সন্ত্রেহ, সদয় ও অমায়িক ব্যবহার করিধাই তিনি তাঁহাদের 
হৃদ্য জয কবিতে পারেন। তাহার সততা, ্যায়পরায়ণতা ও পক্ষপাত- 
শৃন্তায় গভীর বিশ্বাস স্থাপন কবিতে পারিলেই, শিক্ষক ও ছাত্রগণ তাহার 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়। নির্ভয়-চিত্তে আগ্রহের সহিত তাহাব নির্দেশমত 
নিজ নিজ কর্তব্য-সাধনে রত হইবে । সংক্ষেপে বলিতে গেলে শিক্ষক ও 
ছাত্রগণের ক্ষমতাশালী প্রভূ না সাজিয়৷ তাহাদের মঙলাকাঙজ্ী বন্ধু, 
বিজ্ঞ পরামর্শদাতা ও স্থুযোগ্য নেতার স্থান গ্রহণ করিলেই তিনি 
শিক্ষক ও ছাত্রগণকে ঠিকভাবে চালাইতে পারিবেন ইহা বলা বাহুল্য 
যে, সহ্ধদয়তার সহিত তাহার চিত্তের দৃঢ়তা থাকাও একান্ত প্রয়োজন । 
যখনই দেখিবেন যে কোন শিক্ষক বা ছাত্র তাহার বিশ্বাস ও সৌজন্সের 
অপব্যবহার করিয়ীছে, তখনই তিনি যেন তাহাকে কঠোর হস্তে শীসন করিতে 
পারেন। প্রয়োজনমত শাসনের ক্ষমতা না থাকিলে তাহার সহদয়তাঁকে 
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তাহারা দুর্বলতা বলিয়াই মনে কবিবে এবং তাহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ 
করিতে ইতস্তত: করিবে ন]। 

কেহ কেহ হেডমাষ্টারের কর্মকুশলতাকেই (দ০ট অর্ধাপেক্ষা উচ্চ স্থান 
দিয়া থাফেন। পূর্বেই বণিত হইযাচ্ছে যে, যতদব সম্ভব সংঘর্প এডাইয়া কতবা 
করাকেই কর্মকৌশল বলে এবং প্রত্যেক হেডমাষ্টারেব তাহা কিছু পরিমাণে 
হইলেও থাকা প্রয়োজন । অপীনস্থ লোকেব প্রতি সজদয, সভ।গভতিপুর্ণ ও 
পক্ষপাতশূন্য ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা বড কর্মকৌশল বল। যায়। কেননা তাহার 
দ্বারাই সংঘর্ষের মুলোত্পাটিত হয়। ইহা হাডা অবস্থোপধোগী ।অন্য উপায় 
অবলম্বন কবিয়। ও সংঘর্ষ এডাইয়| কর্তব্য কর। হেডমাষ্টার কেন প্রত্যেক দায়িত- 
পুর্ণ পদে নিযুক্ত লৌকেব কতব্য। কিন্তু সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য কর্তব্য অবহেলা 
করাকে কর্মকৌশল না বলিধ! কর্তব্যজ্ঞানহীনতা৷ বলাই ঠিক । 

প্রধান-শিক্ষকের কর্তব্য । হেডমাষ্টার নিজে প্রত্যহ আন্ততঃ ২।৩ ঘণ্টা 
শ্রেণীতে পাঠ দ্িবেন। ইহ। ছাঁড়া অন্যান্য শিক্ষকের অন্কপস্থিতিব ম্ষোগ 
লইয়া বিদ্যালয়েব সকল শ্রেণীতে মধ্যে মধ্যে পাঠ দিলে সকল শ্রেণীর *শিক্ষাদান 
সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত খাকিবেন। বস্তুতঃ শিক্ষাদান-কার্ষে জম্পুর্ণ 
বিরত হওয়। হেডমাষ্টারের পক্ষে মহা! ভুল। কারণ তাহা করিলে শিক্ষক- 
গণের স্ববিধাঅস্থবিধা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না এবং তাহাদিগকে 
কাধতঃ পথ প্রদর্শন করিতে পারেন না । কিন্তু তাহার পক্ষে খুব বেশী সময 
শিক্ষাদান-কার্ষে বায় করাও ঠিক নহে। কারণ তাহা হইলে তিনি অন্য 
শিক্ষকের শিক্ষাদান-কাঁষধ তত্বীবধান এবং বিগ্ভালয় পরিচালনাব অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় কাজ করিবার সময় পাইবেন না। 

শিক্ষকগণের কাজ তত্বাবধান করাই হেডমাষ্টারের সর্বপ্রধান[কর্তব্য 
এবং দক্ষতার সহিত তাহা সম্পন্ন করিতে পাবিলেই তাহার যোগ্যতার 
পরিচয় পাওয়া যাধঘ। তিনি শিক্ষকগণের কাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ছুই ভাবেই 
তত্বাবধান কবিতে পারেন । 

পরোক্ষ তত্বাবধান 2_( ক) শিক্ষকগণের পাঠ-তালিকা, পাঠটীকা?, 
নোট, পাঠোম্নতির রেজিষ্টার ইত্যাদি নিয়মমত পরীক্ষা করা, (খ) হেড 


২০৬ শিক্ষা 


মাষ্টার নিজে প্রশ্ন করিরা বা অন্ত কোন শিক্ষকের দ্বারা প্রশ্ন করাইয়া শ্রেণী 
পরীক্ষা করা, এবং খুব ভাল, মধ্যম ও খুব খারাপ ছেলের কাঁগজগুলি নিজে 
পড়িয়া দেখা বাঁ সহকারী প্রধান-শিক্ষক বা বিষয়-শিক্ষককে পড়িয়া মন্তব্য 
করিতে দেওয়া, (গ) শ্রেণী পরিদর্শন ও ছাত্রদের পরীক্ষা! করিয়া শিক্ষকের 
শিক্ষাদানের ফল নিরূপণ | 

প্রত্যক্ষ তত্বাবধান £_(ক) হেভমাষ্টার সময় সময় বারান্দায় ঘুরিয়া 
বেড়াইবেন এবং কোন্‌ শ্রেণীতে কিরূপ কাজ চলিতেছে লক্ষ্য করিবেন | কোন 
শ্রেণীতে বিশৃঙ্খল। হইয়াছে বা শিক্ষক কর্তব্য অবহেল1 করিতেছে দেখিলে 
শিক্ষকের সহিত কোন কথা বলিবার ছলনায় শ্রেণীতে ঢুকিয়া পড়িতে পারেন 
এবং ২।৩ মিনিট দেখিয়া ঈলিয়। আসিতে পাবেন । 

(খ) প্রয়োজন মনে হইলে কোন শ্রেণীতে সমস্ত ঘণ্টা! থাকিয়া শিক্ষকের 
পাঠদান-কার্য পর্যবেক্ষণ করিতেও পারেন । কেবল অনভিজ্ঞ শিক্ষকের কাজ 
তত্বাবধানের জন্য, বিশেষতঃ পরোক্ষ তত্বাবধানের ফলে তীহার কাঁজ 
সন্তোষজনক নহে বলিয়া মনে হইলে, এই উপাঘ অবলম্বনীয়। তবে শ্রেণীতে 
শিক্ষকের সহিত সর্বদা সৌজন্যপুর্ণ বাবহার করিতে হইবে এবং তাহাকে 
উৎসাহ দেওয়া বা প্রশংসা করা ছাড়া তীশাার কাজেব কিছুমাত্র বিরুদ্ধ 
সমালোচনা করা উচিত নহে । 

পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ তত্বাবধানের পর শিক্ষকের কাজ সম্বন্ধে হেডমাষ্টারের 
মন্তব্য ও শিক্ষকের সংশোধনের জন্য তাহার প্রস্তাব একটা খাতায় লিখিয়া রাখা 
দরকার এবং তাহাকে ডাকিয়া গোপনে তাহা দেখান উচিত । একজন 
শিক্ষকের কার্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য অন্য শিক্ষকদের জানিতে দেওয়া উচিত নহে । 
যদি দেখা যায় যে অনেক শিক্ষকই একই রকম তুল করিতেছেন তখন কোন 
শিক্ষকের নামোল্লেখ না করিয়া সমন্ত শিক্ষকের সংশোধনের জন্য লিখিত 
উপদেশ দিতে পারেন । 

শিক্ষকগণের কার্য তত্বাবধান ছাড়াও হেডমাষ্টারকে স্কুল পরিচালনার জন্য 
অনেক কাজ করিতে হয়। যথা-_শ্রেণী-গঠন, সময়-পত্রিক। প্রস্তুত করা৷, 
বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রয়োজনমত আসবাব-পত্র স্থাপন, বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য পাঠ্য 


বিদ্যালয় পরিচালনা ২০৭ 


পুস্তক নির্বচিন, বিষ্ভালয় শাসন ও পরিচালনার জন্য নিয়ম প্রণয়ন, 
বতসরে বিভিন্ন অংশের জন্য পাঠ-তালিক অনুমোদন, বিদ্যালয়ে সুশাসন 
রক্ষা, বিছ্যালয়-গৃহে ও তাহার চারিদিকে স্বাস্থ্যের অগ্রকুল অবস্থা বজায় রাখা, 
স্বলের আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা, আফিসের জন্য খাতাপত্র প্রস্তুত রাখা, 
পুত্তকাগারের পুস্তক ব্যবহারের ব্যবস্থা করা, ছাত্রদের খেলার বন্দোবস্ত করা, 
বিদ্যালয়-গৃহের কোন পরিবর্তন বা বিগ্ভালয়ের কোনপ্রকার উন্নতি সাধনের জন্য 
বিদ্যালয় কতৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব করা, ছাজরগণের কাজ এবং ব্যবহার সম্বন্ধে 

অভিভীবকগণকে অবগত রাখা, শিক্ষা বিভাগের সহিত পত্র-ব্যবহার 
(091589000061006) কর] ইত্যাদি । ইহা সহজেই বুঝিতে পারা ঘাইবে 
যে, হেডমাঈার নিজে একা! এতগুলি কাজ করিতে পাঁরেন না! ইহার জন্য 
তাহাকে বিশেষভাবে সহকারী প্রধান-শিক্ষকের সাহায্য লইতে হইবে এবং 
তাহার উপর কোন কোন বিষয়ের ভার দ্রিতে হইবে । তাহা ছাডা উপযুক্ত 
শিক্ষকগণের মপ্যেও অনেক কাজ বণ্টন কবিয়। দিতে পারেন। কোন্‌ শিক্ষক 
কোন্‌ কাজের উপযুক্ত তাহা বাছিয়৷ লইয়া উপযুক্ততা অনুযায়ী াহাদের 
মধ্যে স্কুল পরিচালনার কাজ বণ্টন করাও প্রধান-শিক্ষকের একটা বিশেষ 
দীয়িত্বপুর্ণ কর্তবা। কিন্তু সকল বিষয়ে শেষ মীমাংসার ক্ষমতা তাহার নিজ 
হস্তে রাখিতে হইবে । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সহকারী প্রধান-শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক 


বিছ্যালয় পরিচালনায় প্রধান-শিক্ষকের পরেই সহকারী প্রধান-শিক্ষকের 
স্থান। তীহাকে বস্ততঃ শিক্ষানবীশ প্রধীন-শিক্ষক বলা যায় এবং সেইরূপ 
মনৌভাব লইয়াই তাহার কাজ কর! উচিত । অন্যান্য শিক্ষক হইতে তাহার 
ক্ষমতা যেমন বেশী, দায়িত্বও তেমন বেশী। কারণ তাহাকে হেডমাষ্টাবের 
ক্ষমতা ও দায়িত্ব উভয়েরই ভাগ লইতে হয়। যে-সমস্ত কাষ-নির্বাহেব 
ভার তাহার উপর দেওয়া হয় সেই সমস্ত কাজ তীহাকে এরূপভাবে করিতে 
হইবে যেন তিনিই প্রধান-শিক্ষক | যে-সমন্ত কাজের ভার অন্য শিক্ষকের উপর 
দেওয়া হয় সেগুলি স্থসম্পন্ন হইতেছে কিনা তাহাব দিকেও তীহার দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে। হেভমাষ্টার যে আদেশ বা নির্দেশ দেন লা নিয়ম প্রণয়ন করেন 
তদনুযায়ী কাজ হইতেছে কিনা তাহা দেখাও তীহাঁর কর্তব্য । কোন বিষয়ের 
বিশৃঙ্খলা হইতে দেখিলে সম্ভব হইলে তিনি নিজে তাহার প্রাতিকার করিবেন 
অথবা। হেডমাষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন । 
বিশেষতঃ বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজ নিয়মমত সম্পন্ন হওয়া এবং বিদ্যালয়ে 
স্থশান বজায় রাখার প্রতি তাহাকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হয়। এক 
কথায় বলিতে গেলে তিনি প্রধান-শিক্ষকের দক্ষিণ হস্ত বা প্রতিনিধি 
হিসাবে কাজ করিবেন । তাহাকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিষ্ভালয় 
স্থপরিচালনার জন্য হেডমাষ্টারের পরে তিনিই সর্বাপেক্ষা বেশী দায়ী। 

সহকারী শিক্ষক । ইহা বলা বাহুল্য ষে, প্রত্যেক সহকারী শিক্ষককেও 
স্বশিক্ষক এবং স্থশাসক হইতে হইবে । কেননা তীহাদ্দিগকে নিজ নিজ 
শ্রেণীতে স্থশিক্ষাদান করিতে হইবে এবং স্থশাসন বজায় রাখিতে হইবে । 
কিন্তু কেবল দক্ষতার সহিত তাহা ষুম্পাদন করিলেই তাহাদের কর্তব্য শেষ 
হইবে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষক-সংঘের দায়িত্বশীল সদস্য ইসাবেও তাহাদিগকে 
কতকগুলি কাজ করিতে হইবে । এই হিসাবে সহকারী শিক্ষকগণের প্রথম 


সহকারী প্রধান-শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক ২০৯ 


ও প্রধান কর্তব্য তাহাদের উপর যে যেকাঁজের ভার দেওয়া হয় তাহা আগ্রহ 
ও বিশ্বস্ততার সহিত সম্পন্ন কর।। তীশাদের দ্বিতীয় কর্তব্য সকল বিষয়ে প্রধান- 
শিক্ষক ও সহকারী প্রধান-শিক্ষকের সহিত সহযোগিতা করা । বিদ্যালয় 
পরিচালনার জন্য প্রধান-শিক্ষক যে সমস্ত আদেশ দেন বা নিয়ম প্রণয়ন করেন 
তাহা তাহাদের সৈনিকেব হ্যায় পালন করিতে হইবে । অবশ্য কোন ব্যবস্থা 
যদ্রি তাহাদের নিকট আপত্তিকর বা অনিষ্টজনক বলিয়! মনে হয় তাহারা সেই 
সম্বন্ধে প্রধান-শিক্ষকেব নিকট তীহাদের স্বাধীন মতামত খোলাখুলিভাবে 
প্রকাশ করিতে পাবেন, কন্ত প্রধান-শিক্ষকের শেষ মীমাংসা তাহাদের 
অবনত মন্তকে মানিয়া লইতে হইবে এবং অন্তরেব সহিত তদন্যায়ী কাজ 
করিতে হইবে। কারণ শিক্ষকদের মধ্যে স্থশীসনের অভাব হইলে 
ছাত্রদের মধ্যে সুশাসন বজীয় রাখা! বা সুশৃশ্থলার সহিত বিদ্যালয় 
পরিচালন কিছুতেই সম্ভব নহে । ইহাঁও বলা প্রয়োজন যে কেবল যন্ধের 
হ্যায় নির্দিষ্ট কাজ কবিষ। গেলেই সহকারী শিক্ষকের কর্তব্য কব] হয় না। 
কারণ সৈনিকের কাঁজ বা কেরাণীব কাজ ও শিক্ষকেব কাজ একরকম নহে । 
সর্বনিযতম শিক্ষককে ও অনেক সগঘ নিিষ্ট ক্ষেত্রে অবস্থোপযোগী ব্যবস্থা করিতে 
হয়। স্বতরাং আন্তরিক আগ্রহের সহিত কর্তব্য না করিলে কোন 
শিক্ষকের কাজ সন্তোষজনক বা ফলদায়ক হইতে পারে না। 
অপরদিকে অনেক সহকারী শিক্ষক মনে করেন যে, সময়-পত্তিকায় তাহাকে 
যে কাজ দেওয়া হইয়াছে ঠিক সময়ে তীহার শক্তিমত সেই কাজ সম্পাদন 
করিলেই হইল, ইহার বেশী তাহার কোন কর্তবা বা দায়িত্ব নাই; ইহা নিতান্ত 
ভুল। তাহার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রত্যেক সহকারী শিক্ষককেও 
বিালয় পরিচালনার দায়িত্বের অংশ লইতে হইবে এবং বিদ্যালয়ের 
ভালমন্দের জন্য নিজেকেও দায়ী মনে করিতে হইবে । কারণ সহকারী শিক্ষক 
কেবল একজন দায়িত্বহীন, অধস্তন কর্মচারী নহেন, তিনি বিন্যালয় 
পরিচালনার ভার প্রাপ্ত শিক্ষক-সংঘের একজন দায়িত্বশীল সদ্য | প্রধান- 
শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষক উভয়েই সর্ব! এই কথা স্মরণ রাখিয়া কাজ 
করিলে তাহাদের মধ্যে প্রভূ-দাস সম্বন্ধ স্থাপিত না হইয়া নেত। ও সহকর্মীর 
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সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে; প্রধান-শিক্ষক ইহা বিস্বৃত হইলে তিনি সহকারী শিক্ষক- 
গণের আস্তরিক সহযোগিতা লাভে বঞ্চিত হইবেন। সহকারী শিক্ষকগণ 
ইহা বিস্থৃত হইলে তাহারা নিজেদের হীন অধস্তন কর্মচারীতে পরিণত 
করিবেন, প্রধান-শিক্ষকের সহকর্মী বা শিক্ষক-সংঘের দায়ত্বশীল সদস্ত- 
পদলাভের অযোগ্য হইবেন । 

শিক্ষকগণের সম্ভ। | পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রধান-শিক্ষক ও সহকারী 
শিক্ষকগণের মধ্যে আস্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত কোন বিদ্যালয় পরিচালিত 
হইতে পারে না। কিন্তু গ্রধান-শিক্ষক আদেশ দিবেন এবং সহকারী শিক্ষকগণ 
কেবল আদেশ পালন করিবেন, এই ব্যবস্থা হইলে ছুই পক্ষের মধ্যে আস্তিক 
সহযোগিতা হইতে পারে না। প্ররূত সহযোগি তার জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে 
ভাব বিনিময়ের প্রয়োজন। সহকারী শিক্ষকগণকেও বিদ্যালয়ের কাজ সম্বন্ধে 
মৃতামত প্রকাশ করিবার স্থযোগ দেওয়া প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্যে প্রতোক 
বিদ্যালয়ে একটা শিক্ষকগণের সভা গঠন করা দরকার এবং মাসে অন্ততঃ 
একবার এই সভার অধিবেশন হওয়া উচিত। প্রয়োজন হইলে যে কোন 
সময়ে ইহার বিশেষ অধিবেশন হইতে পারে। প্রধান-শিক্ষকই তীহার 
পদের দাবীতে (ড.-966010) ইহার সভাপতি প্হইবেন। তাহার 
অনুপস্থিতিতে সহকারী প্রধান-শিক্ষকই সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। 
প্রধান-শিক্ষক শিক্ষকদের মধ্য হইতে একজনকে ইহার কর্মচিব মনোনীত 
করিবেন । 

শিক্ষকগণের এই সভায় তাহার বিদ্যালয়-সম্পকিত যে-কোন বিষয়ের 
আলোচনা করিতে পারেন, সকল বিষয়ে তাহাদের স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে 
পারেন, এবং বিদ্যালকের উন্নতি-সাধনের জন্য যে-কোন প্রস্তাব করিতে পারেন । 
এমন কি, তাহাদের সাধারণ (00120700978) অভাব-অভিযোগ থাকিলে সে 
সম্বন্ষেও এই সভায় আলোচনা হইতে পারে ব্যক্তিগত অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে 
এই সভায় আলোচনা হওয়া উচিত নহে, ব্যক্তিগতভাবেই তাহা জানাইতে হয় 
এবং প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হয় । ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে,ইহা একটি 
পরামর্শ জন্ত। (১৫৬15০0:5 00101016056) এবং বিগ্ভালয় পরিচালনা সম্বন্ধে 
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হেডমাষ্টারকে পরামর্শ দেওয়াই ইহার প্রধান বা একমাত্র কাঁজ। স্বতরাং 
বিদ্যালয় সুপরিচালনার দিকে দৃষ্টি ব্লাখিয়াই ইহাতে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা! 
হইবে। প্রধানশিক্ষক সেবপ ইচ্ছাপ্রকাশ না কবিলে ইহাতে ভোট দিয়া 
কোন প্রস্তাব গৃহীত বা অগ্রাহা হইবে না। শিক্ষকগণের স্বাধীন মতামত 
শুনিয়া হেডমাষ্টার তীহাব স্থচিস্তিত অভিমত জ্ঞাপন করিবেন। সহকারী 
শিক্ষকগণের প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত এবং বিদ্যালয়ের পক্ষে মঙ্গলজনক মনে হইলে, 
তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন, না" হইলে তিনি তাহা অগ্রাহা করিতে পারেন । 
তবে উভয় পক্ষের মতামত এই সভাব বিবরণীতে ঠিকভাবে লিখিতে হইবে, 
যাহাতে বিগ্যালয়-কর্তৃপক্ষ বা ইন্স্পেক্টার ইহ পাঠ কবিয়া শিক্ষকদের প্রস্তাবের 
মূল্য এবং প্রধান-শিক্ষকের তাহা গ্রহণ করাব বা না কবার কারণ সম্বন্ধে সম্যক 
অবগত হইতে পাবেন । 


শ্রেণী-শিক্ষক ও বিষয়-শিক্ষক 
শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষাদান-কার্য বণ্টনের সময় এক শ্রেণীতে অনেক বিষয় 
পডাইবার কাজ এবং শ্রেণী পরিচালনার কাজ একজন শিক্ষককে দেওয়। যাইতে 
পারে। তাহাকেই ৫আণী-শিক্ষক বলাযায়। অপবদিকে এক শিক্ষককে 
অনেক শ্রেণীতে একই বিষয়ে শিক্ষাদানের কাজ দেওয়া যায় এবং তাহাকে সেই 


বিষয়ে বিষয়-শিক্ষক বলা যায়। 


শ্রেণী-শিক্ষক নিয়োগের সুবিধা ও অনুবিধ। 

শ্রেণীগুলিই স্কুলের মানস্বূপ এক এক অংশ (0010), তাহাদের 
ভিত্তি করিয়াই স্কুলসৌধ নিমিত হয় এবং স্কুলের সমস্ত কার্ধ-ব্যবস্থা হয়। 
প্রত্যেক শ্রেণী পরিচালনার বিশেষ কতকগুলি কাজ থাকে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর 
ছাত্রদের কতকগুলি সাধারণ (0017)1001)) কাজ ও সাধারণ সমস্যা থাকে । 
ইহ] ছাড়া প্রত্যেক শ্রেণীতে অনেক সময় সংঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে হয়, 
এবং এক এক শ্রেণীতে শিক্ষাদদানকারী শিক্ষকগণকে পরস্পর সহযোগিতা 
করিয়া কাজ করার প্রয়োজন হয় । স্থতরাং এক এক শ্রেণীর পরিচালনার ভার 
এক একজন শিক্ষকের উপর দেওয়া উচিত। ইহার স্ুবিধ। এই যে,(১) ইহাতে 
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শ্রেণীর বিশেষ কাঁজগুলি সুনির্বাহিত হয়; (২) শ্রেণী-শিক্ষক তীহার শ্রেণীর 
ছাত্রগণ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত খবর লইতে পারেন এবং তাহাদের উপর অধিকতর 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন; (৩) শ্রেণী-শালনের কাজ সহজ হয়, 
(৪) শ্রেণীর শিক্ষকগণ পরম্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া কাজ করিতেছেন 
কিনা এবং তাহাদের শিক্ষীদান-কার্য সম্তোষজনক কিনা তাহার প্রতিও তিনি 
দৃষ্টি রাখিতে পারেন, (৫) শ্রেণীর সংঘবদ্ধ কাজগুলি স্ুনিয়ন্ত্রিত হয় এব" 
(৬) শ্রেণীর উন্নতির জন্য শ্রেণী-শিক্ষককে বিশেষভাবে দায়ী করা যায়। 
ইহার অন্থুবিধাও আছে, যথা(১) একই শিক্ষক ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই 
শ্রেণীতে পড়াইতে গেলে উহা শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েব পক্ষে" অপ্রীতিকর 
একঘেয়েমীর স্ষ্টি করে, (২) আদর্শ স্থশিক্ষক না হইলে শ্রেণী- 
শিক্ষকের অতিরিক্ত ব্যক্তিগত প্রভাব ছাত্রগণেব পক্ষে মঙ্গলজনক না 
হইতেও পাবে, (৩) নিয় শ্রেণীতে ভিন্ন একই শিক্ষক অনেক বিষয় 
নিপুণতাঁব সহিত শিক্ষা দিতে পারেন না।, স্তরা, কেবল নিন্ন 
শ্রেণীতেই শণী-শিক্ষক নিয়োগ বাঞ্ছনীয় । কেবল শ্রেণী পরিচালনাব 
বিশেষ কাধগুলি সম্পাদন এবং ছাত্রদের কাজ ও ব্যবহার ব্যক্তিগতভাবে 
তত্বাবধাঁনের জন্ত উচ্চ শ্রেণীতেও শ্রেণী-শিক্ষক নিযুক্ত করা যঘাঁয়। কিন্তু নিম্ন 
শ্রেণীব ন্যায় উচ্চ শ্রেণীতে এক শিক্ষককে অনেক বিষয় শিক্ষাদানের কাজ 
দেওয়া যায় না | 

শ্রেণী-শিক্ষকের কর্তব্য ৷ শ্রেণী-শিক্ষকই অ্রেণীব হাজিরা ডাকিবেন, 
বেতন আদায় করিবেন, ছাত্রদের অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার 
মন্তব্যসহ ছুটীর দরখাস্ত প্রধান-শিক্ষকের নিকট পাঠাইবেন , শ্রেণীর আসবাবপত্র 
যথাস্থানে রক্ষা ও শ্রেণীর পরিফণার-পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতির দিকেও তিনি দৃষ্টি 
রাখিবেন , শ্রেণীতে স্থশাসন রক্ষার জন্যও তিনিই দায়ী থাকিবেন , শ্রেণীর 
প্রত্যেক ছাত্রের কাজ ও ব্যবহারের প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন 7 বিষয়- 
শিক্ষকদের নিকট হইতে তাহাদের কাজ ও পাঠোন্নতি সম্বন্ধে খোজ লইবেন 
এবং শ্রেণীর পাঠোন্নতির রেখাচিত্র অস্কিত করিবেন; তিনি শ্রেণীর পুস্তকাগারের 
উপযুক্ত ব্যবহারের ব্যবস্থা করিবেন ও উৎসাহ দিবেন এবং শ্রেণীর জন্য ক্রীড়। 
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ও প্রতিযোগিতার স্থব্যবস্থা করিবেন। শ্রেণীর ছাত্রগণের সহিত তিনি খুব 
ঘনিষ্টভাবে মিশিবেন এবং তাহাদের অভাব-অস্থবিধার প্রতি প্রধান-শিক্ষকের 
মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিবেন। প্রত্যেক 
ছাত্রের বাড়ীর অবস্থা, বাড়ীতে পড়িবার স্থুবিধা-অস্থুবিধা, অভিভাবকের 
উপযুক্ততা-অন্পুপযুক্ততা ও বাড়ীতে ছাত্রের কাজ তত্বাবধানের ব্যবস্থা প্রভৃতি 
সম্বন্ধে তিনি খোজ লইবেন। মধ্যে মধ্যে অভিভাবকের সহিত দেখা করিয়া 
বিচ্যালয়ে ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে 'জানাইবেন এবং বাডীতে ছাত্রের 
কাজ, ব্যবহার এবং ছাত্রের প্ররূতি সম্বন্ধে খোজ লইবেন । ছাত্রকে পবিচালন' 
সম্বন্ধে অভিভাবকের পরামর্শ লইবেন ও তীহাকে পরামর্শ দ্িবেন। শ্রেণীর 
ছাত্রগণকে তাহাদের কাজ ও ব্যবহারের দ্বারা সকল বিষয়ে তাহাদের শ্রেণীকে 
বিদ্যালয়ের মধ্যে আদর্শ শ্রেণীতে পরিণত করার জন্য উত্সাহ দিবেন। 
একদ্রিকে তিনি প্রধান-শিক্ষকের প্রতিনিধিভাবে শ্রেণীর পরিচালনার দায়িত্ব 
লইবেন, অপরদিকে অভিভাবকের প্রতিনিধি হিসাবে ছাত্রদের সবপ্রকার 
মঙ্গল-সাধনে রত থাকিবেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, তিনি একাধারে 
শ্রেণীর ছাত্রগণের শিক্ষক, শাসক, বন্ধু, পরামর্শদাত। ও পরিচালকভাবে 
কাজ করিবেন এবং সর্বদা শ্রেণীর ছাত্রগণের মল বিধানের জন্য 
সচেষ্ট থাকিবেন। 

বিষয়-শিক্ষক নিয়োগের স্থবিধা। এক একজন শিক্ষককে এক এক 
বিষয়ের বিষয়-শিক্ষক নিয়োগ কর! হইলে, (১) যেই বিষয়ে যাহার বিশেষ 
অন্গরাগ আছে তিনি সেই বিষয় পডাইবাঁর ভার লইতে পারেন , (২) সেই 
বিষয় এবং তাহার শিক্ষার্দান-প্রণালী সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানার্জন করিয়া তিনি 
সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ (62090) হইবার স্বযোগ ও উৎসাহ পাইয়া থাকেন; 
(৩) বিছ্ভালয়ের বিভিন্ত শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়গুলি ভাল শিক্ষাদানের ও তাহার 
ভালরূপ তত্বাবধানের স্থবিধা হয় এবং (৪) এক এক বিষয় শিক্ষা্দানকারী 
শিক্ষকগণ বিষয়-শিক্ষকের নেতৃত্বে পরস্পরের সহিত সহযৌগিতা। করিয়া কাজ 
করিলে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা হইতে পারে , (৫) কোন 
বিষয় বা তাহার শিক্ষাদীন-পদ্ধতি সম্বন্ধে সকল শিক্ষক সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ 
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বিষয়-শিক্ষকের সহিত পরামর্শ করিতে পারেন বা তাহার সাহায্য লইতে 
পারেন। বস্ততঃ বিষয়-শিক্ষক নিয়োগ না করিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন 
শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়গুলি শিক্ষাদানের বা শিক্ষার্দান-কার্ষের ভাল তত্বাবধানের 
স্থব্যবস্থা করা কঠিন । কারণ প্রধান-শিক্ষক ব1 সহকারী প্রধান-শিক্ষকের পক্ষে 
সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া সম্ভব নহে । যে সকল বিষয়ে তাহাদের বিশেষ 
অধিকার নাই, তাহার! সেই সকল শিক্ষা্দান-কার্য তত্বাবধানের ভার বিষক্ব- 
শিক্ষকের উপর দিতে পারেন। ইহা বল! বাহুল্য যে, একজন শিক্ষককে 
কেবল এক বিষয়ের বিষয়-শিক্ষক নিযুক্ত করা উচিত এবং তীহাকে যত 
বেশী শ্রেণীতে সম্ভব সেই বিষয় শিক্ষাদানের ভার দেওয়া উচিত। অবশ্ট সেই 
বিষয়ের অতিরিক্ত অন্য ২১ বিষয় শিক্ষাদানের কাধও তাহাকে দিতে হয় এবং 
তাহার কাজের একঘেয়েমী ন্ট করার জন্যও ইহার প্রয়োজন হয় । 

বিষয়-শিক্ষকের কর্তব্য । বিষয়-শিক্ষকের প্রথম কর্তব্য তাহার নিদিষ্ট 
বিষয় ও তাহার শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব উচ্চজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 
অর্জন করা । দ্বিতীয় কর্তব্য সমস্ত বিদ্যালয়ে তাহার বিশেষ-বিষয় 
শিক্ষাদান-কাধের প্রতি দৃষ্টি রাখা ও তাহার উন্নতি-সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা 
করা। এই দ্বিতীয় কর্তব্য সাধনের জন্য তিনি হেডমাষ্টারকে বলিয়া সেই 
বিষয় শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক ও শিক্ষা-সরঞ্জাম সংগ্রহ করিবেন; 
বিভিন্ন শ্রেণীতে সেই বিষয় শিক্ষাদান-কার্ধ পরিদর্শন বাঁ তত্বাবধান করিয়া 
তাহার উন্নতিসাধনের জন্য উপদেশ দিতে পারেন; মাঝে মাঝে তাহার 
বিশেষ বিষয় শিক্ষাদানকারী শিক্ষকগণের সভা আহ্বান করিয়া বিভিন্ন 
শ্রেণীতে সেই বিষয় শিক্ষাদান সম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা করিতে পারেন। 
ইহা ছাড়া বিষয়-শিক্ষকগণ সময় সময় নিজ নিজ বিষয়ে আদর্শ পাঠ দিতে 
পারেন এবং তাহার দ্বারা সেই সেই বিষয় শিক্ষাদানকারী শিক্ষকগণকে 
কার্ধতঃ পথ প্রদর্শন করিতে পারেন। দক্ষতার সহিত এই সকল কর্তব্য 
করার জন্য যে শিক্ষক যে বিষয়ে বেশী শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ তাহাকেই সেই 
বিষয়ের বিষয়-শিক্ষক নিযুক্ত করা উচিত। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


শ্রেণী-গঠন 


প্রাচীনকালে সকল দেশের ছাত্রগণকে ব্যক্জিগতভাবেই শিক্ষা 
দেওয়া হইত । গুরু মহাশয়েব বা অধ্যাপকের চারিদিকে বসিয়া ছাত্রগণ 
নিজ নিজ কাজ করিত | যাহার যখন প্রয়োজন শিক্ষকেব নিকট আসিয়া 
তাহার সাহায্য লইত। তিনিও পাশ্টান্রমে এক একছন ছাত্রের পাঠ 
লইতেন বা কার দেখিতেন ও সংশোধন করিতেন। অনেক ছাত্রকে এক 
সঙ্গে বা শ্রেণীবদ্ধভাবে শিক্ষাদীনের প্রথা অজ্ঞাত ছিল। 

এইক্প ব্যক্তিগত পাঠনারস্মৃবিধা এই যে, ইহাতে শিক্ষক ছাবগণের 
প্রতি অধিকতর ব্যক্তিগত মনোযষোগ দিতে পারেন এবং প্রত্যেক ছাত্রের জ্ঞান, 
শক্তি ও প্রকৃতি উপযোগী শিক্ষা দ্রিতে পারেন। তাহা ছাড়া ইহাতে 
ছাত্রগণ প্রধানত: আত্মচেষ্টায় শিক্ষা লাভ করিতে অভ্যস্ত হয় এবং 
তাহাদের স্বাবলম্বন শিক্ষা হয় । তাহারা নিজ নিজ অনুরাগ ও শক্তি অন্যায়ী 
শিক্ষা করিতে পাবে এবং তাহাদের প্রয়োজন মত শিক্ষকেব সাহাষ্য গ্রহণ 
করিতে পারে । সুতরাং ইহাতে ছাত্রদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট অক্ষুপ্ন থাকে ও 
তাহার বিকাশ হয়; কিন্ত এই ব্যবস্থার অন্ুবিধাও আছে। ইহাতে শিক্ষকের 
সময় ও শক্তির যথেষ্ট অপব্যয় হয়, পৃথক ভাবে এক এক ছাত্রকে সাহাষ্য করাব 
জন্য তাহাকে একই বিষয়ের বা কাজের বার বার আবৃত্তি করিতে হয়। 
এই অপবায়ের ফলে তীহার সময় ও শক্তি সীমাবদ্ধ বলিয়া তিনি বেশী ছাত্রকে 
প্রয়োজন মত সাহায্য করিতে পারেন ন|, এবং সাধারণতঃ তাহার] কেবল 
স্থতি-শক্তির সাহায্যেই জ্ঞানার্জনে রত থাকে | ইন্াতে ছাত্রগণ পরস্পরের 
সহিত সহযোগিত। করিয়া শিক্ষা লাভের স্থযৌগ পায় না এবং প্রতিযোগিতার 
অভাবে অধিকতর উন্নতির চেষ্টা করে না। একজন শিক্ষক সকল বিষয়ে 
সমান পারদর্শী হইতে পারেন না বলিয়। তিনি ছাত্রগণকে অনেক বিষয় 
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শিক্ষা দিতে পারেন না বা তাহাতে প্রয়োজনীয় সাহায্য করিতে পারেন না। 
ইহার ফলে ছাত্রগণ কতকগুলি বিষয় ভাল শিক্ষা করে এবং অন্য বিয়য়ে প্রায় 
অজ্ঞ থাকে । 

বতমানে শিক্ষা-বিস্তারের ফলে বড বড বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়োজন 
হইয়াছে এবং বিভিন্ন বয়সের বহু ছাত্রকে একই সঙ্গে শিক্ষা দিতে হয় বলিয়া 
তাহাদিগকে এক এক দলে বিভক্ত করিয়া শ্রেণী-গঠন করা অপবিহার্ধ হইয়। 
পড়িয়াছে। ( শ্রেণী-পাঠনার সুবিধা ও অসুবিধা পরে আলোচিত হইবে )। 


শ্রেণীর ছ্বাত্রসংখ্যা 


এক এক শ্রেণীতে উধ্বসংখ্যা কতজন ছাত্র রাখা যাইতে পারে 
তাহা নির্ধারণের জন্য দুইটি বিষয় বিবেচনা করিতে হয়। ভালক্প 
প্রতিযোশিতার স্যোগ পাওয়ার জন্য এবং অনেকে একসজে কাজ 
করার আনন্দ উপভোগের জন্য (60: 5500090610৫ 00100215) যত 
বেশী ছাত্রের প্রয়োজন ততগুলি ছাত্র লইয়। এক এক শ্রেণী গঠন করা উচিত। 
অপর দিকে দলবদ্ধভাবে 'শক্ীদানের সমঘও যত ছাত্রের প্রতি ব্যক্তিগত 
মনোযোগ দেওয়া যায় এক শ্রেণীতে তাহার বেশী ছাত্র রাখা উচিত নহে। 
কাধক্ষেত্রে এই ছুই বিরুদ্ধ দাবীর মধ্যে আপোষ স্থাপন করিম স্তর হইয়াছে 
যে, বিগ্যালয়ের কোন শ্রেণীতে ২০ জনের কম এবং ৪ জনের বেশী ছাত্র থাক 
উচিত নহে। নিন্ধ শ্রেণীতে বা প্রাথমিক স্তরে বেশী ব্যক্তিগত মনোধোগ 
দানের প্রয়োজন হয় বলিষা! তথায় এক শ্রেণীতে ২০ জনের বেশী ছাত্র না রাখ 
উচিত। উপরের শ্রেণীতে ছাত্রগণ শিক্ষকের উপদেশ মত অনেকটা প্রচেষ্টায় 
কাজ করিতে পারে বলিয়া তথায় এক শ্রেণীতে ৪০ জন পর্যন্ত ছাত্র থাকিতে 
পারে। 


শ্রেণী-গঠনের ভিত্তি 
তিনটি বিষয় বিবেচনা করিসাই কতকগুলি ছাত্রকে এক শ্রণীভুক্ত করা যায়। 


যথা_(১) তাহাদের বয়স। বিভিন্ন বয়সের ছাত্রকে বিভিন্ন প্রণালীতে 
শিক্ষা দিতে হয় বলিয়া যতটা সম্ভব এক বয়সের ছাত্র লইয়া একট! শ্রেণী 


শ্রেণী-গঠন ২১৭ 


গঠন করা উচিত। (২) তাহাদের জ্ঞান বা মানসিক বিকাশ। 
অপরদিকে ছাত্রের জ্ঞান বা মানসিক বিকাশের উপযোগী আকারে পাঠ 
দিলেই তাহা তাহারা সহজে গ্রহণ কবিতে পারে। কতকগুলি ছেলের 
জ্ঞান বেশী, কতকগুলি ছেলের জ্ঞান কম হইলে এক দলের উপযোগী আকারেই 
পাঠ দেওয়া যাঁর, অপর দলকে উপেক্ষা করিতে হয়। তাই সমান জ্ঞান ও 
বিকাশের ছাত্রগণকে লইয়া একট! শ্রেণী-গঠন করিলেই সন্তোষজনক ভাবে 
শ্রেণী-পাঠনা সম্ভব হয়। 

স্ৃতরাং একই বয়সের এবং সমান জ্ঞানযুক্ত ছান্র লইয়াই আদর্শ শ্রেণী-গঠন 
করাযায়। তবে বয়সের সাধারণ তারতম্য হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু বেশী 
তারতম্য হইতে দেওয়া উচিত নহে । কারণ বয়সের বেশী তারতম্য হইলে 
একই পদ্ধতিতে পাঠ দে €য়া যায় না এবং বেশী বয়সের ছাত্র অল্প বয়সের ছাত্রের 
উপর মন্দ প্রভাব বিজ্ঞর করিতে পারে | কিন্ত জ্ঞানের বা মানসিক বিকাশের 
বেশী তারতম্য হওয়া অধিকতর আপত্তিজনক । কারণ এক বিষয়ে বেশী 
তারতমা হইলে ছাত্রগণকে একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়াই কঠিন হইয়া! পড়ে। 
(৩) মেধা । ইহ ছাডা মেধা সম্বন্ধেও ছাত্রগণ সমস্থানীয় হওয়া বাঞ্চনীয় । 
আমাদের বিদ্যালয়সমূহে সাধারণ মেধার ভিত্তিতেই শিক্ষা দেওয়া হয়। পুর্ব- 
বণিত উপায় অবলম্বন করিয়! সাধারণ-মেধার ছাত্রগণের সঙ্গে কিছু উচ্চ-মেধার 
ও অল্প-মেধার ছাত্রগণকেও শিক্ষ। দেওয়া যায়। কিন্তু অসাধারণ-মেধা ও 
ক্ষীণ-মেধার ছাত্রগণকে সাধারণ-মেধার ছান্রগণের সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া যায় না। 


বিভিন্ন প্রকারের শ্রেণী-ৰিভাগ 


তিন প্রকারে শরেণী-বিভাগ করা যায়। যথা_-€১ দৃঢ় প্রথা (২1816 
9556510)। ইহাতে শ্রেণীর সকল ছাত্রকে সকল বিষয়ে একসঙ্গে পাঠ 
দেওয়া হয়। প্রত্যেক বিয়য়ে পাঠের পরিমাণ বৎসরের প্রথমে নিদিষ্ট 
কর! হয় এবং সকল বিষয়ে নিদিষ্ট জ্ঞান অর্জন করিলেই বং্সরের শেষে 
প্রমোশন দেওয়া হয়। জার্জেনী দেশে এই প্রণালীতে শ্রেণী গঠন 
করা হয়। ভারতবর্ষেও এই প্রথা প্রবতিত হইয়াছে। ইহার স্থৃবিধা 


১০৮ শিক্ষা 


এই যে, ইহার ব্যবস্থা অতি সহজ ও শৃঙ্খলাপুর্ণ ; ইহাতে সকল ছাত্রকে সকল 
বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান দান করা যায় এবং তাহাদের পাঁঠোন্নতি উঠ 
নির্দিষ্ট করা যায় । ইহার অস্থবিধা এই যে, কোন ছাত্রের এক বিষয়ে ০ 
অন্থুরাগ থাকিলে এবং তাহাতে দ্রুত পাঠোন্তি করিতে পারিলেও তাহাকে 
অন্য ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। অপর দ্বিকে কোন বিবয়ে কাহারও 
কিছুমাত্র অন্থুরাগ না থাকিলেও তাহাকে সে বিষয়েও নিদিষ্ট পরিমাণ জ্ঞান- 
লাভের জন্য অত্যধিক পবিশ্রম করিতে হয় অথবা সে বিষয্েও প্রয়োজনীয় 
জ্ঞান লাভ করা পর্ষন্ত তাহার প্রমোশন বন্ধ রাখিতে হয়। কোন ছাত্র ২১ 
বিষয়ে কিছু পশ্চাৎপদ হইলেও অন্য সকল বিষয়ে তাহার পাঠোন্নতি 
সন্তোষজনক হইলে তাহাকে প্রমোশন দিয়া উপরিউক্ত অসুবিধার কিছু 
প্রতিকার করা যায়। 

€২) স্বাধীন প্রথা (০০ 9550670) 1 ইহ্ণতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় 
অধ্যয়নের জন্য ছাত্রগণকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। কোন ছাত্র 
এক বিষয়ে ৩য় শ্রেণীর উপযুক্ত হইলেও অন্য বিষয়ে ৪র্থ শ্রেণীর জন্য নিনিষ্ট বিষয় 
পাঠ করিতে পারে । ইহার স্থবিধা এই যে ইহাতে পাঠ্যবিষয় ও শিক্ষাদান- 
পদ্ধতি প্রত্যেক ছাত্রের শক্তি ও জ্ঞীনের উপযোগী হইতে পারে এবং তাহার 
শক্তি অনুযায়ী সে দ্রুত বা ধীরে পাঠ করিতে পারে । এক বিষয়ে জ্ঞানের 
অভাব বা স্বল্পতার জন্য অন্যান্ত বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানলাভে বাঁধা হয় না, 
কিন্তু ইহার অস্থবিধ| এই যে, কতকগুলি নির্দিষ্ট ছাত্র লইয়া এক একটা! শ্রেণী 
গঠন করা যায় না। কারণ তাহাদের জ্ঞানানুযায়ী তাহাদিগকে বিভিন্ন বিষয় 
শিক্ষার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীতে গিয়া পাঠ গ্রহণ করিতে হয়। ইহা ছাডা 
তাহারা কোন কোন বিষয়ে উচ্চ জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং কোন কোন 
বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানলাভও না করিতে পারে । তাই এই প্রথা প্রায়ই দেখা 
যায় না, কেবল ডণ্টন প্রণালীতেই এই ব্যবস্থা করা সম্ভব । 

€৩) মিশ্র প্রথা (01,০0 ১%50০09)। ইহাতে অধিকাংশ বিষয় 
শ্রেণীর সকল ছাত্রকে একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়; কেবল গণিত, বিজ্ঞান, 
বিদেশীভাষা প্রভৃতি কতকগুলি কঠিন বিষয়ের জন্য ছাত্রগণকে পুনঃপভিন্ন ভিন্ন 


শ্রেণী-গঠন ২১৯ 


শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। ইহার স্থবিধা এই যে, ইহাতে ছাত্রের শক্তি 
অনুযায়ী তাহাকে কোন কোঁন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভের স্থযোগ দেওয়া] হয়। 
হৃতরাং ইহ মেধাবী ছাত্রেরই উপযোগী ৷ কিন্ত খুব নিম্ন শ্রেণীতে কোন কোন 
বিষয়ের বিশেষ জ্ঞানলাভেব উৎসাহ দিলে অন্যান্য বিষয়ে তাহাদেব সাধারণ 
জ্ঞানও না হইতে পারে। স্তরাং বিদ্যালযের নিয়স্তবে দুঢ প্রথাই বেশী 
উপযোগী এবং উচ্চন্তবে মিশ্র প্রথানুযায়ী ব্যবস্থা করাই স্মীচীন। ইংলগ্ডের 
বিদ্যালয়সমূহে এই ছুই পপ্রথাব সংযোগ করা হ্য। 

যে প্রণালীতেই শ্রেণী-গঠন কব! হউক না| কেন শ্রেণীর সকল ছাত্রের 
জ্ঞান প্রায় সমান না হইলে শ্রেণী-পাঠনার অস্থুবিধা হয় । এই অস্ুবিধ। 
দূর করিবার জন্য ছাত্র ভর্তি কবিবার সময় ও তাহাদিগকে প্রমোশন দেওয়ার 
সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয় । বয়স ও জ্ঞান বিবেচনা করিয়। 
যেই ছাত্র যেই শ্রেণীতে ভন্তি হওয়ার উপযোগী তাহাকে তাহা হইতে 
উচ্চশ্রেণীতে ভক্তি করা কিছুতেই উচিত নহে। প্রায় সকল বিষয়ে কোন 
শ্রেণীর জন্য নিদিষ্ট পরিমাণ জ্ঞান অর্জন না কবিলে কোন ছাত্রকে প্রমোশন 
দেওয়া উচিত নহে । প্রধান-শিক্ষক এই ছুই বিষয়ে কিছুমাত্র ছূর্বলতা দেখাইলে 
শ্রেণী-গঠনের বিশ্বদ্ধতা রক্ষ। কব1 কঠিন । অপর দিকে কেবল প্রমোশন দেওয়ার 
সময় কঠোরতা অবলম্বন ছাডাও শ্রেণীতে ছাত্রগণের পাগোন্নতির সমতা বক্ষার 
জন্য নানা উপায় অবলম্বন কব! যাইতে পারে । বস্তৃতঃ অসুস্থতা বা অন্য কোন 
অপরিহার্য কারণে বৎসরের অধিকাংশ সময় শ্রেণীতে যোগ দিতে বা অধ্যঘন 
করিতে অসমর্থ না হইলে, সকল ছাত্র যেন বিভিন্ন বিষষের নির্দিষ্ট পরিমাণ 
সাধারণ জ্ঞান অর্জন করিতে পাবে এবং প্রমোশন পাইতে পারে, তাহাই 
শিক্ষকগণের লক্ষ্য হওযা উচিত । 


শ্রেণী-পাঠনার সুবিধা 


শ্রেণ-পাঠনার অনেক সুবিধা আছে , যথা--(১) শ্রেণী গঠন করিয়। 
একজন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী অনেকগুলি বাঁলক-বালিকাঁকে শিক্ষা দিতে 
পারেন। কোন নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রগণকে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাদানের জন্য 


২২০ শিক্ষা 


যৃতজন শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, তাহা হইতে অনেক কম শিক্ষক শ্রেণী-গঠন 
করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন। 

(২) সময়, কার্ষশক্তি ও অর্থের মিতবায়িতা হয়। অল্প সময়ে, অল্প 
পরিশ্রমে ও স্বল্পব্যয়ে অনেকগুলি ছাত্র বা ছাত্রীকে শিক্ষা দেওয়! 
যায়। 

(৩। শিক্ষকদের মধ্যে শ্রমবিভাগের স্থবিধা হয় এবং যে শিক্ষক যে বিষয়ে 
পারদর্শী তিনি প্রধানত: সেই বিষয় শিক্ষা দ্রিতে পারেন। ইহার ফলে 
তাহারা এক এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন এবং বিষয়-শিক্ষকগণের 
সাহায্যে সকল বিষয় শিক্ষাদানের স্থুবন্দোবন্ত করা যায়। 

(৪) ইহাতে শিক্ষাদান-কাধ শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের নিকট ব্যক্তিগত 
শিক্ষাদান হইতে বেশী আনন্দদায়ক হয়। বাঁলক-বালিকাগণ স্বভাবতঃই 
তাহাদের সমবয়ন্ক ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিশিয়৷ কাজ করিতে অধিকতর আনন্দ 
উপভোগ করে। 

(৫) সর্বসাধারণের ছেলেমেয়েদেরও অনেক শিক্ষাসরঞ্জামের সাহায্যে 
শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় । 

(৬) পরম্পরের অনুকরণ করিয়া এবং পরস্পরের সহিত সহযোগিতা ও 
প্রতিযোগিতা করিয়া ছাত্রগণ অনেক বেশী শিক্ষালীভ করিতে 
পারে। 

(৭) ছাত্রগণ অধিকতর সামাজিক হয়। 

(৮) ছাত্রগণের নিয়মান্ুগামিতা শিক্ষা হয় এবং তাহারা সংঘবদ্ধভাবে 
কাজ করিতে শিখে । 

(৯) নানারকম খেলার ব্যবস্থা করা যায় এবং খেলার মধ্য দিয়াও ছাত্রদের 
অনেক শিক্ষা হয়। 

॥ (১০) নানা জাতির, নানা ধর্মের ও নান। প্রকৃতির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে 
মেলামেশার ফলে ছাত্রদের ঘন উদার হয় এবং লোক-চরিত্র সম্বন্ধে তাহাদের 
অধিকতর জ্ঞান হয়। 


শ্রেণী-গঠন ২২১ 


শ্রেণী-পাঠনার অস্থবিধ। 


শ্রেণী-পাঠনার যেমন অনেক স্থবিধা আছে তেমন অনেক অস্থুবিধাও 
মাছে। 

(১) শ্রেণী-পাঠনাব সময় ছাত্রগণের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগদান কঠিন 
গয়। এই কারণে শ্রেণী-পাঠনার দ্বারা সকল ছাত্র সমভাবে উপরুত হয় না। 

(২) সকল সময় ছাত্রের প্রকৃতি, শক্তি ও মানসিক বিকাশেব উপযোগী 
গাকারে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। 

(৩) মেধাবী ছাত্রগণের দ্রুত পাঠোন্নতির ব্যাঘাত হয় এবং ক্ষীণমেধা। 
হীত্রগণকে অনেকট। অবহেলা করিতে হয় । কারণ সাধারণ মেপার ছাত্রেব 
উপযোগী আকাবেই শ্রেণীতে পাঠ দিতে হয় । 

(৪) কুসংসর্গে পড়িযা বা মন্দ ছাত্রের 'অন্ুকরণ করিয়া অনেক ছাত্রেব 
নর্বনাশ হইতে পারে । একজন প্রভাবশালী মন্দচরিত্র ছাত্র অনেক ছাত্রকে 
ফ্ুপথে লইয়! যাইতে পারে । 

(৫) ইহা ছাত্রদের স্বাস্থ্যে হানিকারক | অনেক ছাত্র দীর্ঘকাল একঘবে 
আবদ্ধ থাকিয়। মানসিক কাজ করিলে তাহাদেব স্বাস্থ্যহানি হওযাব 
সম্তাবনা হয়। 

(৬) ইহাতে স্থশাসনের সমস্যা কঠিন ও জটিল হয়। ব্যক্তিগতভাবে কোন 
ছাত্রকে শাসন করা বা কর্তৃত্বাধীনে রাখা কঠিন নহে । কিন্তু অনেক ছাত্র 
একস্থানে মিলিত হইলে তাহাদের মধ্যে দলগত মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয় বলিয়। 
তাহাদিগকে শাসন করা বা কর্তৃত্বাধীনে রাখার কাজ কঠিনতর ও জটিলতর হয়। 

(৭) স্থশিক্ষাদ্দানের সমস্তাও কঠিনতব হয়। একজন ছাত্রকে তাশ্ার 
প্রকৃতি, শক্তি ও বিকাশ নির্ধারণ কবিয়া তদৃপযোগী শিক্ষা দেওয়া খুব কঠিন 
নহে। কিন্তু অনেকগুলি ছাত্রকে একসঙ্গে শিক্ষা দিতে হইলে যতটা সম্ভব 
তাহাদের সকলের প্রতি, শক্তি ও বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দিতে 
হয়। ক্ুতরাং ইহাতে শিক্ষাদানের সমস্যা কঠিনতর হয় এবং ইহার জন্য 
যোগ্যতর শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। 


২২২ শিক্ষা 


(৮) অনেকগুলি ছাত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতার আতিশষ্যে ঈর্ষা, হিংসা, 
ষড়যন্ত্র প্রভৃতির স্যস্ট হইয়া! গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে । 

(৯) পাঠে মনোযোগদীনের অধিকতর বাধা স্থষ্টি হইতে পারে, এক ছাত্র 
অন্ত ছাত্রের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে, বা কতকগুলি ছাত্র সমস্ত 
শরির মনোযোগ অন্যদিকে চালিত করিতে পারে। একস্থানে অনেক 
€লোকের উপস্থিতিই কোন বিষয়ে একাগ্র মনোযোগদানের অন্তরায় হয় । 

(১০) ছাত্রদের উপর শিক্ষকের পক্ষে ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করা এবং 
তাহাদিগকে নিজ ইচ্ছামত গড়িয়া তোলা কঠিন হয়। 

(১১) ছাত্রগণের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হওয়ার বাধা হয়, তাহাদের বাক্তিগত 
বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয় এবং তাহারা সাধারণতঃ একই ছ্াচে প্রস্তত হয়। এইজন্য 
তাহাদিগকে বিছ্যালয়িক শিশু ([050160010041159ণ 0১1107:57) বলা হয় । 

(১২) ইহাতে ছাত্রগণ স্বচেষ্টাম শিক্ষালীভের উৎসাহ পায় না ও স্বাবলম্বী 
হয় না। 

শ্রেণী-পাঠনার স্থবিধা হইতে অস্থবিধা কম না হইলেও বর্তমান অবস্থায় 
উহা পরিহার করারও উপায় নাই। কারণ ব্যক্তিগতভাবে জাতির সমস্ত 
ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দিতে হইলে এত বেশী শিক্ষকের প্রয়োজন হইবে 
এবং এত বেশী অর্থব্যয় হইবে যে তাহার ব্যবস্থা কর1 কিছুতেই সম্ভব নহে। 

স্থতরাং শ্রেণী-পাঠন। ত্যাগের কথা চিন্তা না করিয়া আমাদিগকে যতদূর 
সম্ভব তাহার অস্থবিধাগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে । 


শ্রেণী-পাঠনার অস্থবিধার প্রতিকার 


(১) শ্রেণী-পাঠনার সময়ও ব্যক্তিগত মনৌযষোগদানের জন্য নানা উপায় 
অবলম্বন করা যাইতে পারে। যথা,_চতুরতার সহিত প্রশ্ন করা, সকলের 
প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা, বোডে কাজ করিতে দেওয়া, লেখ! কাজ দেওয়া ও 
ব্যক্তিগতভাবে তাহার তত্বাবধান করা ও সংশোধন করা ইত্যাদি | 

(২) মানসিক শক্তি ও পাঠোক্পতি অনুযায়ী ছাত্রগণকে উত্তম, মধ্যম ও 
অধম তিন দলে বিভক্ত করিয়া এক এক দলকে স্বতত্ত্রভাবে পাঠ দেওয়া যাইতে 


শ্রেণী-গঠন ২২৩ 


পাঁরে। সেই সময়ে অন্য দলের ছাত্রগণকে কোন কার্ধে নিযুক্ত রাখা যাইতে 
পারে । অবশ্য ইহাতে পাঁঠোন্নতি কম হইবে । ঘতট। সম্ভব একই বয়সের এবং 
সমান জ্ঞানের ছাত্র লইয়া শ্রেণ-গঠন কবিলে এই দলবিভাগের প্রয়োজন 
হয় না। 

(৩) শ্রেণীতে ছাত্রদের গড-পডতা! বিকাঁশ ও জ্ঞানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
পাঠ দেওয়া যাইতে পারে । উচ্চমেধা ও অল্পমেধা চাত্রগণকে শ্রেণীর বাহিরে 
স্বতন্ত্রভাবে কাজ দেওয়া যাইতে পারে এবং সাহায্যের ব্যবস্থা করা যাইতে 
পারে। শ্রেণী-পাঠনার অন্তিরিক্ত বিভিন্ন মেধাব ছাজগণকে ব্যক্তিগত সাহাষ্য 
করার জন্য তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা যাইতে পাবে, এবং এক 
এক দলকে এক এক শিক্ষকের তত্বাবধানে রাখা যাইতে পারে। 

(৪) পাঁঠোন্নতি অনুযায়ী বসরেব মধ্যেই কতকগুলি ছাত্রকে প্রমোশন 
দেওয়া যাইতে পারে । আমেরিকায় ইহার বহুল প্রচার আছে। তবে 
তাহাদিগকে স্বতন্ত্র এক শাখাশ্রেণীভূক্ত করিতে হয এবং ইহাতে শ্রেণীসংখ্যা 
বাড়িয়া যায়। স্থতরাং অভিভাবকগণ অতিরিক্ত ব্যয়বহনের জন্য প্রস্তৃত 
হইলেই এই ব্যবস্থা করা যায়। 

(৫) পরম্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া কাজ করিবার জন্য ছাত্রগণকে 
উৎসাহ ও স্থযৌগ দেওয়া যাইতে পারে। শ্রেণীতে প্রত্যেক মন্দ ছাত্রের 
পার্থ একজন ভাল ছাত্রকে বসিতে দেওয়া যায় এবং ভাল ছাত্রের উপর খারাপ 
ছাত্রকে পাহাধ্য করিবার ভার দেওয়া যায়। 

(৬) শ্রেণী-পাঠনার সময় অমনোযোগিতার কারণগুলি নির্ধারণ করিয়া 
যতদূর সম্ভব তাহাদের প্রতিকারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে (ষষ্ট অধ্যায়ে 
এই বিষয়ে আলোচনা হইবে )। 

(৭) বিদ্যালয়ে ও শ্রেণীতে স্থশাসন বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনমত 
অতিরিক্ত উপায় অবলম্বন করিতে হয় (চতুর্থ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত 
আলোচনা হইবে )। 

(৮) স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নিয়মগ্ডলির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিদ্যালয়ের স্থান 
নিরেশ ও গৃহনির্যাণ করিলে এবং পুর্ববণিত মানসিক অবসাদের কারণগুলি 


২২৪ শিক্ষা 


স্মরণ রাখিয়া ও তাহাদের প্রতিকারের উপায় অবলম্ধন করিয়। শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করিলে ছাত্রগণের স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা দূর হইবে । 

(৯) প্রতিযোগিতার খারাপ ফল দৃব করিবার জন্য ঈর্ধা, হিংসা, ষড় যন্ত্র 
বা কোন অসৎপন্থা অবলম্বনের প্রমাণ পাইলে পুরস্কার হইতে বঞ্চিত 
করা যাইতে পারে । ইহা! ছাড়া উল্লেখযোগ্য উন্নতির পুরস্কার (1012৪ ০01 
79116 7:0£555) দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে প্রতিযোগিতার তীব্রতা 
কমিবে। 

(১০) মন্দ চরিত্রের ছাত্রদের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা যাইতে পারে এবং 
তাহারা যেন অন্য ছাত্রদের সহিত বেশী মেলামেশ! করিতে বা তাহার্দের উপর 
প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে তাহার জন্য শিক্ষক ও অভিভাবক বিশেষ 
সতর্ক থাকিতে পারেন। মন্দ চরিত্রের ছাত্রগণের সংশোধনের জন্যও নানা 
উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে । তাহা সত্বেও যদি কাহারও সংশোধন না 
হয় এবং দেখা যায় যে সে অন্য ছাত্রগণকে কুপথে পরিচালিত করিতেছে, তবে 
তাহাকে বিগ্যালয় হইতে তাডাইয়া দেওয়া উচিত। 

(১১) বিদ্যালয়ের ও শ্রেণীর শাসনশৃঙ্খল1 বজায় রাখিয়া ছাত্রগণকে 
যতদূর সম্ভব স্বাধীনভাবে কাজ করিবার স্বযোগ-ন্থবিধা দিলে তাহাদের 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইবে । (৬ঙ্গ অধ্যায় ৪র্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 

(১২) শ্রেণী-পাঠনার অন্ুপুরক ভাবে ডল্টন প্রণালী, সমস্তামূলক প্রণালী, 
সহযোগিতামূলক প্রণালী, পরিদশিত পাঠ প্রভৃতির সাহায্েও শিক্ষালাভের 
ব্যবস্থা করিলে শ্রেণ-পাঠনার অনেক দোষের প্রতিকার হইবে বা অনেক অভাব 
পুরণ হইবে । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
পাঠ্য-বিষয় নির্বাচন 


এক সময়ে শিশুর বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলি স্বতন্ত্র বলিয়। ধারণা 
ছিল এবং কোন্‌ বিষয় কোন্‌ মানসিক শক্তির বিকাশের সাহায্য করে 
কেবল তাহা বিবেচনা করিয়! পাঠ্যবিষয়ের তালিকা প্রস্তুত করা 
হইত। কল্পনা-শক্তির বিকাশের জন্য সাহিত্য, বিচার-শক্তির বিকাশের জন্য 
গণিত, স্মরণ-শক্তির বিকাশের জন্য ইতিহাস ও ভূগোল, বিচার ও উদ্ভাবনী 
শক্তির বিকাশের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। বস্তৃতঃ বিভিন্ন বিষয়গুলি 
বিভিন্ন মানসিক শক্তির বিকাশের যন্ত্ত্বরূপ ব্যবহার কবা হইত। পরে 
শিক্ষাবিদ্গণ বুঝিতে পারেন যে, মানসিক এক্তিগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে এবং 
অনেক বিষয় শিক্ষা করিলে কোন মানসিক শক্তির ব্যবহার বাদ পড়ে ন| | 

ইহার পর কিছুদিন জীবিকার্জনের সহিত যে সকল বিষয়ের 
সম্পর্ক আছে কেবল সে সমস্ত বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। কিন্ত 
শীঘ্রই উপলব্ধি করা যায় যে, মান্ঠয কেবল খাওয়ার জন্তই জীবনধারণ করে না, 
এবং কেবল শারীরিক অভাব পুরণ করিয়াই সন্থষ্ট থাকিতে পারে না। তখন 
জীবিকার্জনের জন্য তৈয়ার করা ছাড়া সমাজের আদর্শ ও প্রয়োজনের 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়াও শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। 

কিন্তু তখন পর্যন্ত যে শিশু শিক্ষালাভ করিবে তাহার কথা আদৌ বিবেচন! 
করা হইত না। তাহার যে কোন প্রারুতিক বৈশিষ্ট্য আছে, তাহার যে কোন 
বিষয়ে অনুরাগ বা বিরাগ থাকিতে পারে, অথবা তাহার বতমান জীবনের 
কোন অভাব পুরণ করারও যে প্রয়োজন হইতে পারে, তাহ1 ম্মরণ রাখিয়া 
পাঠ্যবিষয় নির্বাচন হইত ন।। বর্তমানে শিক্ষাবিদ্গণ তাহাদের এই ভূল 
বুঝিতে পারিযাছেন। তাই এখন সমাজের আদর্শ ও প্রয়োজন এবং 
শিশুর শক্তি, প্রকৃতি, ব্রমবিকাশ ও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তরতি_- 
এই উভয় দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিশুর পাঠ্যতালিক! নির্বাচন করা 


১৫ 
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সমীচীন বলিয়। স্থির হইয়াছে । স্থতরাং শিশুর জন্য আদর্শ পাঠ্যতালিক। 
প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ করিতে হয় £__ 

(১) ছাত্রকে কোন ব্বেযয়ে মহাপগ্তিত করা প্রাথমিক বা মাধ্যমিক 
শিক্ষার লক্ষ্য হইতে পারে না। তাহার সমস্ত হ্বাভাবিক শক্তি (3160) ও 
প্রবৃত্তির (1115010005) বিকাশের স্থযোগ দেওয়াই এই স্তরের শিক্ষার প্রধান 
কাজ। অধিকন্ক এই নমনীয় বয়সে নৃতন নৃতন বিষয়ে তাহার অন্থরাগ স্থষ্টির 
চেষ্টা করাও আবশ্যক । 

(২) শিক্ষাজীবনের দের্ঘ্য বিবেচন1 করিয়াও শিক্ষণীয় বিষয়ের তাঁলিক। 
প্রস্তুত করিতে হর। যে ছাত্রের পাঠাজীবন প্রাথমিক স্তরে বা মাধ্যমিক স্তরেই 
শেষ হইবে এবং যে ছাত্রের বিশ্ববিদ্ঠালয়ের শিক্ষালাভ করিবার সম্ভাবনা আছে 
এই উভয়েরই পাঠ্যতালিক। এক হইতে পারে না। 

(৩) প্রাথমিক স্তরে প্রধানতঃ শিশুর প্রতি এবং তাহার সাধারণ 
প্রযোজনগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই পাঠ্যতালিক! প্রস্তুত করা উচিত। 
বিশেষতঃ শিশুর শক্তি ও ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শিক্ষণীয় বিষয় 
নিবাঁচন করিতে হইবে । 

(৪) মাধ্যমিক স্তরে উদার শিক্ষা (]-10218] [,0008.01010) দীনের 
ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন । এই স্তরে ছাত্রকে প্রায় সকল বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান 
দিতে হইবে, যেন পরে বিশ্ববিষ্ভালয়ের স্তরে কোন কোন বিষয়ে সে বিশেষ 
জ্ঞান ব| দক্ষতা অর্জন করিতে পারে । বস্ততঃ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার ভিত্তি 
যতই প্রশস্ত হয় ততই ভাল; তাহা হইলেই পরে তাহার উপর উচ্চ-জ্ঞান- 
সৌধ নির্মীণ করা সম্ভব হইবে । 

(৫) কতকগুলি এমন সার্বজনীন বিষয় আছে এবং মানুষের জীবনের 
উপর তাহাদের প্রভাব এত বেশী যে কোন শিশুরই সেই সমস্ত বিষয়ে অজ্ঞ 
থাক1 উচিত নহে'। যথাঁ,__মাতৃভাষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, অঙ্কনবিদ্যা ও সঙ্গীত | 

(৬) বিদ্যালয়ের পারিপাশ্থিক অবস্থা বিবেচনা কারয়াও শিক্ষণীয় বিষয় 
নির্বাচন করিতে হয়| যেমন, কষিপ্রধান গ্রামের বিদ্যালয়ে কষি শিক্ষাদানের 
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ব্যবস্থা করা যায় ও করা উচিত। কিন্ত শিল্পগ্রধান নগরের বিদ্যালয়ে কৃষির 
পবিবর্তে কোন হস্ত ব। ন্ত্রশিন শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হয় । 

(৭) শিক্ষা সমাঁপিব পুর্বে একট বাবসাধ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা 
কর্তব্য। ১৩1১৪ বংসরের পূর্বে শিশুর ব্যক্তিগত বৈশিষ্টা প্রকাশ পায় না। 
স্থতরাং প্রাথমিক শবে কোন ব্যবসায শিক্ষ। দেওয়া যায না। এই স্তবে সাধারণ 
বিষয়গুলি ব্যবহারিকভাবে শিক্ষা দিলে এবং হাতের কাছ শিক্ষা দিলে, পরে 
কোন একটা ব্যবসায় অবলম্বনে সাহাধ্য হইবে । যাহাদের শিক্ষ। প্রাথমিক ব। 
মধ্য বাঙ্গল। স্তরেই শেষ হইবে, ত।হাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর 
আরও এক বা ছুই বংসর স্কুলে রাখিয়। কোন শিল্প শিক্ষ। দেওয়া যায় । যাহাদের 
শিক্ষা মাধ্যমিক শুরে শেষ হইবে তাহাদিগকে মাধ্যমিক স্তরের শেষ ছুই বৎসর 
কোন ব্যবসায় শিক্ষাদানের বাবস্থা! করা যাইতে পারে । এই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক 
স্তরের শেষ ছুই বসব ছাত্রগণকে ছুইদলে বিভক্ত কবিয়া একদলকে বিশ্ব- 
বিচ্ভালয়েব শিক্ষালাভের জন্য, অপব দণকে কোন ব্যবসা অবলম্থনেব জন্য 
প্রস্তুত কর! যাইতে পারে। 

পুর্বোক্ত বিষষগুলি বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন স্তরের অন্য নিমুলিখিত 
পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করা যায় । 

প্রাথমিক স্তর ( ৭__-১০ )_ মাতৃভাষা, ব্যাকরণ, গণিত, নিজ দেশের 
ইতিহাস, প্রারুতিক ভূগোল, নিজ দেশের ভূগোল ও পৃথিবীর সাধারণ জ্ঞান, 
বস্তপাঠ, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, অঙ্কন, সঙ্গীত, ধর্ম ও নীতি, হাতের কাজ ও খেল।। 

মধ্য বাল! স্তর (১১_-১২)--প্রাথমিক স্তরেব অতিরিক্ত বাঙ্গলা 
সাহিত্য, প্রকৃতিপাঠ, ভারতের শুকটি সাধারণ ভাষা ও একটা হস্তশিল্প । 

মাধ্যমিক স্তর (১৩--১৬)- বার্গলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ, গণিত, জ্যামিতি, 
পৰিমিতি, বীজগণিত (কেবল বিশ্ববিদ্ালয়েব অঙ্ক বা বিজ্ঞান শিক্ষা- 
লাভেচ্ছুগণের জন্য ), দেশের ইতিহাস ও পৃথিবীর সাধারণ ইতিহাস, ভূগোল 
(নিজ নিজ দেশের বিস্তারিত জ্ঞান ও পৃথিবীর সাধারণ জ্ঞান এবং প্রারুতিক 
ভূগোলের বিশেষ জ্ঞান ১ স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ধর্ম ও নীতি, 
অঙ্কন, সঙ্গীত, নাগরিক বিজ্ঞান, একট। সর্বভারতীয় ভাষা,একট। পৃথিবীর ভাষা 


২২৮ শিক্ষা 


( ইংরাজী ), একটা প্রাচীন ভাষা- সংস্কৃত, পারসী, আরবী, পালি ইত্যা 
(যাহারা বিশ্ববিস্ঠালয়ে 4৮ শাখার শিক্ষালাভ করিবে কেবল তাহাঁদে 
জন্য ), হস্তশিল্প, ব্যায়াম (33500095005) ও প্রতিযৌগিতামূলক খেলা এব 
একটা কোন ব্যবসায়-সম্পকাঁয় শিক্ষা (যাহাদের শিক্ষা এই স্তরে শে 
হইবে কেবল তাহাদের জন্য ; মাধ্যমিক স্তরের শেষ দুই বৎসর তাহাদ্রিগবে 
ত্বতন্ত্রভাবে এই বিষয়গুলি শিক্ষা দিতে হইবে )। 

শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে কতকগুলি মানুষের জীবনের সহিত সম্পর্কযুক্ত 
সেইজন্য এইগুলিকে মানবীয় (07008171500) বিষয় বলে। যথা,সাহিতা 
ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম ও নীতি, চারুশিল্প (অঙ্কন, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, স্থাপত 
ইত্যাদি ), নাগরিক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ইত্যাদি । 

অন্য কতকগুলি বিষয় প্রকৃতির সহিত সম্পর্কযুক্ত বলিয়া তাহাদিগণে 
প্রাকৃতিক (৪6518115010) বিষয় বলে। যথা__অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভূগোন 
প্রকৃতিপাঠ ইত্যাদি (ভূগোল উভয় শ্রেণীর অন্তর্গত হওয়ার কারণ ভূগোল 
শিক্ষাদানের পদ্ধতির সহিত আলোচিত হইবে )। 

অপর দিকে কতকগুলি বিষয়কে জ্ঞানমূলক (0000৬12052-501019009 
আর কতকপগুলিকে দক্ষতামূলক-__(31511-5001005) বলা হয়। ঘথা 
জ্ঞানমূলক :__সাহিতা, ইতিভাস, ভূগোল, ব্যাকরণ, অঙ্ক, বিজ্ঞা? 
ইত্যাদি; দক্ষতামুলক ₹_ লিখন, পঠন, রচনা, অঙ্কন, সঙ্গীত ও বিভি। 
হাতের কাজ। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


সময়-পত্রিক। 


সময়-পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব । প্রাচীনকালে ব্যক্তিগতভাবে 
শক্ষা দেওয়া হইত বলিয়া সময়-পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। বর্তমান 
নময়ে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অরেণী-পাঠনার ব্যবস্থা হওয়ায় অনেক শ্রেণীতে 
গত শত ছাত্রকে একই সময়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। স্ৃতরাৎ এখন সময়- 
পত্রিকা ব্যতীত স্থশৃঙ্খলার সহিত কোন বিদ্যালয় পরিচালনা সম্ভব নহে। 
নময়-পত্রিক1 বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজেব প্রতিচ্ছবি, শিক্ষকেব দৈনিক কাজের 
পরিকল্পনা (018) এবং ছাত্রের বিভিন্ন বিষয় পাঠে পুর্বকল্পিত কর্ণস্থচী%। 
'সনাপতির পক্ষে যেমন যুদ্ধের পরিকল্পনা, নাবিকের পক্ষে যেমন সমুদ্র-পথের 
মানচিত্র, শিক্ষকের পক্ষে তেমন সমম়-পত্রিকা। সময়-পত্রিকার সাহায্যে 
একদ্রিকে শিক্ষকদিগের মধ্যে কার্যবিভাগ হয়, অপরদিকে বিভিন্ন বিষয় 
শক্ষা্ানের জন্য প্রয়োজনমত সময় বণ্টন কর! হয়। ইহা প্রত্যেক পাঠ্য- 
বষয়ের প্রতি শিক্ষকের আবশ্যকমত মনৌযোগ-দান সুনিশ্চিত করে; কখন 
ক কাজ করিতে হইবে তাহ। সুনির্দিষ্ট করিয়া! দিয়া ইহা সময় ও ইচ্ছাশক্তির 
অপব্যবহার নিবারণ করে , সমন্ত স্কুলশ্সময়ের জন্য ছাত্রগণের কাজ নিদিষ্ট 
করিয়া দিয়া এবং তাহাদিগকে সমস্ত সময় কার্ধরত রাখিয়া ইহ! বিদ্যালয়ের 
শাস্তিশৃঙ্খলা রক্ষার সাহায্য করে, সর্বোপরি নিয়মান্গবতিতা এবং সঙ্কল্প- 
পাধনে অবিচলিত থাকিবার অভ্যাস গঠন করিয়া ইহা ছাত্রের চরিত্র-গঠনে 
পাহায্য করে। বস্ততঃ সময়-পত্রিক] ব্যতীত স্ুশৃঙ্খলার সহিত কোন বিদ্যালয় 
পরিচালনা সম্ভব নহে । 

সম্য়পত্রিকার গুরুত্ব যেমন বেশী তাহা প্রস্তত করাও তেমন কঠিন। 
ইহা প্রস্তুত করার সময় পরপৃষ্ঠায় লিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিতে হয়। 


॥ 
২৩০ শিক্ষা 


৫১) সমস্ত পাঠ্য-বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থাঁ_সময়-পত্রিকা প্রস্তত 
করিবার সময়ে প্রথমে দেখিতে হইবে যেন নিদিষ্ট স্তরে শিক্ষণীয় প্রত্যেক বিষয় 
শিক্ষাদানের প্রয়োজনমত ব্যবস্থা হয়। স্তরাং পাঠ্যবিষয়ের তালিকা সামনে 
রাখিয়াই সময়-পত্রিকা! প্রস্তৃতির কাধ আরম্ভ করিতে হয়। 

(২) সমস্ত শ্রেণীগুলিকে কার্ষে নিযুক্ত রাখার ব্যবস্থা প্রত্যেক 
শ্রেণীর জন্ প্রত্যেক ঘণ্টায় কোন কার্ধ নিদিষ্ট করিতে হয়, যেন ছাত্রগণ সর্ধদা 

-কোন না কোন কার্ধে নিযুক্ত থাকে । একটা শ্রেণীতে কাজ দিতে ভূলিয়।! 
গেলে তাহারা সমস্ত বিদ্যালয়ের শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট করিবে। 

(৩) শিক্ষকগণের মধ্যে কর্মবিতরণ_ শিক্ষকগণের মধ্যে কে 
কতদূর শিক্ষালাভ করিয়াছেন, কাহার কি পরিমাণ অভিজ্ঞতা আছে, কাহার 
কোন্‌ বিষয়ে বিশেষ অধিকার বা অন্গরাগ আছে ও কাহার কিরূপ ব্যক্তিত্ব, 
ক্্শক্তি ও শাসনক্ষমতা আছে ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া তাহাদিগের মধ্যে 
বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদদীনের কার্য বণ্টন করিতে হয়। দক্ষতার 
সহিত শিক্ষকগণের মধ্যে এই কর্মবিতরণের উপর বিদ্যালয়ের সুশিক্ষাদীনের 
সম্ভাবনা সম্পূর্ণ নির্ভর করে । 

(৪) বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জঙ্য সময় বণ্টন_-এক সপ্তাহে 
প্রত্যেক শ্রেণীতে কত ঘণ্টা পাঠ দেওয়া যাইতে পারে হিসাব করিয়। বিষয়ের 
গুরুত্ব, কাঁঠিন্য ও পরিমাণান্ুযায়ী তাহাদের মধো সময় বণ্টন করিতে হয় বা 
বিভিন্ন বিষয়ে পাঠের সংখ্যা নিদিষ্ট করিতে হয়। তাহার পর সপ্তাহের 

ভন্ন দিবসে সে বিষয়ে নিদিষ্ট সংখ্যক পাঠদানের ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। একই দিবসে এবই বিষয়ে একটার অধিক পাঠ দেওয়! যায় না। 
অপর দিকে একই বিষয়ে দুইটি পাঠের মধ্যে এত বেশী সময়ের 
ব্যবধান থাকা উচিত নহে যাহাতে ছাত্রগণ পূর্বপাঠের বিষয় সম্পূর্ণ তুলিয়া 
যাইতে পারে । 

কোন বিষয়ের ২৩ ট1 শাখা থাকিতে পারে । যথ1,গণিত, জ্যামিতি, 
বীজগণিত, অঙ্কেরই ৩টি শাখা । প্রত্যেক সপ্তাহে পথায়ন্রমে (৪1660786615) 
ইহার বিভিন্ন শাখা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতে পারে। ইহাকে 90118195506 


সময়্‌-পত্রিকা ২৩১ 


বলে। অথবা প্রত্যেক শাখাকে বিভিন্ন অংশে (9010) ভাগ করিয়। এক এক 
অংশের শিক্ষাদান শেষ হইলে অন্য শাখার এক অংশের শিক্ষাদীন-কাধ 
আবন্ত কর যাইতে পারে | যথা,_-৩।৪ টা পাঠে গণিতের এঁকিক নিয়ম শিক্ষা 
দেওয়ার পর বীজগণিতের ঢ8০60015810101) শিক্ষাদান-কার্য আরম্ভ করা যায় । 
এই শেষোক্ত ব্যবস্থাকে সময়-পত্রিকায় 81901 95566]70 বলে এবং ইহাই 
শ্রেষ্ঠতর বলিঘ! শিক্ষাবিদগণের অভিমত | কেনন। 91091 95১০০7এ কোন 
শাখার এক অংশ শিক্ষাদান সম্পূর্ণ হইবার পুবেই অন্য শাখার পাঠ দ্রিতে হইতে 
পারে; 319০]: 9556০1এ এই দোষের প্রতিকার হয়| 


(৫) পাঠের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ_ _ছাত্রেব বয়স, পাঠা-বিষ্ষের প্রকাতি, 
দিবসের কোন্‌ ভাগে পাঠ দিতে হইবে ইত্যাদি বিবেচন| করিয়। পাঠের দৈর্ঘ্য 
নির্ধারণ করিতে হয়। পবীক্ষাব ফলে স্থিব হইযাছে যে বিভিন্ন বয়সের চাত্রগণ 
নিদিষ্ট সময়ের বেশী একটানা মনোযোগ বাখিতে পাবে না। (৮৫ পরায় 
রষ্টব্য ), স্থতরাং তাহাদের পাঠের দৈর্ঘ্যও তাতীর বেশী হওযা উচিত 
নভে | 

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক স্তরের বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বয়সের 
বালক-বালিকা অধ্যয়ন কবে । কিন্ত বিদ্যালযের সময়-পত্রিকায় বিভিন্ন শ্রেণার 
জন্য পাঠের দৈখ্যের তারতম্য কর। যায় না, সর্বাপেক্ষা অধিক-বয়স্ক ছাত্রের 
উপযোগী পাঠের দৈর্ঘ্য নিদিষ্ট করিতে হয় । তবে পাঠ দেওঘার সময শিক্ষকগণ 
ছাত্রের বয়সাল্ষারী বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠের দের্ঘ্যের তারতম্য করিতে পারেন । 
অবশিষ্ট সময় পাঠের সহিত সংশ্লিষ্ট ছবি-প্রদর্শন, কবিতা পাঠ, হাতের কাজ বা 
শ্রেণী-ডিল প্রভৃতি কাজে ব্যয় করিতে পারেন। উক্তভাবে কাজ করিলে 
বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয়ের সময়-পত্রিকীয় পাঠের দৈর্ঘ্য নিম্নলিখিত পরিমাণ 
করা যাইতে পারে । 


প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০২৫ মিনিট 
মধ্য বাঙ্গল। বিছ্যালয়-_ ৩০1৩৫ মিনিট 
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়. ৪০1৪৫ মিনিট 


২৬২ শিক্ষা 


তবে দিবসের প্রথম ভাগ হইতে শেষ ভাগে পাঠের দৈর্ঘ্য অন্ততঃ ৫ মিনিট 
কম হওয়া উচিত। কারণ দিবসের শেষ ভাগে শিশুর মন অবসাদগ্রস্ত হয় 
বলিয়া সে পাঠ্য-বিষয়ে বেশীক্ষণ মনোযোগ-প্রাখিতে পারে না । 

(৬) পাঠের পর্যায় (935০955107০? [,5590105)-- 

(ক) দিবসের প্রথম ভাগে ছাত্রের মন খুব সতেজ থকে । প্রথমে 
তাহার মন স্থির করিতে কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়, ২য় ঘণ্টায় সে খুব ভাল 
মানসিক কাজ করিতে পারে, ৩য় ঘণ্টার পর সে অবসাদগ্রস্ত হইতে আরম্ভ 
করে। স্থতরাং অঙ্ক, বিদেশী ভাষা, গ্রাচীন 'ভাষা প্রভৃতি যে সকল বিষয় 
পাঁঠে অধিক মানসিক পরিশ্রম হয় সে সকল বিষয়ে দিবসের প্রথম ভাগে বা 
মধ্যাহু-অব্সরের পরে পাঠ দেওয়া উচিত। এইগুলি দিবসের শেষ ভাঁগে 
শিক্ষা দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে । মাতৃভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, 
অহ্কনবিছ্যা, হস্তশিল্প প্রভৃতি কম অবসাদকর বিষয়গুলি দিবসের শেষভাগে 
শিক্ষ। দেওয়া যাইতে পারে । | 

(খ) একাদিক্রমে অবসাদ্কর বিষয়ের পাঠ দেওয়া উচিত নহে। একটা 
কঠিন বিষয়ের পাঠ দেওয়ার পর একটা! সহজ বিষয় শিক্ষা! দেওয়া ভাবল | যথা, 
গণিত বাঁ ইংরেজীর পাঠের পর মাতৃভাষা, ইতিহাস ইত্যাদির পাঠ দেওয়া যায়। 

(গ) ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ, ইন্দ্রিয় বা মনোবৃত্তির ব্যবহার হয় এমন বিষয়ের 
পাঠ পধায়ক্রমে "দেওয়া উচিত । যথা,_পড়ার কাজের পর লেখার কাজ, 
চোখের কাজের পর শ্রবণেন্দ্িয়ের কাজ, স্বৃতিশক্তির কাজের পর কল্পনা- 
শক্তির কাজ ইত্যাদি । পর্যায়ক্রমে পাঠের ও লেখার বা হাতের কাজের 
বন্দোবস্ত করিতে পারিলেই খুব ভাল হয়। 

(ঘ) বিদ্যালয় বসিবার পরই ড্রইং, হস্তলিপি বাঁ অন্ত হাতের কাজ 
শিক্ষা দেওয়! ভাল নহে । তখন শিশুর শরীর চঞ্চল থাকে বলিয়া হাতের 
কাজ ভাল করিতে পারে না। 

(ঙ) রবিবার বিশ্রাম করার পর সপ্তাহের প্রথম ভাগে শিশুর মন সতেজ 
থাকে । সপ্তাহের শেষের দিকে তাহার মন পুনঃ অবপাদগ্রস্ত হয়। সুতরাং 
সপ্তাহের প্রথম ভাগেই কঠিন বিষয়গুলি বেশী শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে । 


সময়-পত্রিকা ২৩৩ 


(চ) উপধু'পরি মৌখিক বর্ণনামূলক পাঠ দিতে হইলে শিক্ষক বেশী 
পরিশ্রান্ত হন। সুতরাং তাহাকে সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে পাঠ 
দেওয়ার পুর্বে বাপরে গণিত, ব্যাকরণ, ভূগোল, পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান 
ইত্যাদির পাঠ দিতে দেওয়। বাঞ্ছনীয় । 

(৭) শ্রেণীশিক্ষক ও বিষয়-শিক্ষকের কাজ । শ্রেণী-শিক্ষককে 
তাহার শ্রেণীতে ঘত বেশী সম্ভব কাজ দেওয়া ভাল। তাহা হইলে তিনি 
শ্রেণীব সমস্ত ছাত্রকে ভালভাবে জানিতে পারিবেন । অপবদিকে বিষজ্- 
শিক্ষককে তাহার নিপিষ্ট বিষয়ে যত বেশী সম্ভব পাষ্ঠদানের সুযোগ দেওয়। 
উচিত। তাহা হইলেই তিনি সেই বিষয় শিক্ষাদান-কার্ষে বেশী মনোযোগ 
দিতে পারিবেন ও তাহার সঙ্গন্ধে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞত। সঞ্চম করিতে 
পারিবেন। অবশ্ঠ শ্রেণী-শিক্ষককে অন্ত শ্রেণীতে এবং বিষয়-শিক্ষককে অন্য 
বিষয়ে কিছু পাঠ দিতে দেওয়া আবশ্যক । নতুবা তাহাদের কাজ একঘেয়ে 
হইয়া পডিবে। 


(৮) শিক্ষক ও ছাত্রের অবসর । হাত্রগণ তিন ঘণ্টার বেশী 
একটানা মানসিক পরিশ্রম করিতে পাবে না স্ৃতবাৎ তিন ঘণ্টা পাঠের পর 
তাহাদিগকে ৩০ মিনিট অবসর দ্রেওয়া উচিত । ইহা ছাঁড়। প্রত্যেক ঘণ্টার 
পর ৫ মিনিট অবসর দানের ব্যবস্থা করা বাঞ্চনীয়। কেননা, তাহা হইলে 
প্রত্যেক ঘণ্ট। কীজের ফলে যে মানসিক অবসাদ আসে তাহ দূর হইতে পারে 
এবং এক বিষয় পাঠের পর নৃতন এক বিষয় পাঠের জন্য ছাজদের মন তৈয়ার 
হইতে পারে। অবশ্য এই ৫ মিনিট অবসর নির্দেশের জন্য স্বতন্ত্র ঘণ্টা 
দেওয়ার ব্যবস্থা করা কঠিন ও অক্থবিধাজনক। একটা পাঠ শেষ হওয়ার 
৫ মিনিট পরে ২য় পাঠ আরম্ভ করিলেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। 

প্রত্যেক শিক্ষককে প্রত্যহ ছুই ঘণ্ট। অবসর দেওয়া বাঞ্চনীয়। কেননা 
কোন শিক্ষকই এক দিবসে ৩।৪ ঘণ্টার বেশী উদ্যমের সহিত পাঠ দিতে 
পারেন না। তবে অবশিষ্ট সময়ে মৌখিক পাঠদানের পরিবর্তে. অন্য রকম 
পাঠদান বা কাজ করিতে দেওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলেও সকল 
শিক্ষককে প্রত্যহ অন্ততঃ একঘন্টা অরসর দ্রিতেই হইবে । 


২৩৪ শিক্ষা 


শ্রেণীর সময়-পত্রিকা ও শিক্ষকের সময়-পত্রিক। 

সপ্তাহের বিভিন্ন দ্রিবসে বিভিন্ন ঘণ্টায় এক এক শ্রেণীর কাঁজ নির্দেশ 
করিয়া শ্রেণীর সময়-পত্রিকা তৈয়ার করা যায়। প্রত্যেক শ্রেণীতে এরূপ 
একটা শ্রেণী-সময়-পত্রিক1 রাখিতে হইবে। 

সেরূপ সপ্তাহের বিভিন্ন দিবসে ও বিভিন্ন ঘণ্টায় বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রত্যেক 
শিক্ষকের কাজ দ্রেখাইয়া শিক্ষকের সময়-পত্রিকা প্রস্তুত করা যায়। 
হেডমাষ্টারের কামবায় ও শিক্ষকগণের কামরায় এক একটা শিক্ষকের 
সময়-পত্রিকা রাখিতে হয * 


সময়-পত্রিক! প্রস্তুত করিবার জন্য কতিপয় কার্ধকরী ইজিত 


(01980010891 [031705) 

(১) বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়ে সপ্তাহে কতগুলি পাঠ দিতে হইবে 
শ্রেণীগুলির নামের পার্থে তাহ! লিখিয়া লইবেন। 

(২) বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষকেব তালিকা প্রস্তুত কবিয়। তাহাদের 
প্রত্যেকের নামের পার্থখে তাহাদের শিক্ষ॥» অভিজ্ঞত।, কোন্‌ বিষয়ে বিশেষ 
অধিকার বা অন্ুরাগ প্রভৃতি বিষয় লিখিয়া লইবেন । 

(৩) তাহার পর ছুইখাঁনি বড কাগজে প্রয়োজনীয় দাগ কাটিয়া 
লইবেন। একখানির বামধারে সমস্ত শিক্ষকের নাম, অন্যখানির বামধারে 
সমস্ত শ্রেণীব্র নাম লিখিতে হইবে । ৃ 

(৪) এক্ষণে একজন শিক্ষক শ্রেণীর নামের পার্খে সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে, 
বিভিন্ন ঘণ্টায়, বিভিন্ন বিষয়ে নিদরিষ্টসংখ্যক পাঠ লিখিবেন। আর একজন 
শিক্ষক সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষকের নামের পার্খে অন্ুরপ দিবসে ও ঘণ্টীয় সেই 
সকল শ্রেণী ও সেই সকল পাঠ লিখিয়। ফেলিবেন। 

(৫) এই ভাবে ছুই কাগজেই সপ্তাহের সমন্ত কাজ নির্দেশ করা হইলে 
পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়ে নিদিষ্টসংখ্যক পাঠ 
দেওয়া হইয়াছে কিনা এবং সকল শ্রেণীকে প্রত্যেক ঘণ্টায় কোন না৷ কোন কাজ 
দেওয়া হইয়াছে কিনা, অপর দিকে সকল শিক্ষককে সপ্তাহে নিদিষ্ট পরিমাণ 
কাজ দেওয়া ও প্রত্যেকের নিদিষ্ট পরিমাণ অবসর রাখা হইয়াছে কিনা। 


সময়-পত্রিকা ২৩৫ 


ইহা বল! বাছুল্য যে, বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠ নির্দেশে করার সময়ে এবং 
শিক্ষকদের মধ্যে সেই কাজ বণ্টন করার সময়ে পুর্ববধিত পাঠের পর্যায়, পাঠের 
দৈর্ঘ্য, পাঠবিষয়ে সমম়বণ্টন, শিক্ষকদের মধ্যে কাধবণ্টন প্রভৃতি নিয়মগুলি 
স্মরণ রাখিতে হইবে এবং সময়-পত্রিক। প্রস্তুত করার পর সেইগুলির সাহায্যে 
তাহা পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনমৃত পরিবর্তন করিতে হইবে । 

বর্তমান সময়ে কডাঁকডিভাবে সমস্ত স্কল-সময়ের জন্য ছাত্রদের কাজ নিদিষ্ট 
করিয়া সময়-পত্রিক1 প্রস্তুত করার বিরুদ্ধে কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়াছেন। 
তাহারা বলেন যে ইহাতে ছাত্রগণের কিছুমাত্র স্বাধীনতা থ;কে না এবং তাহাবা 
নিজেদের রুচি, শক্তি বা প্রযোজনান্ুযাঁযী কোন বিষয় অধ্যায়নে বেশী বা কম 
সময় দিতে পারে না। ফলে মেধাবী ছাত্রকে অল্পমেধা ছাত্রের জন্য অপেক্ষা 
করিতে হয় এবং অন্পমেধা ছাত্রকে মেধাবী ছাত্রের সঙ্গে তালে তালে পা 
ফেলিয়া চলিতে গিয়া হীপাইয়া1 উঠিতে হয় বা সেই চেষ্ট। ত্যাগ করিতে হয়। 
তাই ডণ্টন লেবরেটরী পদ্ধতিতে সমর্-পত্রিক? তৈয়ার করিবার প্রথা ত্যাগ 
করিতে বলা হইয়াছে! কিন্তু পুবে বলা হইয়াছে যে, সময়-পত্রিকার সাহাষ্য 
ব্যতীত বহু ছাত্র, শ্রেণী ও শিক্ষক লইয়া গঠিত বিগ্যালয়গতলিতে স্থশৃঙ্খলার 
সহিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করাই সম্ভব নহে। স্থতরাৎ সময়-পন্রিক তুলিয়া 
ন৷ দিয়! পূর্বোক্ত অস্থবিধাগুলিব প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হইবে । 

শ্রেণীর গড়পড়তা মেধাবা ছাত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়। শিক্ষা দিলে এবং 
ষতটা সম্ভব একই বয়সের ও সমান জ্ঞানের ছাত্র লইয়া শ্রেণী-শঠন করিলে 
পুর্বোক্ত অস্থবিধাগুলি অনেকট| দূব হইবে। ইহা ছাড। ছাত্রদ্িগকে তাহাদের 
ইচ্ছামত পাঠের স্থযোগ দেওয়ার জন্য সময়-পত্িকায় সপ্তাহে ২।৩ ঘণ্টা সময় 
স্বতন্ব রাখা যাইতে পারে । সেই সময় তাহারা! শ্রেণীতে বসিযা বা পুস্তকাগারে 
গিয়া! থে বিষয়ে তাহাদের বিশেষ অনুরাগ ব। অভাব আছে তাহা পাঠ 
করিতে পারে । শ্রেণী-পাঠনার অন্রপুরক ভাবে ডল্টন-প্রণালী, কার্ধসমস্া- 
প্রণালী প্রভৃতি অনুযায়ী শিক্ষীদানেরও ব্যবস্থা করিলে পুর্বোক্ত প্রতিকার 
হইবে। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
ছাত্রদের সহযোগিত৷ 


বিগ্ভালয় স্থপরিচালনার জন্য প্রধান-শিক্ষকের পক্ষে যে কেবল সহকারী 
শিক্ষকগণের সহযোগিতালাভের প্রয়োজন তাহা নহে, ছাত্রগণের সহযোগিতা- 
লাভের প্রয়োজনও কম নহে । বিগ্ভালয় পরিচালনার জন্য যত নিয়মব্যবস্থাই 
কর] হউক না, বা শিক্ষকগণ যতই চেষ্টা করুন না, ছাত্রগণেরও আন্তরিক 
সহযোগিতা ভিন্ন তাহাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলব্তী হইতে পারে না। প্রথমতঃ 
বিদ্যালয়ের নিয়মব্যবস্থা বিনা আপত্তিতে মানিয়া চলিয়া এবং আগ্রহের সহিত 
শিক্ষকের নির্দশেমত কাজ করিয়াই ছাত্রগণ শিক্ষকদের সহিত সহযোগিতা 
করিতে পারে । এই সহযোগিতা! লাভের জন্য ছাত্রগণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে 
যে, সকল সংঘ বা! প্রতিষ্ঠানের সদস্তগণকেই সংঘের নিয়মকান্থন মানিয়া চলিতে 
হয়। সুতরাং বিদ্যালয়ের নিয়মব্যবস্থাও তাহাদের বিনা আপত্তিতে মানিয়া 
চলা উচিত। অপর দিকে তাহাদিগকে ইহাও বুঝাইয়। দিতে হইবে যে, 
শিক্ষকগণকে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়াই অভিভাবকগণ তাহাদের উপর 
তাহাদিগকে শিক্ষা-দানের ভার দিয়াছেন এবং ছাত্রগণ আগ্রহের সহিত 
তাহাদের নির্দেশমত কাঁজ করিলেই শিক্ষকগণ তাহাদিগকে ঠিকভাবে শিক্ষা 
দিতে পারেন ব| গড়িয়। তুলিতে পারেন। সর্বোপরি ছাত্রগণকে হৃদয়ঙম 
করাইতে হইবে যে, শিক্ষকগণ তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন ও 
তাহাদের প্রকৃত মঙ্গলাকাজ্জী। কিন্তু কেবল মুখে বার বার বলিলেই ইহা 
ছাঁত্রগণ হ্ৃদয়ঙ্গষম করিবে না, শিক্ষকগণকে নিজেদের কাজ ও ব্যবহারের 
ছবারাই তাহ! প্রমাণ করিতে হইবে এবং ছাত্রদের হৃদয় জয় করিতে হইবে। 
যদি শিক্ষকগণ তাহাদের সততা কর্তব্য-পরায়ণতা, পক্ষপাতশুন্যতা, শিক্ষাদ্দান- 
কার্ষে আগ্রহ এবং ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতির দ্বারাই তাহাদের হৃদয় জয় 
করিতে পারেন, তাহা হইলেই ছাত্রগণ তাহাদের সহিত আস্তরিক সহযোগিতা 


ছাত্রদের সহযোগিতা ২৩৭ 


করিবে । বস্ততঃ শিক্ষক এ ছাত্রের মধ্যে হৃদয়ের বন্ধন স্থাপিত না হইলে 
এবং ছাত্রগণ শিক্ষকদের সহিত আন্তরিক সহযোগিতা না করিলে বিদ্যালয় 
স্থপরিচালিত হইতে পারে ন।। ছাত্রগণের হৃদয়ে প্রবল জ্ঞানতৃষ্া জাগাইতে 
পারিলেও তাহারা জ্ঞানলাভের জন্য শিক্ষকগণের সহিত সহযোগিতা করিবে । 

ইহা ছাড়া ছাত্রগণ কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিচালনা-কার্ষে অংশ 
গ্রহণ করিয়াও শিক্ষকদের সহিত সহযোগিতা করিতে পারে । এই উদ্দেশ্যে 
উপযুক্ত ছাত্রগণকে মনিটর, ক্যাপটেইন, প্রিফেক্ট ও বিভিন্ন ছাত্রসংঘের 
কর্মসচিব নিযুক্ত করিতে হয় এবং শিক্ষকদের নেতৃত্বে নানা কাজ করিবার ভার 
তাহাদের উপর দিতে হয়। 


শ্রেণী-মনিটর 

শ্রেণীশাসন-কার্ষে শিক্ষককে সাহাধ্য করার জন্ত বখসরের প্রথমেই প্রত্যেক 
শ্রেণীতে ছাত্রদের মধ্য হইতে একজন মনিটর ও একজন সহকারী মনিটর 
নিযুক্ত করা ভাল। ইহাব1 উভয়েই ছাত্রগণকর্তক নির্বাচিত হইতে পারে 
বা প্রধান-শিক্ষককর্তক মনোনীতও হইতে পারে । ব্তমাঁন গণতন্ত্রের দিনে 
শ্রেণী-ছাত্রগণকেই তাঁহাঁদেব মনিটর ও সহকারী মনিটর নিরাচন করিতে দেওয়! 
উচিত। কিন্তু কোন অনুপযুক্ত বা মন্দ চরিত্রের ছাত্র মনিটর ব1 সহকারী মনিটর 
নির্বাচিত হইলে শ্রেণী-শাসনের কিছুমাত্র সাহাধ্য না হইয়। বরং তাহাতে বাধার 
স্ষ্টি হইতে পারে। তাই তাহাদের নির্বাচন প্রধান-শিক্ষকের অনুমোদন-সাপেক্ষ 
হওয়া বিধেয়। প্রয়োজন হইলে মনিটরকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতাও 
হেডমাষ্টারের হাতে রাখিতে হইবে'। তবে প্রধান-শিক্ষক সহজে তাহাদের 
মতের বিরুদ্ধে কাজ না করিয়া! যাহাতে উপযূক্ত ও চরিত্রবান, ছাত্র মনিটর ও 
সহকারী মনিটর নির্বাচিত হয় তাহার চেষ্টা করিতে পারেন। মনিটর 
নির্বাচনের পূর্বে হেডমাষ্টার বা! শ্রেণী-শিক্ষক মনিটরের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা 
করিয়া এবং কিরূপ ছাত্র মনিটব পদের উপযুক্ত সেই সম্বন্ধে শ্রেণীর ছাত্রগণকে 
উপদেশ দিয়! ইঙ্গিতের সাহায্যে নিজের মনৌমত ছাত্রকে মনিটর নির্বাচিত 
করাইতে পারেন। এমন কি, কোন ছাত্রকে যখন তিনি মনিটর পদের উপযুক্ত 


২৩৮ শিক্ষা 


মনে করেন তাহা ২১ জন ভাল ছাত্রকে বিশ্বাস করিয়া বলিয়। তাহাদের দ্বার! 
শ্রেণীর অন্য ছাত্রের মত প্রভাবিত করিতেও পারেন । 


মনিটরের কতব্য 


মনিটরকে একদিকে শিক্ষকের প্রতিনিধি হিসাবে, অন্যদ্রিকে ছাত্রের 
গ্রতিনিধিরপে কাজ করিতে হয়। শিক্ষকের প্রতিনিধি হিসাবে তাহাকে 
শ্রেণীতে শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে সাহায্য করিতে হইবে, শিক্ষকের অন্কুপ- 
স্থিতিতে শ্রেণীতে যেন কোন গোলমাল বা বিশৃঙ্খলা না হয় তাহার দিকে লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে, শ্রেণীর কোন ছাত্র যেন অন্য কোন ছাত্রের প্রতি অন্যায় 
ব্যবহার না করে বা শ্রেণীর ছাত্রগণের মধ্যে যেন কোন দ্লাদলির স্ষ্টি না হয় 
তাহার চেষ্টা করিতে হইবে; শ্রেণীর ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গ 
করিতে চাহিলে তাহাতে বাধা দিতে হইবে এবং তাহাদিগকে সর্বদা শিক্ষকের 
নির্দেশমত কাঁজ করিবার জন্য প্রবততিত করিতে হইবে । ইহা ছাড়া কেহ যেন 
শ্রোর কোন আসবাবপত্র নষ্ট না করে তাহার প্রতিও তাহাকে লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে। কিন্তু শিক্ষকের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করার সময়ে কিছুমাত্র 
কর্তৃত্বের ভাব না দেখাইয়া তাহাকে ছাত্রদের হিতাকাজ্ষী বন্ধু ও নেত। 
ভাবেই কাজ করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই ছাত্রগণ স্বেচ্ছায় তাহার 
দ্বারা পরিচালিত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষকের ন্যায় মনিটরকেও কোনরূপ 
পক্ষপাতিত্ব সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে হইবে । 

অপরদিকে শ্াাত্রদের প্রতিনিধি হিসাবে মনিটরকে শ্রেণীর অভাব-অভিযোগ 
শ্রেণী-শিক্ষক ও প্রধান-শিক্ষককে জানাইতে হইবে ; শ্রেণীর কোন আসবাব- 
পত্রের অভাব হইলে প্রধান-শিক্ষককে বলিয়া তাহা পুরণ করার চেষ্টা করিতে 
তইবে। শ্রেণীর সম্মান রক্ষার কাঁজ ও শ্রেণীর ন্যায্য অধিকার অক্ষপ্র রাখার জন্য 
সর্বদা চেষ্টা করিতে হইবে । বস্ততঃ ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসাবে শ্রেণীর স্বার্থ 
রক্ষার জন্য মনিটর সর্বদা চেষ্টিত থাকিলেই শ্রেণীর ছাত্রগণ স্বেচ্ছায় তাহার 
নেতৃত্বে পরিচালিত হইবে । 


ছাত্রদের সহযোগিতা ২৩৯ 


মনিটরদের সভ। 

শিক্ষকদের সভার ন্টায় প্রত্যেক বিগ্ভালযে মনিটবদের একট। সভা থাকা 
দরকার | প্রধান-শিক্ষকই ইহার সভাপতি হইবেন । প্রতোক বৎসর সকল 
শ্রেণীর মনিটর ও সহকারী মনিটর নির্বাচিত হওয়ার পবই মনিটরদেব প্রথম 
সভা আহ্বান করিতে হইবে । এই সভার প্রধান-শিক্ষক মনিট রগণকে 
তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঙ্গন্ষে উপদেশ দ্িবেন। তাহার পর প্রত্যেক 
মাসে একবার মনিটরদের সভা আহ্বান করা উচিত । এই সভার প্রথমে 
মনিটরগণ তাহাদেব নিজ নিজ শ্রেণীর ছাত্রদের কাজ, ব্যবহাব, অভাব-অস্ব্ধি। 
প্রভৃতি সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছু থাকিলে তাহা বর্ণন। করিবে এবং প্রধান- 
শিক্ষক সমস্ত মনিটযের বক্তব্য শুনিয়। প্রয়োজনমত উপদেশ দিবেন। ইহা ছাভ। 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধো উচ্ছ জ্খল1 বা কে!ন দুনীতির প্রাছুর্ভাৰ হইতে দেখিলে 
মনিটরদের তাহার প্রতি লক্ষ্য বাখিতে ও তাহা দূর কবিবার চেষ্টা করিতে 
উপদেশ দিতে পারেন? বস্তৃতঃ মনিটরগণকে বিগ্যালম পরিচালন-কাখে 
শিক্ষকের সহকাবী কর্মচারী ভিসাবে ব্যবহার কবিলে এবং তাহাদিগকে সেভাবে 
কাজ করিবার জন্য উৎসাহ দিলে তাহাদের দ্বারাই বিদ্যালমের ছাত্রগণকে 
সহজে ঠিকপথে পরিচালিত করা যাঁয়। 

মনিটর ছাড়া বিদ্যালয্ে আরও অনেক ছাত্র-কর্ধচারী নিযুক্ত করিতে হয়। 
যথা,_খেলার ব্যবস্থার জন্য কেপটেইন নিযুক্ত করিতে হয়। বিদ্যালয়ে সাহিত্য- 
সভা, স্বেচ্ছাসেবক-সংঘ, ব্রতচারী-সংঘ, স্কাউট-সংঘ, দরিদ্র সাহায্য-ভাপ্তার, 
আমোদ-প্রমৌদ-সংঘ (35001১95107) ও স্কুল মেগাজিন প্রভৃতি প্রত্যেকটিৰ 
জন্যও একজন বা ছুইজন ছীত্র-কর্মনচিব নিযুক্ত করিতে হয়। ইহ ছাড়া 
কতকগুলি ছাত্রের উপর বিগ্ভালয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা৷ রক্ষ1, স্কুল-বাগানের 
উন্নতি সাধন, জলখাবারের ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজের ভার দেওয়া যায়। বর্তমান 
সময়ে লিছ্যালয়ে সামীজিক জীবনের সমস্ত কাজ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা কব। 
হইতেছে । তাহাঁর জন্য বিদ্যালয়ের মধ্যে পোষ্ট অফিস, সমবায় ভাণ্ডার, 
শিল্পাগার, মু্রামন্ত্র প্রভৃতি স্থাপন করা হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থা হইলে তাহাদের 
পরিচীলনাঁর জন্যও অনেক ছাত্র-কর্মচারী নিযুক্ত করার প্রয়োজন হইবে 


লিলা 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
বিদ্যালয়ের পুস্তকাগার ও তাহার ব্যবহার 


প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটা ভাল পুস্তকাগার থাক! একান্ত প্রয়োজন । 
ইহাকে বি্যালয়ের অপরিহার্য অঙ্গ বল] যাঁয়। কারণ কেবল শ্রেণীপাঠ্য-পুস্তক 
পড়িয়া বা শিক্ষক-প্রদত্ত পাঠ গ্রহণ করিয়া কোন বিষয়ে ছাত্রের জ্ঞান সম্পূর্ণ 
হইতে পারে না। তাহার জ্ঞান-বিস্তারের জন্য সেই বিষয়ে আরও পুস্তক পাঠ 
করা দরকার । বস্ততঃ স্কুল-কলেজে কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান্দান অপেক্ষা সেই 
বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানলাভের আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাই বেশী। ইহার 
সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের জ্ঞানতৃষ্ণ! তৃপ্টিরও সুযোগ দেওয়া আবশ্যক । বিদ্যালয়ে ভাল 
পুস্তকগার থাকিলেই ছাত্রগণ তাহাদের জ্ঞানতৃষ্ঞ। মিটাইবার সুযোগ পাইতে 
পারে। স্কুল-কলেজে পডিবার সময়ে পুস্তকাগারের পুস্তক পড়িয়! জ্ঞানার্জনের 
অভ্যাস হইলেই ছাত্রগণ পাঠ্য জীবনের পরেও স্বচেষ্টায় জ্ঞানবৃদ্ধির প্রয়াস 
পাইতে পারে । অপরদিকে শিক্ষকদের জন্যও পুস্তকাগারের প্রয়োজনীয়তা 
কম নহে । কেবল পাঠ্য-পুস্তক পড়িয়া কোন শিক্ষকই ভাল পাঠ দিতে পারেন 
না। পাঠ্য জীবনে তীহারা কৌন কোন বিষয়ে উচ্চজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন 
বলিয়াই পরে যে সে-সকল বিষয় সম্বদ্ধে আর কোন বই পড়িবার প্রয়োজন নাই 
তাহা নহে। ইহা ম্মরণ রাখা দরকার যে, জ্ঞান-শ্রোত কখনও নিশ্চল থাকে 
না। আজ যাহা কোন বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে কিছুকাল 
পরে তাহা! ভ্রমীত্সক বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে এবং নৃতন সত্য' আবিক্কত 
হইতে পারে। জ্ঞানের এই ক্রমবিকাশের সহিত মিল রাখিয়া না চলিলে 
শিক্ষকগণ জ্ঞানক্ষেত্রে পিছনে পড়িয়া যাইবেন এবং দক্ষতার সহিত নিজ কর্তবা 
সম্পাদন করিতে অসমর্থ হইবেন। তাই প্রকৃত শিক্ষককে আজীবন ছাত্র 
থাকিতে হয় । বিছ্যালয়ে ভাল পুস্তকাগার থাঁকিলেই শিক্ষকগণ পুর্বলব্ধ জ্ঞান- 
স্থৃতি জাগ্রত রাখিবার ও নৃতন নৃতন জ্ঞানার্জনের সথযৌগ পাইতে পারেন । 


বিদ্যালয়ের পুস্তকাগার ও তাহার ব্যবহার ২৪১ 


পুস্তক নির্বাচন 

পুন্তকাগারের জন্য পুস্তক নির্বাচন একটা কঠিন কাজ । কারণ বিদ্যালয়ে 
বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন মানসিক স্তরেব ছাত্র থাকে এবং বিভিন্ন পবিমাণ 
শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেক শিক্ষকও থাকেন । ভাল স্কুল-লাইব্রেরীতে এই সমস্ত স্তরের 
ছাত্র ও শিক্ষকের পাঠোপযোগী পুস্তক রাখিতে তয় । একদিকে ইহাতে সকল 
বিষয়ের শিশুপাঠা ও যুব্ক-পাঠ্ পুস্তক রাখিতে হইবে, অপরদিকে শিক্ষকগণের 
জন্য বিভিন্ন বিষয়ের [২£5:917০5 পুস্তক রাখিতে হইবে । ইহা স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, খুব সতর্কতাব সহিত শিশু বা অল্প-বয়স্ক বালক-বালিকাদ্ের জন্য পুস্তক 
নির্বাচন করিতে হয। স্কুল-পুস্তকাগারে একটি দুর্নীতিমূলক পুস্তক থাকিলে 
তাহার প্রভাবে বিদ্যালয়ের সনস্থ ছাত্রছাত্রী কুপথে পরিচালিত হইতে পারে । 
ঢ6651:6108 পুস্তক নির্বাচনও কম কঠিন নর্টত। কারণ তাহাদের সংখা! ও 
মূল্য এত বেশী যে ন। দেখিয়া কোন 1২6517০৪ পুক্তক নির্বাচন কর] যার ন1। 
যে সকল শিক্ষক যে যে বিষয় শিক্ষা দ্রেন তাহাদিগকে সেই সেই বিষয়ের পুস্তক 
নির্বাচন করিতে দেওয়া ভাল। তাহারা যেযে পুস্তক পছন্দ করেন তাহ 
লিখিয়। দেওয়ার জন্য একট। খাত রাখা উচিত । তাহ। দেখিয়া বিষয়- 
শিক্ষকগণ নিজ নিজ বিবষের পুস্তকের তালিক। প্রস্তত করিতে পাবেন । 
এই সমস্ত তালিকা দেখিয়া প্রধান-শিক্ষকই শেষ নির্বাচন কবিবেন। 


"* পুস্তকাগার পরিচালক কর্মচারী (1.451519) 

পুন্তকাগার পরিচালনাব জন্য বিদ্ভালরে কোন স্বতন্ত্র কর্মচারী বা 
লাইব্রেরিয়ান খাকে ন।। সাধারণতঃ একজন শিক্ষকের উপর লাইব্রেবী 
পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। কিন্তু একজন শিম্মকের পক্ষে এই বোঝা খুব 
ভারী হয়। তাহার বোঝা হাল্কা করিবার জন্য ছুইটি ব্যবস্থা করা যায়। প্রথমতঃ 
লাইব্রেরীর বিভিন্ন ব্ষয়-শাখ। পরিচালনার ভার বিভিন্ন বিষয়-শিক্ষকের উপর 
দেওয়। যায়। ইহাতে এই স্থুবিধ। হয় যে, বিষয়-শিক্ষক তাহার বিষয়-সন্ন্ধীয় 
পুস্তক ব্যবহারের অধিকতর স্থযোগ পান এবং ভাল ভাল পুস্তক কিনিয়া তাহার 
শাখার উন্নতিসাধন কবিতে পারেন । দ্বিতীয়তঃ ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য 
কতকগুলি পুস্তক শ্রেণী-কামরায় একট আলমারীতে রাখা যাইতে পারে । উচ্চ 


১৯৬ 


২৪২ শিক্ষা 


শ্রেণীতে মনিটর বা অন্তু কোন ছাত্রের উপর এই শ্রেণী-লাইব্রেরীর বই ধার 
দেওয়ার ভার দেওয়া যাইতে পারে । নিম্ন শ্রেণীতে শ্রেণী-শিক্ষককেই ইহার 
ভার লইতে হয়। ইহাতে আরও স্থবিধা এই ষে, বিভিন্ন-শ্রেণীর ছাত্রদের 
উপষোগী পুস্তক বিভিন্ন শ্রেণীতে দেওয়া যায় এবং ছাত্রের! পুস্তকাগারের পুস্তক 
পড়িবার জন্য অধিকতর উৎসাহিত হয়। একমাস বা ছুইমাস পর পর শ্রেণী- 
লাইব্রেরীর বইগুলি পাণ্টাইয়া দ্রিতে হয়। পুন্তকাঁগারের জন্য নিম্নলিখিত 
খাতাপত্র রাখিতে হয় । যথা)- 

(১) পুস্তক জমা বই (9০০০ 7২2815661 ) 

(২) শ্রেণী-বিভাগযুক্ত পুস্তক-তাঁলিকা (00199316160. 0০908109806); 

(৩) শ্রেণী-লাইত্রেরীর পুস্তক তালিকা বই, ইহা শ্রেণী-বিভাগযুক্ত 
হওয়ার প্রয়োজন নাই ; ৮৮ 

(৪) শিক্ষককে পুস্তক ধার দেওয়ার বই ([:580০0615" 0০০01 [5906 
[২9515068 ) 


(৫) ছাত্রদের পুস্তক ধার দেওয়ার বই (১9০61058০০1 19506 
[২০515661) 7 
(৬) পুস্তকাগারের জমাথরচ বই (4০০০) 3০০01 )। 


পুস্তকাগারের পুস্তক পড়িবার জন্য উৎসাহ দান 

অনেক বিছ্ঠালম্বের বু আলমারীপুর্ণ ভল ভাল পুস্তক থাঁকিলেও তাঙ্কাদের 
যথেষ্ট ব্যবহার হয় না । ছাত্র ও শিক্ষকগণ পুস্তকাগারের যথেষ্ট পুস্তক পাঠ না 
করিলে পুস্তকাঁগারের কোন মূল্যই থাকে না। ছাত্রিগকে পুস্তকাগারের 
পুস্তক পড়িবার উত্সাহ দেওয়ার জন্য নিক্নলিখিত উপায় অবলম্বন কর যাইতে 
পারে। যথা_ 

(১) প্রত্যেক শ্রেণীর সময়-পত্রিকায় সপ্তাহে ২1১ ঘণ্টা পুস্তকাগারে গিয়া 
পুস্তক পড়িবার জন্য নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে। 

(২) প্রত্যেক বিষয়-শিক্ষক তাহার বিষয় সম্বন্ধে কি কি পুস্তক পড়া উচিত 
সে-সম্বন্ধে ছাত্রদের উপদেশ দিতে পারেন। তিনি পাঠ দেওয়ার সময় ভাল ভাল 
বইয়ের উল্লেখ করিয়। তাহা? পাঠ করিবার জন্য ছাত্রদের আগ্রহ জাগাইতে পারেন। 
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(৩) শ্রেণী-লাইব্রেরীতে পুস্তক রাখিয়া কোন ছাত্রকে পুস্তক ধার 
দওয়ার ভার দিলে ছাত্রের! সহজে পুস্তক পাইতে পারে ও অধিকতর সংখ্যক 
ম্তক পড়িতে উৎসাহিত হয়৷ 

(৪) পুস্তক-বিক্রেতারা তাহীদেব পুস্তক-তালিকায় বা বিজ্ঞাপনে 
পুস্তকের যে বর্ণনা দেয় বা পত্রিকায় পুস্তকের ষে সমালোচনা বাহির হয় তাহা 
নংগ্রহ করিয়! পৃস্তকাগাবের টেবিলে বাখিলে তাহা! পড়িয়া! ছাত্রগণ পুস্তকগুলি 
গডিতে উৎসাহিত হইবে । [শক্ষকগণ নিজেও তাহাতে কোন কোন পুস্তক 
ন্বদ্ধে মন্তব্য লিখিয়া রাখিতে পাবেন । 

(৫) অধীত পুস্তকের সখখ্যান্গষাধী নম্বর দেওয়! যায়। সর্বাপেক্ষা বেশী 
পুস্তক পড়ার জন্য কয়েকটি পুরক্ষার দেওয়ারও ব্যবস্থা কর! যাইতে পারে । 
তবে ইহার জন্য নশ্বর বা পুরস্কার দিতে হইলে কোন কোন পুস্তক সন্ধে প্রশ্ন 
করিয়া পুস্তকগুলি প্রকৃত পাঠ করিবাছে কিন। পরীক্ষা করিতে হইবে এবং 
তাহাদেব মধ্যে একটা পুস্তক না পড়িয়াও মিথ্যা! দাবী করিতেছে প্রমাণিত 
হইলে সম্পূর্ণ নম্বর বা পুরস্কার হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে । 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
খেল ও ব্যায়ামের ব্যবস্থ। 


স্কলের ছাত্রদের খেলা ও ব্যায়ামের স্থবন্দোবস্ত করাও স্কুল পরিচালনার 
এক অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ । বিশেষতঃ খেলা করা বাঁলক-বাঁলিকাদের 
একট! স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং তাহাদের এই ম্বীভাবিক প্রবৃত্তির যথেষ্ট 
ব্যবহারের স্থযোগ ন| দিলে তাহাদের শারীরিক বিকাশ বাধা প্রাপ্ত হয় 
এবং তাহাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে । 

১। খেলার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা-_শিশুদের পক্ষে খেলাই 
তাহাদের কর্ম-প্রবৃত্তির স্বাভাবিক অভিব্যক্তি । বালক-বালিকাদের জন্য খেলাই 
তাহাদের অতিরিক্ত কর্ম-শক্তির (90192161000005 [76:85 ) ব্যবহারের 


২৪৪ শিক্ষা 


স্বাভাবিক ও আনন্দদায়ক উপায়। যুবক-যুবতীদের পক্ষে খেলা কঠোর 
সাংসারিক জীবনে একটা। আনন্দদায়ক পরিবর্তন । 

€(ক) স্থাস্থ্যরক্ষা ও শারীরিক বিকাশ । শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষ। ও শারীরিক 
বিকাশের জন্য খেল। একান্ত প্রয়োজনীয় । জন্মের পর অল্প সময়ের মধ্যে শিশু 
হাত-পা নাঁড়িয়া খেলিতে আরম্ভ করে, বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই 
স্বাভাবিক অঙ্গ-সঞ্চালন প্রবৃত্তি বুদ্ধি পায়, এবং ইহার দ্বারাই তাহার দ্রুত 
শারীরিক বিকাশ হয়। বিছ্যালয়ের শিক্ষালাভের সময়ে শিশু ও বালক- 
বালিকাদের পক্ষে খেলা আরও বেশী প্রয়োজনীয় । কেননা, অনেকক্ষণ শ্রেণী- 
কক্ষে মানসিক কাজে নিযুক্ত থাকার পর, মুক্ত বাতাসে যথেষ্ট অঙ্গ-সঞ্চালনের 
ব্যবস্থা না করিলে তাহাদের মানসিক অবসাদ দূর হয় না। বস্ততঃ কোন প্রকার 
খেলা বা ব্যায়াম না করিয়া দীর্ঘকাল মানসিক কাজে নিযুক্ত থাকিলে তাহাদের 
স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া! পড়া অনিবার্য । 

€খ) আনন্দ উপভোগ । খেলা ও কাজের মধ্যে পার্থক্য এই যে কোন 
উদ্দেশ্ট-সাধন বা অভাব দূর করিবার জন্ত লৌকে কাজ করে, প্রধানতঃ আনন্দ 
লাভের জন্যই লোকে খেলা করে। ইহার ফলে শারীরিক উন্নতি হইলেও 
তাহার জন্যই তাহারা খেলা করে না। সুতরাং কোন খেলার বন্দোবস্ত 
করিবার সময় দেখিতে হইবে যে তাহা প্রকৃত আনন্দদায়ক কিনা । 

(গ) নেতৃত্ব ও নিয়ম মানিয়া কাজ করার অভ্যাস গঠন। 
সৈনিকের ন্যায় নেতার আদেশে পরিচালিত হইবার এবং কড়াকড়িভাঁবে 
নিয়ম মানিয়া কাজ করিবার অভ্যাস গঠন খেলার বড শিক্ষা এবং ইভ] 
ভাত্রগণকে ভবিষ্যৎ জীবনে উন্নতিলাভে যথেষ্ট সাহায্য করে। এই জন্যই 
বলা হয়, ওয়েনিংটন রাগবী বিদ্যালক়্র খেলার মাঠে ওয়াটালু'র যুদ্ধ জয় 
করিয়াছিলেন । সুতরাং লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ছাত্রগণ কোন নেতাঁর 
অধীনে নিয়ম মানিয়া খেলিতেছে কিনা, তাহা না করিলে তাহারা খেলায় 
প্রকৃত উপকার লাভ করিবে না। 

€(ঘ) সহযোগিতা ও প্রতিযোশিতা শিক্ষা | ন্বপক্ষীয় খেলোয়াড- 
গণের সহিত সহযোগিতা না করিয়া স্বার্থপর খেলা খেলিলে খেলায় জয়লাভ 


খেলা ও ব্যয়ামের ব্যবস্থা ২৪৫ 


করাও যায় না, প্রযোজনীয় শিক্ষালাভও স্কম না। অপরদিকে প্রতিপক্ষের 
সহিত যথাশক্তি প্রতিযোগিতা করিয়া না খেলিলে খেলা আনন্দজনক হইবে না, 
এবং তাহার দ্বারা যথেষ্ট পরিশ্রম ও প্রয়োজনীয় শাবীবিক উন্নতি হইবে না। 

€(ঙ) খেলোয়াড়ের প্রকৃত মনোভাব (3910570905010) শিক্ষা । 
সর্বোপরি খেলোয়াডের প্রকৃত মনোভাব অর্জনই খেলার সর্বাপেক্ষা বড় 
শিক্ষা । খেলায় জয়লাভের যথাশক্তি চেঈ] করা স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় । 
কিন্তু তাহার জন্য অধীর না হইয়া ও পবাজয়ে হতাশ না হইয়া, প্রতিপক্ষের 
প্রতি বিদ্বেষভাব পৌষণ না করিয়া এবং জয়লাভের জন্য কোন প্রকার অসছুপায় 
অবলম্বন না করিয়া খেলা করিতে প্রস্ত হওয়াই প্রকৃত খেলোয়াডের 
মনোভাব । ইহার অভাবে খেলার অর্ধেক আনন্দ ও উপকারিতা নষ্ট হয়। 
স্ৃতরাং ছান্্রগণ খেলোয়াডের গ্ররূত মনোভাব লইয়া খেলিতেছে কিনা তাহার 
প্রতি বিশেষ লক্ষ্য বাখা একান্ত গ্রযোজন । 

২। খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগার । পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, প্রত্যেক 
বিদ্যালয়ের জন্য একটি যথেষ্ট বড খেলাব মাঠ নাঁ থাকিলে এতগুলি ছাত্রের 
জন্য খেলার বন্দোবস্ত কবা কঠিন। উহার অতিবিক্ত একট। ব্যায়ামাগাব 
থাকিলে বর্ধাকালেও খেলার বা ব্যায়ামের বন্দোবস্ত কবাব সুবিধা হয় । টানের" 
বা খডের ছাউনীযুক্ত একটা বড খোল। ঘব তৈযার করিনেই, এই উদ্দেশ্ঠ 
সাধিত হয় এবং ইহাতে বেণী খরচও হয় না। 

৩। ব্যায়াম-শিক্ষক । খেলা ও ব্যায়ামের ব্যবস্থার ভাব নেওয়ার জন্য 
প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একজন ব্যায়াম-শিক্ষক নিযুক্ত কবা! প্রয়োহ্ন। বিশেষতঃ 
উচ্চ ইংরেজী বিগ্যালয়ে একজন ব্যায়াম-শিক্ষক না থাকিলে কিছুতেই চলে ন। 
বরং তীহার পক্ষে একা এতগুলি শ্রেণীব ছাত্রদের থেল। ও ব্যায়ামে তত্বাবধান 
করা কঠিন হয়। অন্যান্ যুবক-শিক্ষকদেরও তাহাকে এই কার্ষে সাহায্য 
করিতে দেওয়া প্রয়োজন হয়। মধ্য-বাংল। ও প্রাথমিক বিগ্যালয়ে স্বতন্ত্র 
বায়াম-শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। সেই সকল বিদ্যালয়ে একজন বা 
ছুইজন শিক্ষককে ব্যায়াম শিক্ষাদীনের জন্য বিশেষ ট্রেইনিং দেওয়া যাইতে 
পারে। 


২৪৬ শিক্ষা 
৪। ক্যাপটে ইন ও গ্যাস্তিষ্টেন্ট ক্যাপটে ইন নিয়োগ । অন্য শিক্ষকের 


সাহাধ্য লইয়াও ব্যায়াম-শিক্ষক সকল সময় সমস্ত খেলার তত্বাবধানের 
বন্দোবস্ত করিতে পারেন না। তাহাকে সাহায্য করার জন্য ছাত্রদের মধ্য 
হইতে একজন ক্যাপটেইন ও একজন এ্যাসিষ্টেষ্ট ক্যাপটেইনও নির্বাচন করিতে 
হয়। বিভিন্ন খেলার জন্য এক-একজন স্বতন্ত্র ক্যাপটেন ও গ্যাসিষ্টেন্ট 
ক্যাপটেইন নির্বাচন করিলে ভাল হয়। কেননা, প্রত্যেক খেলার সময 
ছাত্রগণকে কাহারও নেতৃত্বাধীন রাখা প্রয়োজন। তাহা না হইচুল তাহারা 
নিয়মানুযায়ী খেলে না এবং পরস্পরের সহিত ঝগভায় প্রবৃত্ত হয়। 

৫। খেল ও ব্যায়াম (0510795005)। খেলা যেরূপ আনন্দদায়ক, 
ব্যায়াম সেরূপ আনন্দদায়ক নহে; সেইজন্য শিশু খেলিতে চাহে, ব্যায়ীম 
করিতে চাহে না। অনেক ছেলে একসঙ্গে খেলা করিতে পারে বলিয়াও ইহা! 
বেশী আনন্দদায়ক হয়, ব্যায়াম সাধারণতঃ ব্যক্তিগতভাবেই করিতে হয়। 
খেলায় কাহারও নেতৃত্বে চলিতে হয় এবং নিদিষ্ট নিয়মান্্যায়ী কাজ করিতে 
হয় বলিয়! উহা! ব্যায়াম হইতে বেশী শিক্ষাপ্রদ । খেলার ন্ায় ব্যায়াম 
করার সময়ে সহযোৌগতার ও দলগত প্রতিযোগিতার সৃযোগ পাওয়া 
যায় না। ইহাতে কেবল 'ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতাই হইতে পারে। 
খেলায় শরীর-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শক্তিরও যথেষ্ট ব্যবহার হয়। 
ব্যায়ামের দ্বারা সাধারণতঃ কেবল শরীর-চর্চাহয়। খেলায় যেরূপ সামাজিকতা 
শিক্ষা হয়, ব্যায়ামের দ্বারা তাহা হয় না। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের 
পক্ষে খেলাই বেশী উপযোগী । খেলার একমাত্র দৌষ এই ষে, ইহাতে 
সকল অল-প্রত্যঙ্গের সমান ব্যবহার হয় না; কতকগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 
অতিরিক্ত ব্যবহার হইতে পারে এবং অন্ত কতকগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আদৌ 
ব্যবহার না হইতে পারে। সকল অঙ্্প্রত্যঙ্গের ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া ব্যায়াম করা খায় এবং ইহা দ্বারা শরীরের পুর্ণ বিকাশ হইতে 
পারে। খেলা ও ব্যায়ামের মধ্যে ইহাই প্রধান গার্থক্য। খেলার 
এই অভাব পুরণের জঙ্য অনুরূপভাবে ব্যায়ামের বন্দোবস্ত 
কর। প্রয়োজন। কিন্ত অল্পবয়সে কঠিন বায়াম করিলে মাংসপেশীগুলি 


খেলা ও ব্যায়ামের ব্যবস্থা ২৪৭ 


শক্ত হইয়া! যায় এবং শরীরের স্বাভাবিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং 
১৩১৪ বৎসরের কম ছেলের পক্ষে কঠিন ব্যায়াম উপযোগী নহে । তবে 
তাহার সহজ সহজ ড্রিল কাবয়া সমস্ত অঙ্গের ব্যবহার করিতে পারে; 
অপর দিকে ১৪।১৫ বৎসরেব পব সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার হয় একপ 
যথেষ্ট বায়াম করিতে শিক্ষা না দিলে তাহাদের শরীর স্থগঠিত হইবে না। 

৬। বিভিন্ন প্রকারের খেল! ও ব্যায়াম । বিদেশী খেলাগুলি বেশী 
ব্যয়সাধ্য বলিয়া কেহ কেহ সেগুলি আমাদের বিদ্যালয়ে প্রচলনের বিরোধ], 
বোধ হয় বিদেশ বলিয়াও তাহাদেব সম্বন্ধে তাহারা বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন । 
কিন্ত কোন্‌ খেল। বেশী আনন্দদায়ক ও শিক্ষাপ্র্দ এবং কোন্‌ খেলার দারা 
ছাক্রদেব বেশ শারীরিক উন্নতি হইতে পারে, এই বিষয়গুলি বিবেচনা 
করিযাই ছাত্রদের জন্য খেল। নির্বাচন করা উচিত। বিষ্ুদশী খেলাগুলি 
একটু ব্যয়সাধ্য হইলেও বেশী আনন্দদায়ক ও শিক্ষাপ্রদ। শিক্ষাক্ষেত্রে কোন 
জিনিষ বিদেশী বলিয়া! পরিত্যাজ্য হওয়া উচিত নহে, শিক্ষাপ্রদ ও উপযোগী 
হইলে তাহা গ্রহণ কর! উচিত। স্ুৃতরাৎ আমাদের দেশে ফুটবল, হকি, 
ক্রিকেট, বাস্কেটবল, ভলিবল প্রভৃতি বিদেশী খেলারও ব্হুল প্রচলন বাঞ্চনীয়, 
অপর দিকে দেশীয় অনেক ঞেলাও বেশ আনন্দদারক ও শিক্ষাপ্রদ । 
যথা, হাঁড়ুড়ু, ঈাডিবীধা ইত্যাদ্ি। বিশেষত: সেগুলি অল্পব্যয়সাধ্য , স্থতরাং 
আমাদেব বিদ্যালয়ে দ্রেশীয় ভাল ভাল খেলাগুলিরও ব)বস্তা কর! প্রয়োজন । 

বালিকাদেব জন্য অল্প পরিশ্রম্জনক খেলার বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন । 
বিদেশী খেলার মধো ব্যাট্মিন্টন ও টেনিস্‌ তাহাদের বিশেষ উপযোগী । 
বর্তমান সময়ে সকল বিষয়ে পুকষদেব সহিত পাল্লা দেওয়ার নেশায় মাতিয়। 
মেয়েরাও ফুটবল, হকি প্রভৃতি খেলা খেলিতে আরম্ত করিয়াছে । কিন্তু সেগুলি 
তাহাদের বিশেষ উপযোগী নহে। ন্ৃত্যই তাহাদের পক্ষে বেশী উপযোগী 
ও উপকারী । খেল। এবং ব্যায়াম ছুই আকারেই নৃত্যের ব্যবস্থ। হইতে পারে, 
এবং তাহাই মেয়েদের শারীরিক বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট । 

৭। দৈনিক খেল! ও ব্যায়ামের ব্যবস্থা! । বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্র 
যাহাতে প্রত্যেক দ্রিন কোন না কোন খেলায় যোগ দ্রিতে পারে বা কোন 


২৪৮ শিক্ষা 


ব্যায়াম করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। বিদ্যালয়ের  ছাত্রসংখ্যা 
বেশী হইলে এবং প্রয়োজনমত খেলার মাঠ না থাকিলে এই ব্যবস্থা করা 
একটা কঠিন সমস্তা হইয়! দাড়ায় । নিম্নলিখিত উপায়ে সেই সমস্থা। সমাধানের 
চেষ্টা করা যাইতে পারে। 

(ক) বিগ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীতে সপ্তাহে অন্ততঃ দুই দিন ড্রিল 
শিক্ষা! দেওয়ার ব্যবস্থা কর! উচিত । যাহারা যেদিন ড্রিল শিক্ষা করিবে 
তাহার! সেদিন কোন খেলায় যোগ না৷ দিতে পারে । 

*. (খ) ১৪1১৫ বসরের উধ্ব-বয়স্ক ছাত্রদের কয়েক দলে বিভক্ত করিয়া 
সপ্তাহে ৩ দিন (3%100189,50155 শিক্ষা দেওয়া যয়। সেই তিন দিন তাহার! 
কোন খেলায় যোগ দিবে না' 


(গ) সাধারণতঃ ছাত্রগণ পুর্ণ উদ্ভমের সহিত খেলে না বলিয়া 
বেশীক্ষণ খেলিতে চাহে । তাহাদের এই কু-অভ্যাস সংশোধন করিয়। 
একটানা খেলিতে দিলে তাহার! বেশীক্ষণ খেলিতে পারে না। ১২ বৎসরের 
নিম্ন-বয়স্ক ছাত্রগণ ২০ মিনিট এবং ১৫১৬ বৎসর বয়সের ছাত্রগণ ৩০ | 
মিনিটকাল পুর্ণ উদ্ধমের সহিত খেলিলে তাহাদের যথেষ্ট পরিশ্রম হয়। 

(ঘ) অপরাহে তিনটার পর হইতে ৰ্িগ্যালয়ে খেলা আরম্ভ করা যায়৷ 
নি্নশ্রেণীর ছাত্রগণকে ২* মিনিট করিয়া খেলিতে দিলে এক ঘণ্টার মধ্যে ৩ দল 
ছাত্র এক এক খেলা খেলিতে পারে । একসঙ্গে ২৩টি খেলার ব্যবস্থা করিলেও 
এই সময়ের মধ্যে প্রায় ১৫০।২০০ ছাত্রকে খেলার স্থযোগ দেওয়া যায়। 

($) বিদ্যালয় ছুটির পর একই সঙ্গে বিভিন্ন খেল! আরম্ভ করিয়! উচ্চ শ্রেণীর 
এক এক দল ছাত্রকে ৩০ মিনিট করিয়া! খেলিতে দেওয়1 যায় । তাহা হইলে এক 
ঘণ্টার মধ্যে ১ দল বা ৪৪ জন ছাত্র ফুটবল বা হকি খেলিতে পারে; ২ দল বা 
২৪ জন ছাত্র ভলিবল খেলিতে পারে ; ২ দল বা প্রায় ২৮জন ছাত্র বাস্কেট-বল 
খেলিতে পারে ; ২ দল বা ৪০ জন ছাত্র হাড়ুড়ু খেলিতে পারে ; এবং ২ দল বা 
প্রায় ৪০ জন ছাত্র দীড়িবীধা খেলিতে পারে । এইভাবে মাঠের পরিমাণানুষায়ী 
ও ছাত্রের সংখ্যাঙ্গযায়ী একসঙ্গে অনেক খেলার ব্যবস্থা করিয়' প্রায় সকল ছাত্রকে 
প্রত্যহ কোন না কোন খেলায় যোগদানের সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে । 
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(চ) এক একদল ছাত্রকে সপ্তাহে ছুইদিন করিয়া এক এক খেলা খেলিতে 
দিলে প্রত্যেক ছাত্র সপ্তাহে ৩ রকমের খেলা খেলিতে পারে । নান। খেল 
খেলিতে দেওয়ার প্রয়োজন এই যে, এক খেলায় যে সকল অঙগ- 
প্রত্যঙ্গের ব্যবহার হয় না, অন্য খেলায় তাহাদের ব্যবহার হইতে 
পারে। অবশ্য বিভিন্ন খেলায় প্রতিযোগিতার জন্য যে-সকল ছাত্রকে তৈয়ার 
করিতে হইবে তাহাদিগকে সপ্তাহে ৪1৫ দিন পর্যন্ত একই খেল! খেলিতে 
দিতে হইবে। 

৮; প্রতিযোগিতামূলক খেল! ও 39০:0_-বৎসরের বিভিন্ন ভাগে 
বিভিন্ন খেলায় প্রতিযোগিভার বন্দোবস্ত করিতে হইবে | বিভিন্ন শ্রেণী ব! 
বিভিন্ন হাউসের মধ্যে প্রতিযোগিতা হইতে পারে। ইহা ছাডা বংসরে 
অন্ততঃ একবার 9১০:০-এর ব্যবস্থা করিলে ছাত্রগণ উৎসাহের সতিত খেলা 
ও ব্যায়ামের অংশ গ্রহণ করিবে । 

৯। হাউস সিষ্টেম (1709056 95061) পুর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন খেলায় প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত করা যায়। 
এই ব্যবস্থার অস্থৃবিধা এই যে, শ্রেণীর সকল ছাত্রেব শারীরিক বিকাশ সমান 
না হইতে পাবে বা সকলে খেলায় সমান পারদশী না হইতে পারে। সেইজন্য 
সমস্ত বিভ্ালয়ের ছাত্রগ্ণকে কয়েকটি হাউসে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন 
হাউসের মধ্যে প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত করা ভাল। প্রত্যেক 
হাউপের ছাত্রগণকে তাহাদের শারীরিক বিকাশ ও খেলায় পারদখিতা 
অনুযায়ী পুনঃ অনেকগুলি দলে বিভক্ত কবিয়া বিভিন্ন হাউসের অন্যর্ূপ দলের 
মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা কবাযায়। এক এক হাউসের নামের সহিত 
এক একজন খ্যাতনামা লোকের নাম যোগ করিলে তাহার সদশ্যদ্দের মধ্যে 
বেশী উৎসাহের স্ষ্টি হয়। বিদ্যালয়ের নোটীশ-বোর্ডের পার্থখে আর একটা 
বোর্ড স্থাপন করিয়৷ বিভিন্ন হাউসের মধ্যে বিভিন্ন খেলায় প্রতিযোগিতার 
ফলাফল লিখিয় রাখিলে, তাহার] নিজ নিজ হাউসের সম্মান রক্ষার জন্য 
অধিকতর উৎসাহের সহিত প্রতিযোগিতা করিবে । 


নবম পরিচ্ছেদ 


ছাত্রাবাস পরিচালনা 


ছাত্রাবাপ রাখার স্ুৰিদা 


প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সহিত এক একট। ছাত্রাবাসও থাক ভাল। তাহা 
হইলে দূরবত্তী স্থানের ছাত্রগণও ছাত্রাবাসে থাকিয়। সে বিদ্যালয়ে পড়িতে 
পারে। ছাত্রদের পডাশুন। তত্বাবধান করিবার অবসর বা যোৌগ্যতাঁও অনেক 
অভিভাবকের না থাকিতে পারে। ছাত্রাবাস থাকিলে তাহারা তাহাদের 
অধীনস্ত ছাত্রগণকে ছাত্রাবাসে পাঠাইয়। দিয়া তাহাদের দায়িত্ব শিক্ষকের স্কন্ধে 
অপসারিত করিতে পারেন। সর্বোপরি ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ সম্পূর্ণভাবে 
শিক্ষকদের কর্তৃত্বাধীনে থাকে এবং তাহারা তাহাদের উপর ২৪ ঘণ্টা দুষ্ট 
রাখিতে পারেন। স্থতরাং তাহার! ছাত্রাবাসের ছীত্রগণকে নিজ ইচ্ছামত 
গড়িয়া তুলিতে পারেন এবং তাহাদিগকে বিদ্যালয়ের অন্য ছাত্রদের সামনে 
আদর্শরূপ ধরিতে পারেন । 

কিন্তু বিদ্যালয়ের সঙ্গে ছাত্রাবাস রাখার যতটা প্রয়োজন তাহার 
দ্বায়িত্ব ততোধিক । বাড়ীতে ছাত্রগণ আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে থাকে, তাই 
গৃহে অবস্থানের সময়ে তাহাদের কুসংসর্গে পড়িবার সম্ভাবনা কম। ছাত্রাবাসের 
বাসিন্দাগণের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক থাকে না। তাই তাহাদের পরস্পরের উপর 
পরস্পরের প্রভাব ভালও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে, এবং তাহাদিগকে 
মন্দ প্রভাব হইতে মুক্ত রাখার দায়িত্ব শিক্ষকগণের স্বন্ধেই স্থাপিত হয়। 
বস্ততঃ ছাত্রকে ছাত্রাবাসে পাঠাইয়া দ্রিলে তাহার জন্য অভিভাবকের আর 
কিছুমাত্র দায়িত্ব থাকে না, তাহাদিগকে গ্িকভাবে গড়িয়া তুলিবার সম্পূর্ণ 
দায়িত্ব শিক্ষকের উপর আসিয়া পড়ে। স্ৃতরাং স্ত্পরিচালনার বন্দোবস্ত 
করিতে ন! পারিলে বিষ্ভালয়ের'সহিত ছাত্রাবাস না রাখাই শ্রেয়। 

প্রধান-শিক্ষককে ছাত্রাবাস পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে 
হয়। কিন্ত তিনি ছাত্রাবাসের নিকট বাস না করিলে তাহার নির্দেশমত 


ছাত্রাবাস পরিচালন! ২৫১ 


ছাত্রাবাস পরিচালনার ভার একজন জুপারিন্টেণ্ডে্টে ও একজন বা বেশী 
সহকারী শ্রপারিন্টেগ্ডেন্টের উপর দেওয়া যায়। প্রধান-শিক্ষককে খুব 
সতর্কতার সহিত উপযুক্ত শিক্ষকের মধা হইতে স্থপারিস্টেপ্ডেটে ও সহকারী 
স্থপারিণ্টেঞণ্ড্টে নিবাচন করিতে হইবে । কেননা তাহাদের যোগ্যতা ও 
কর্তব্যপরায়ণতাঁর উপব ছাত্রাবাস সুপরিচালন। সম্পূর্ণ নির্ভর কবে। ইহার পর 
প্রধান-শিক্ষককে খুব যত্বের সহিত ছাত্রাবাস পরিচালনার নিয়মাবলী এবং 
ছাত্রগ্নণের মস্ত দিনের কার্ধ-ভালিকা প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। 
সর্বশেষ তাহাকে যত বেশী সম্ভব ছাত্রাবাস পরিদর্শন করিতে হইবে এব্ং 
তাহার নির্দেশমত কাঁজ হইতেছে কিনা দেখিতে হইবে | 
_. ছাত্রাবাসের স্থপারিপ্টেপ্ডে্ট ছাত্রাবাস পরিচালনার জন্য প্রধান-শিক্ষকের 
নিকট সম্পূর্ণ দায়ী থাকিবেন। তাহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অভিভাবকের 
সমন্ত দায়িত্ব তাহার স্কন্ধেই স্থাপিত হইয়াছে । সুতরাং ছাত্রদের খাওয়া-পরা, 
চিকিৎসা প্রভৃতির জন্য সমন্ত বন্দোবস্ত তাহাকে কবিতে হইবে এবং ২৪ ঘণ্টা 
তাহাদের কাজ ও ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে । তিনি বা একজন 
সহকারী স্থপারিপ্টেপ্ডেণ্ট সকাঁল-সন্ধ্যায় ছাত্রদের হাজির। ডাকিবেন। তাহার 
এই গুরুতর দায়িত্বের সঙ্গে ছাত্রগণের উপর তাহাকে পুর্ণ কর্তৃতও দিতে 
হইবে, উপযুক্ত পারিশ্রমিকও দিতে হইবে । 

স্থপারিপ্টেণ্ড্টে ও সহকারী স্থপারিন্টেক্ডণটেকে সাহায্য করার জন্য 
ছাত্রাবাসের ছাত্রগণের মধ্য হইতে কয়েকজন প্রিফেক্ট নিবাচন করা যায়। 
ছাত্রাবাসের প্রত্যেক কামরীয় একজন প্রিফেক্ট থাক বাঞ্ছনীয়। ছাত্রগণের 
খাওয়ার ব্যবস্থা করার ভার স্থপারিপ্টেণ্ডেট, সহ-স্থপারিন্টেখ্ডণ্টে ও ছাত্রদের 
কয়েকজন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটা! কমিটির উপর দেওঘ। ভাল। 
ইহা ছাড়া ইহার জন্য প্রত্যেক মাসে ছাত্রগণের মৃধ্য হইতে একজন ব। দুইজন 
ম্যানেজার নিযুক্ত করাও প্রয়োজন। তাহারাই জমা-খরচের হিসাব 
রাঁথবে। কিন্ত টাকা-পয়সা স্থপারিন্টেণ্ডেণ্টের হাতে জমা থাকিবে এবং 
তাহাকে সময় সময় খরচের হিসাব পরীক্ষা করিতে হইবে । ছাত্রাবাসের 
ছাত্রগণের স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য একজন চিকিৎসক নিযুক্ত করাও 


২৫২ শিক্ষা 


প্রয়োজন । তিনি ছাত্রাবাসের ছাত্রদের স্বাস্থারক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন এবং 
প্রয়োজনমত চিকিৎসা করিবেন । স্্পারিণ্টে্ডেণ্, এ্যাসিষ্টেন্ট স্থপারিপ্টেপ্ডেপ্ট 
ও চিকিৎসকের বেতন ছাত্রগণের নিকট হইতেই আদায় কর যাইতে পারে | 

ভাল আলোঁ-বাতাসপুর্ণ স্বাস্থ্যকর স্থানে ছাত্রাবাস নির্মাণ করিতে হয়। 
অল্পবয়স্ক ছাত্রগণের থাকার ঘর ছোট ছোট কামরায় বিভক্ত না হইয়া এক 
বা কয়েকটি বড় কামরায় (00010016075) আকারে নিমিত হওয়া উচিত। 
ছাত্রগণের বাসের ঘরে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য অন্ততঃ ২০ বর্গ ফুট, মেঝ থাকা 
প্রয়োজন । ইহা! ছাড়া স্বতন্ত্র রোগীর কামরা, আপত্তিকর ছাত্রের বানের 
কামরা (09209 017 98£158861010 06 30953 ০6 0016০610908016 
€008190161) থাকা আবশ্যক | বড় ছাত্রাবাস হইলে একটা (000210017. 
২900) থাক। ভাল । 


দশম পরিচ্ছেদ 


শিক্ষক ও অভিভাবকের সহযোগিত। 


শিক্ষক ও অভিভাবকের সহযোগিতার অভাবেই আমাদের বালক- 
বালিকাদের শিক্ষা সম্পুর্ণ ফলপ্রসূ হইতেছে না। ছাত্রগণ দিবসের 
কয়েক ঘণ্টা মাত্র শিক্ষকগণের সঙ্গে থাকে,অবশিষ্ট সময় তাহারা অভিভাবকদের 
সহিত অতিবাহিত করে। তাহ ছাড়া ছাত্রের সঙ্গে অভিভাবকের ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক থাকে, সাধারণতঃ রক্তের সম্পর্ক থাকে । স্থতরাং ছাত্রের উপর 
অভিভাবকের প্রভাব অনেক বেশী। শুধু তাহা নহে, ছাত্রকে অভিভাবক 
শিশুকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছেন, তাই ছাত্রের প্রকৃতি সম্বন্ষেও ঘিক্ষক 
হইতে অভিভাবকের জ্ঞান বেশী। এই অবস্থায় অভিভাবকের সহযোগিতা না 
পাইলে শিক্ষক ছীত্রকে ঠিকভাবে গড়িয়া তুলিতে পারেন না। ছাত্রের উপর 
শিক্ষক ও অভিভাবকের প্রভাব যদ্দি সম্পূর্ণ বিপরীত হয় বা তাহারা যদি 
ছাত্রকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চালাইবার চেষ্টা করেন, তবে তাহাদের উভদ্বের চেষ্টাই 
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ব্যর্থ হইবে এবং ছাত্রের শিক্ষা সম্পূর্ণ নিশ্ষল হইবে। স্থতরাং শিশুকে 
ঠিকভাবে গড়িয়া তুলিতে চাহিলে শিক্ষক ও অভিভাঁবককে পরস্পরের সহিত 
আন্তরিক সহযোগিতা! করিতে হইবে । 


শিক্ষক ও অভিভাবকের মনোভাবের পাঁরবত'ন 


শিক্ষক ও অভিভাবকেব মধ্যে আন্তবিত সহযোগিতা স্থাপন করিতে হইলে 
প্রথমে পরস্পরের প্রতি তাহাদের মনোভাব পরিবর্তন করিতে হইবে । অনেক 
অভিভাবক ছেলে-মেয়েদেব বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া এবং মাসে মাসে স্কুল-বেতন 
দিয়াই তাহাদের কর্তব্য শেষ হইয়াছে মনে করেন । তাহারা বিছ্যালয়ে কিরূপ 
লেখাপড়া কবিতেছে বা ব্যবহার করিতেছে, সারা বদর সে-সম্বদ্ধে 
কোন খৌঁজ লইবার প্রয়োজন মনে করেন না। এমন কি ছাত্রের পাঠে 
অবহেল] বা অসন্ভোষজনক ব্যবহাব সম্বন্ধে তাহাদিগকে জানাইলেও তাহার! 
তাহার প্রতিকারের কোন চেষ্টা করেন না। শুধু তাহা নহে, কোন কোন 
ধনী বা উচ্চপদস্থ অভিভাবক গবীব শিক্ষককে সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধাব চক্ষে দেখেন এবং 
শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষকের সহিত পরামর্শ করা বা সহযোগিতা করা! 
তাহাদের পদমধীদাঁর হাঁনিকব বলিয়া মনে কবেন। এমন কি শিশুর সামনেই 
তাহারা শিক্ষক সম্বন্ধে অগ্রীতিকব মন্তব্য ও সমালোচন1 কবিতে ইতন্ততঃ করেন 
না। তাহারা একবাবও ভাবিয়া দেখেন না যে, তাহাদের এই কর্তব্যে অবতেল' 
বা আত্মাভিমীনের ফলে শিক্ষক হইতে তাহাদেব ছেলে-মেয়েদেরই অধিক 
ক্ষতি হয়। কেননা ইহাতে ছাত্রের উপব শিক্ষকের প্রভাব নষ্ট হয় এবং 
তাহার পক্ষে তাহাকে ঠিকভাবে গড়িয়া তোলা অসম্ভব হইয়া পডে। 

অপর দ্দিকে কোন কোন শিক্ষক মনে করেন যে, ছাত্রদেব সহিতই তাহাদের 
সম্পর্ক, অভিভাবকদের সন্হিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই এবং তাহারা 
অভিভাবকদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া! ছাত্রদিগকে নিজ ইচ্ছামত শিক্ষা দিতে 
পারেন। তীহাঁরা আরও মনে করেন যে শিক্ষা সম্বন্ধে তাহাবাই বিশেষজ্ঞ, 
অভিভাবকদের সে-সম্বন্ধে কিছুই বলাব অধিকার নাই । তাহার] ভূলিয়া যান 
যে, ছাত্রের উপব তাহাদের হইতে অভিভাবকদের প্রভাব বেশী এবং ছাত্রদের 
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ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শিক্ষক হইতে তাহাদের দায়িত্বও বেশী। স্থতরাং তাহাদিগকে 
সম্পুর্ণ উপেক্ষা করিয়। শিক্ষকগণ ছাত্রদের শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে 
পারেন না। 

শিক্ষক ও অভিভাবকের পরস্পরের ও।ত এইবপ বিরুদ্ধ মনো- 
ভাবের পরিবর্তন না হইলে শিশুকে ঠিকভাবে গড়িয়া তোলার আশা 
স্ুদুর-প্রাহত। অভিভাবককে মনে রাখিতে হইবে যে, শিক্ষাদান একটা 
জটিল ও কঠিন কাঁজ এবং সেই কার্ষে সফলতা৷ অর্জনের জন্য বিশেষ জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতার প্রয়োজন । শিক্ষকের সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে বলিয়াই 
শিক্ষকের উপর তাহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার দিয়াছেন। স্বতরাং 
রোগীর জন্ত ডাক্তার ডাকিয়া আনিষা তাহাকে চিকিৎসার সুযোগ-স্থবিধা না 
দেওয়ার ন্যায় ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের ভার শিক্ষকের উপর দিয়া তাহার 
সহিত সহযোগিতা! না কর! নিতান্ত নির্ুদ্ধিতার কাজ। অপরদিকে শিক্ষককে ও 
মনে বাখিতে হইবে যে, অভিভাবকের সাহায্য ও সহযোগিতা ভিন্ন তিনি 
শিশুকে ঠিকভাবে গড়িয়া তুলিতে পারেন না। স্থৃতরাং শিশুর শিক্ষাকে 
সাফপ্যমণ্তিত করিতে হইলে শিক্ষক ও অভিভাবক উভয় উভয়কে শ্রদ্ধার 
চক্ষে দেখিবেন এবং শিশুকে ঠিকভাবে গড়িয়। তোলার কাজে 
উন্তয়ে উভয়ের সহিত আন্তরিক সহযোগিতা করিবেন। শিশুর 
শিক্ষা সম্বন্ধে উভয়ের আদর্শ ও অভিপ্রায় উভয়কে জানাইতে হইবে, উভয়কে 
পরামর্শ করিয়া শিশুর জীবন-পথ নির্দিষ্ট করিতে হইবে এবং উভয়কে 
সহযোগিতা দ্বারা শিশুকে তাহার জীবনের গন্তব্যস্থলে লইয়া যাইতে 
হইবে । 

অভিভাবকের সহযোগিতা লাভের উপায় 

(১) বিদ্যালয়ে শিক্ষা-ব্যবস্থা, বিদ্যালয় পরিচালনা সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী, 
বিদ্যালয়ের আদর্শ, শিক্ষক ও অভিভাবকের পরম্পরের প্রতি কর্তব্য ইত্যাদি 
বর্ণনা! করিয়া! একটা প্রস্পেক্টাস্‌ (0195306০003) ছাপান যাইতে পারে এবং 
প্রত্যেক ছাত্র ভি হইবার সময়ে তাহার অভিভাবককে একটা! চ:9598০048 
দেওয়া ভাল। 
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(২) অভিভাবকদের সহিত দেখ! করিবার জন্য প্রধান-শিক্ষক একটা! সময 
নির্দিষ্ট করিতে পারেন এবং অভিভাবকদেব তাভা জানাইয়। দিতে পারেন। 
শ্রেণী-শিক্ষক মাসে অন্ততঃ একবাব ছাত্রের গৃহে গিয়া অভিভাবকের সহিত 
দেখা করিতে পারেন এবং ছাত্রের কাজ ও বাবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে 
পারেন । 

(৩) সময় সময় অভিভাবকগণকে বিছ্যালযে আসিয় ছাদের কাজ 
দেখিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করা যাইতে পারে । 

(৪) বৎসরে অন্ততঃ একবার অভিভাবকদের সভা আহ্বান করা 
একান্ত আবশ্যক | সেই সভাষ শিক্ষাদান সম্বন্ধে শিক্ষক ও অভিভাবকদের 
মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হইতে পাবে। পুরস্কার-বিতরণী সভায় 
অভিভাবকদের আহ্বান কবিলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। 

(৫) বৎসরে অন্ততঃ ২।৩ বার অভিভাবকদের নিকট ছাত্রের পাঠোল্স- 
তির বিবরণ পাঠাইতে হইবে । ইহাতে কেবল পবীক্ষার ফল লেখা থাকিলে 
চলিবে না, ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে শ্রেণী-শিক্ষক এবং প্রত্যেক 
বিষয়-শিক্ষকের মন্তব্য ও প্রস্তাব থাকা প্রয়োজন । গ্মভিভাবক ইহাতে গৃহে 
শিশুর কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়! ফেবৎ পাঠাইবেন । 

(৬) যে-কোন সময় ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে অভিভাবকের 
মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কার্ড বা চিঠি ছাপা থাকিতে পারে এবং যখনই 
প্রয়োজন হয় তাহাতে আবশ্ঠকীয় বিষয় ও মন্তব্য লিখিয়া তাহা অভিভাবকের 
নিকট পাঠান যাইতে পারে । 

(৭) কোন ছাত্রের কাজ বা ব্যবহার খুব অসন্তোষজনক হইলে বাঁ কোন 
ছাত্র স্কুলে আসিবার ছলনা করিয়া স্কল-সময় অন্যন্জর অতিবাহিত করাব প্রমাণ 
পাইলে তাহাকে কিছু সময়ের জন্য তাহার কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে একটা! 
দিনলিপি (10181) রাখিতে বাধ্য করা যাইতে পারে । তাহাতে শিক্ষক ও 
অভিভাবক প্রত্যহ বিদ্যালয়ে ও গৃহে তাহার কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে মন্তব্য 
লিখিয়া দিবেন । অবশ্ঠ খুব খারাপ ছাত্রের জন্য সাময়িকভাবেই এই ব্যবস্থার 
প্রয়োজন হয় এবং তাহার সংশোধন হইলে ইহা বন্ধ করিতে হইবে । 
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(৮) ছাত্রগণের মধ্য দিয়াও শিক্ষক ও অভিভাবকের সহ- 
যোশিত। হইতে পারে । বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজ, নিয়ম, বাবস্থা প্রভৃতি 
সম্বন্ধে ছাত্রদের ভালরূপে বুঝাইয়া দিলে তাহার তাহাদের অভিভাবকদের 
নিকট তাহা বর্ণনা করিবে । উহার ফলে অভিভাবকগণ বিদ্ভালয়ের কাজ, 
নিয়ম ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে অবগত থাকিবেন ও তদনুষায়ী ছাত্রকে চালাইয়। 
শিক্ষকদের সহিত সহযোগিতা করিতে পারিবেন । 


অভিভাবকের কতব্য 

শুধু শিক্ষক কর্তবা কবিলে এবং অভিভাবক নিরপেক্ষ দ্রষ্টা সাজিলে বা 
সমালোচনা করিলে সহযোগিতা হয় না। তাই শিশুব শিক্ষাদান-ক্ষার্ষে 
শিক্ষকের সহিত সহযোগিতা করার জন্য অভিভাবকের কি কি কর] কর্তব্য 
তাহাই এস্লে বণিত হইল । 

(১) অভিভাবককে দেখিতে হইবে যে, তীাহাব অধীনস্থ ছাত্র গ্রতোক 
দিন ঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে যায় এবং ঠিক সময়ে বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসে । 
কেন না, বিদ্যালয়ে নিয়ম-মত উপস্থিত না থাকার দরুণই অনেক ছেলে সম্মোষ- 
জনক পাঠোন্নতি করিতে অসমর্থ হয় এবং স্কুল সময়ের পুর্বে বা পরে খারাপ 
ছেলের সহিত মিশ্িয়াই অনেক ছেলে নষ্ট হুয়। 

(২) শিক্ষকের সহিত পরামর্শ করিয়া ছাত্রের জন্য একটি দৈনিক কার্য- 
তালিকা তৈয়ার করিতে পারেন এবং ছাত্রকে কঠোরতার সহিত ভাহ। 
অনুসরণ করাইতে পারেন । তাহাকে নিজে বা পরিবারের যে-কোন 
লোককে গৃহে ছাত্রের কাজ ও বাবহারের প্রতি তীসক্ষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । ছাত্র 
ক্ষীণমেপা না হইলে বা সে কোন কারণে শ্রেণীর পিছনে পড়িয়া না গেলে গৃহ- 
শিক্ষক রাখিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । বিনা প্রয়োজনে গৃহ-শিক্ষক রাখিলে 
ছাত্রের উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়। কেনন] তাহা.হইলে সে কখনও 
আত্মচেষ্টায় শিক্ষা করিতে পারে না এবং আতত্মচেষ্টা ভিন্ন প্রকৃত শিক্ষা হয় না। 

(৩) জ্কুলের বাহিরে ছাত্র যাহাতে কুসঙ্ে না পড়ে তাহার প্রতিও 
অভিভাবকের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে । শিক্ষকগণকে স্কুলের বাহিরেও 
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ছাত্রেব উপব দৃষ্টি বাখিতে বলিলে তাহাদেব নিবট হইতে অতিবিক্ত দাশী 
কবা ভয। অভিভাবকেবহ এহ কাঁছ পবা উচিল। 

(৪) ভাত্রকে তাহ।ব প্রয়োজনম * পুষ্টিবব থাত্য দেও্যাও অভিভাবকের 
একটা! প্রধান কতবা । শাবীবিক ও মাঁনসি হ বিকাশের বযসেই ছেলেমেয়েবা 
বিছ্যালয়ে পডিতে যায । এই বধসে পুষ্টিকব খাদ্য না পালে শিক্ষকেব সর্বপ্রকার 
যত্ব সত্বেও তাহাদেব শাবীবিক ও মানসিক বিকাশ বাধ। পাইবে । 
( শাকীবিক শিক্ষাব অধ্যায়ে এঠ বিষষেব নিশেষ আলোচনা "উবে )। 

(৫) আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদান-প্রণালী সন্বন্ধে আন্ততঃ 
সাধারণ জ্ঞান অর্জন করাও প্রত্যেক শিক্ষিত অভিভাবকের কর্তব্য । 
তাহা হইলে তাহাব। ছেলেমেঘেদেব শিক্ষা দেওয়া বা তৈযাঁৰ কবাব কঠিন 
কাজে শিক্ষকের সহিত ঠিকভাব সহযোগিতা কবিত পাবিবেন । 

(৬) অবসব মত বিদ্যালয়ে গিষ। ছাত্রেব কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে খোজ 
কব এবং তান্াাকে ঠিকভাবে শবিচালিত কশা সঙ্গন্ধে শ্িক্ষকেব সহিত পবামশ 
কবাও প্রত্যেক অভিভাবকেব কতব্য | 

(৭) সর্বশেষ শিক্ষকের সহিত সম্মানজনক ব্যবহার করা এব" 
ছাঁত্রেব উপব শিক্ষকেব প্রশাব ৮তব কাববাব জন্য সর্বপ্রবাব চেষ্া কবাও 
অভিভাবকেব কর্তবা । ছাত্রেব সামনে অভিভাবক শিক্ষকের প্রতি অস্রদ্থা 
প্রদর্শন কবিলে বা তাহাব বিরুদ্ধ সমালোচন। কবিলে শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের 
৬ক্তি থাকিবে না ও সে শিক্ষকেব উপদেশমত কাজ কবিবে ন|, শিশকেব 
বিরুদ্ধে অভিভাবকেব কোন অভিযোগ থাকিলে প্রধান-শিক্ষক বা বিদ্যালয় 
কতৃর্পক্ষকে জানাইয়। তিনি তাহাব প্রতিকাবেব চেষ্টাকবিতে পাবেন । কি 
ছাত্রের সামনে শির্শকেব বিরুদ্ধ সমালোচন। কবিয়া1 ছাতেব মনে শিক্ষকেব 
প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাইতে পাবেন না। 


১৭ 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
বিচ্চালয়ের সামাজিক জীবন 


(0০092129196 1116 17 5০1০9০01) 


যতক্ষণ পর্যস্ত বিছ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক সকলে পরম্পরের সহিত স্সেহ- 
ভক্তি-ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ নাহয়, একসঙ্গে কাজ করিতে, একসঙ্গে আমোদ- 
উৎসব করিতে, একসঙ্গে খেলা করিতে, পবস্পরেধ স্থখছুংখের অংশ গ্রহণ 
করিতে, বিশেষতঃ বিদ্যালয়েব স্বার্থ ও সম্মানকে নিজের স্বার্থ ও সম্মান বলিয়া 
বিণ্চেনা করিতে না শিখে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহাকে আদর্শ বিদ্যালয় বল] যায় না। 
বস্ততঃ প্রকৃত বিদ্যালয় একটি দ্বিতীয় পরিবারে পরিণত হয়, শিক্ষক-শিক্ষযিত্রী- 
গণকে ছাত্রের পিতামাতার স্থান অধিকাৰ করিতে হয় এবং ছাত্রগণকে 
পরস্পরকে বড বা ছোট ভাইয়ের মত দেখিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে স্কুল 
জীবনটাকে আনন্দদীয়ক করিবারও চেষ্টা করিতে হইবে এবং বিদ্যালয়ের 
জন্য ছাত্র-শিক্ষক সকলকে গৌরব অনুভব করিতে শিক্ষা দিতে হইবে । তাহা 
হইলেই তাহাদের সামাজিক জীবন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে । 

এইরূপ মনোভাব জাগাইবার জন্য নিয়লিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা 
যায়: 

(১) পূর্ব বর্ণনান্থ্যায়ী দলগত প্রতিযোগিতার জন্য ছাত্রগণকে লইয়া 
কতকগুলি [705৪৪ গঠন করিলে এইরূপ সামাজিক মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয় । 

(২) বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্রকে মিলিত হইয়া কতকগুলি কাজ 
করিতে দিলেও সংহতি-বোধ জাগো । যথা, 

(ক) স্কুলের প্রারস্তে ও শেষে প্রার্থনার জন্য সকল ছাত্রের 
একস্থানে সমবেত হইবার ব্যবস্থা । | 

(খ) দলাবন্ধ সঙ্গত বা আবৃত্তি (10955-9110811)8) 

প্রতিদিন সমস্ত ছাত্র একত্রিত হইয়া সমস্বরে ধর্ম, নীতি বা দেশপ্রেম 
সম্বন্ধীয় কোন গান করিতে পারে বা কোন কবিতা আবৃত্তি করিতে পারে । 


বিছ্ালয়ের সামাজিক জীবন ২৫৯ 


(গ) দলবদ্ধ ৃত্য। ব্রতচারী নৃত্যের ন্ায় দলবদ্ধ নৃত্যের ব্যবস্থা 
হইতে পারে । 

(ঘ) দলবদ্ধ ব্যায়াম (৬0955-101111)| সমস্ত ছাত্র খেলার মাঠে 
মবেত হইয়া একসঙ্গে 10111] বা কোন ব্যায়াম করিতে পারে । 

(ঙ) পতাকা অভিনন্দন । সকল ছাত্র সমবেত হইয়া বিদ্যালয়ের 
[তাক ও জাতীয় পতাকাকে সম্মান দেখাইতে পারে । 

(৩) বিগ্যালয়েব সকল ছাত্রের এক প্রকার পোষাক (0160হাগ) 
ব্যবহার করিবাব ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয় । ইহা সম্ভব 'না হইলে 
গস্তত:ঃ সকল ছাত্রকে কোন প্রকার পরিচয়-চিহ্ছ (9৭) ব্যবহার 
হরিতে দেওয়া যাইতে পারে । এমন কি শিক্ষকেরাও বিদ্যালয়ের কোন 
গরিচয়-চিহ্ন ব্যবহার করিতে পারেন। 

(৪) বৎসবের বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন উৎসবের ব্যবস্থা করিলেও 
বদ্যালয়ের সামাজিক জীবন পুষ্ট হয়। যথা | 

(ক) প্রত্যেক বসব বিগ্যালয়-স্থাপনের দিনে সমারোহপুর্ণ অনুষ্ঠানের 
ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । 

(খ) পুরক্কার-বিতরণী সভা আহ্বান এবং সমারোহের সহিত বৎসরে 
একবার পুরাতন ছাত্রদের নিমন্ত্রণ করিয়! মিলনোৎ্সবেব ব্যবস্থা করা যাইতে 
পারে। 

(গ) মধ্যে মধ্যে সামাজিক মিলনের ব্যবস্থা কর] যায়। সেই উপলক্ষে 
সঙ্গীত, আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতির আয়োজন হইতে পারে । 

(৫) সেবাসংঘ ও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য সাহায্য-ভাগ্ডার স্থাপন। 
আমোদ-উৎসবে সকলের অংশ গ্রহণ ক যেমন সামাজিক জীবনের অঙ্গ, 
তেমনি পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জাগরিত করিয়া আপদে বিপদে পরস্পরের 
সাহাধ্য করিতে এবং পরস্পরের অভাব পুরণের চেষ্টা করিতে শিক্ষা দিলেও 
বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে হাদয়-বন্ধন স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ের 
সেবা-সঙ্ঘ ও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য সাহাষ্য-ভাগার গঠন করিয়া শিক্ষক ও 
ছাত্রগণকে এই স্থযোগ দেওয়া যায়। 


২৬০ শিক্ষা 
(৬) অন্য বিষ্ভালয়ের সহিত নানা বিষয়ের প্রতিযোগিতার 


ব্যবস্থা । এক বি্যালয়ের ছাত্রগণ যখন অন্য বিষ্যালয়ের ছাত্রের সহিত কোন 
প্রি তষোগিতামূলক খেলা (00101906%০ 120০057 খেলে, তখন বিদ্যালযে 
প্রতোক ছাত্র তাহার বিদ্যালয়ের খেলোয়াড-দলের সহিত সম্পূর্ণ এক 
বলিয়া অনুভব করে। সেরূপ আমোদ-উৎসব, সেবা, পরীক্ষায় কৃতকার্ধত 
প্রভৃতি বিষয়েও অন্য বিদ্যালয়ের সহিত প্রতিযোগিতার স্থষ্টি করিতে পারিলে 
, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে সামাজিক মনোবুত্তি জাগরিত হয়। 

(৭) শিক্ষক ও ছাত্রের সামনে বিষ্ভালয় সন্ধন্ধে উচ্চ আদর্শ 
স্থাপন এবং তাহার জন্য- সকলকে গৌরব অন্গভব করিতে শিক্ষা-দান। 
বিদ্যালয়ের যাহা কিছু গৌরবের বিষয় আছে তাহা শিক্ষক ও ছাত্রের সামনে 
স্থাপন করিতে হইবে | যথা,_-যে-সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চস্থান 
অধিকার করিয়া বৃত্তি বা পুরস্কার লাভ করিয়াছে এবং যে-সকল পুর্বতন ছাত্র 
সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাদের তালিক। বিদ্যালয়ের সভা-ঘরের 
দেওয়ালে বা বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া! যাইতে পারে। বিদ্যালয়ের পূর্বতন 
ছাত্রের মধ্যে ধাহাঁরা নানাক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়। যশন্বী ও সম্মানাহ 
হইয়াছেন তীহাদের ছবিও সভাগৃহের দেওয়ালে সাজাইয়! রাখা যাইতে পাবে। 
ইহা ছাড় খেলা, ব্রতচারী, স্কাউট প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের 
ছাত্রগণের সাফল্যের বিবরণ একটা বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারে । 

অপরদিকে, স্থযৌগ হইলেই বিদ্যালয়ের উচ্চ আদর্শ ছাত্রদের সামনে 
ধরিতে হইবে এবং বিদ্যালয়ের সম্মান রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টী করিতে 
সকলকে উৎসাহ দ্রিতে হইবে । ছাত্রগণকে সর্বদা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে 
যে তাহার! যেন তাহাদের বান কার্ষে ও ব্যবহারে বিদ্যালয়ের উচ্চ 
আদর্শ ও সম্মান অক্ষুগ্ রাখে । “এইরূপ কথা, কাজ বা ব্যবহার অমুক স্কুলের 
ছাত্রের উপযুক্ত নহে” এই কথা বলিয়াই তাহাদিগকে সাবধান করা যাইতে 
পারে । কেহ বিদ্যালয়ের বিশেষ সম্মানহানিকর কোন্‌ কাঁধ করিলে তাহাকে 
কিছু সময়ের জন্য বিদ্যালয়ের পরিচয়-চিহ্ন ব্যবহারের অধিকার হইতে বঞ্চিত 
করাও যাইতে পারে। 


বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবন ২৬১ 
[86916191098 


1, 2, 8৯9 1001৮0--0120510155 01700050100) 00090, 1৬, 
2, 1১, ড/191)-1100127) 50100০01 01821152000, 00808, 1,201) 4৬ & %%. 
2, 4, 0, 0190860216-11050000017 10 ভ্র0121)  96001708:9 5০11901, 


80, 11, 
4, 1190066--]10500000 10) [10019 96০00081 501০901, 01790. 11, 
0, ]., [900020--71)6 চ000010165 870 18010106 01] 6201178 00. 01895. 


20761076150, 01085, 1,800 ৬11. 
6, ড9161001)6 [)9৮15-71)6 $090067 200 11650070001 11006] 1680101706, 
1805, 17৬1. 


ঢতর্য অধ্যায় 
স্শাসন 


(78501191176) 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
ত্রশাধন কাহাকে বলে 


সাধারণতঃ কোন বিদ্যালয়ে শাসন-শৃঙ্খল1 বজায় থাকিলে, ছাত্রগণ কিছুমাত্র 
গোলমাল বা পরস্পরের সহিত ঝগভা-বিবাদ না করিলে, সেই স্কুলে সুশাসন 
রক্ষিত হইতেছে বলা হয়। 

কিন্তু সুশাসনের অর্থ প্রাণহীন শান্তি নহে। স্তরাং শাস্তির ভয়ে 
ছাত্রগণ চুপচাপ থাকিলেই বিছ্যালয়ে স্থশাসন রক্ষা হইয়াছে বলা যায় না। 
দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বিদ্যালয়ে স্থশাসন বজায় রাখা এক কথা 
নহে। ইহা শাস্তি-ভয়প্রন্থত আজ্ঞান্ুবতিতাও নহে এবং সকল সময় 
নিষেধাত্বকও নহে। বিষ্ভালয়ে যে অবস্থা বা আবহাওয়ার হ্ৃ্ট 
হইলে ছাত্রগণ স্বেচ্ছায় ও তশপরতার সহিত শিক্ষকদের আদেশ 
পালন করিতে ও তাহাদের উপদেশমত কাজ করিতে প্রস্তুত হয়, 
নিজেদের উচ্ছ-স্থাল প্রবৃত্তি দমন করিয়া পরস্পরের সহিত সংযত ও 
ম্যাষ্য ব্যবহার করিতে শিখে, আগ্রহের সহিত জ্ঞানার্জনে রত হয়, 
এবং সর্বোপরি স্বেচ্ছায় ও সতর্কতার সহিত বিদ্যালয়ের সমস্ত নিয়ম- 
ব্যবস্থা মানিয়৷ চলিতে অভ্যস্ত হয়, তাহাকেই বিষ্ভালয়ের সুশাসন 
বলে। সংক্ষেপে ইহাকে নিয়মানুবন্তিতা বলা যায়। কারণ, ছাত্র- 
শিক্ষক সকলে নিয়মান্কবর্তা হইলেই বিদ্যালয়ে পুর্ব-বণিত অবস্থা বা 
আবহাওয়ার স্থট্টি হইবে এবং তাহার ফলে ছাজ্রেরা শিক্ষকের আজ্ঞাঙ্নব্তী 
হইবে, পরস্পরের সহিত ন্ায়সঙ্গত ব্যবহার করিবে ও আগ্রহের সহিত 
জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হইবে । 


স্বশাসন ২৬৩ 


বিদ্ালয়ে স্থশাসনের প্রয়োজনীয়তা । বিদ্যালয়ে অনেক ছাত্র এক 
সঙ্গে শিক্ষালাভ করে । তাহারা যদ্দি ঠিকভাবে পরস্পরের সহিত ব্যবহার না৷ 
করে এবং কাহারও নির্দেশমত বা কোন নিয়মান্গষায়ী কাজ না করে তবে 
বিদ্যালয়ে শাস্তি-শৃঙ্খল। থাকিবে না। এমন কি, বিশেষ কোন মন্দ কাজ না! 
করিয়াও তাহারা যদি এক একজন এক এক ভাবে চলে তাহা হইলেও ঘোরতর 
বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি হইবে । বিদ্যালয়ে স্থশাসনের অভাব হইলে শিক্ষক সফলতার 
মহিত পাঠ দিতে পারিবেন না, ছাত্র পাঠে মনোযোগ দ্রিতে পারিবে না, 
বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকগণের মধ্যে 
সহযোগিতা হইবে না, ছাত্রগণ শিক্ষকদের নির্দেশমত জ্ঞানার্জনে রত 
হইবে না, যাহার যখন যাহা খুসী সে তখন তাহা করিবে এবং ফলে 
সমস্ত বিদ্যালয়ে একট] বিশৃঙ্খলার সথষ্টি হইবে । সুতরাং বিদ্যালয়ের স্থশাসন 
বজায় না থাকিলে বিষ্ভালয় সুপরিচালনা ব। বিষ্তালয়ে স্তুশিক্ষাদান 
কিছুতেই সম্ভব হইবে ন|। 


অপরদিকে শিশুর চরিত্রগঠনের জন্যও সুশাসনের প্রয়োজন কম 
নহে। শিশু স্বভাবতঃই চঞ্চল, তাহার উচ্ছঙ্খল প্রবৃত্তিও অত্যন্ত প্রবল, 
তাহার ইচ্ছাশক্তি দুর্বল এবং তাহার ভালমন্দ বিচারশক্তিও নাই । স্থৃতরাং 
তাহাকে শিক্ষকের নির্দেশমৃত বা বিগ্ভালয়েব নিয়মান্্যায়ী চলিতে বাধ্য ন। 
করিলে সে ঠিকভাবে চলিতে ও ব্যবহার করিতে অভ্যন্ত হইবে না এবং 
তাহার চরিত্র গঠিত হইবে ন।। 

ইহ। ছাড়া সঙঘবন্ধ চেষ্ট। ভিন্ন কোন বড় কাজ কর! সম্ভব নহে। 
কিন্তু সঙ্ববদ্ধভাবে কাজ করিতে হইলে সকলকে কাহাবও নেতৃত্বাধীনে চলিতে 
হয়, সৈনিকের ন্যায় কঠোরতার সহিত নিয়মপালন করিয়া নিজ নিজ কর্তব্য 
করিতে হয়। সকলের স্মরণ রাখ। উচিত যে, প্রথমে আদেশ পালন করিতে না 
শিখিলে আদেশ দানের ক্ষমতা লাভ করা যায় না। স্থতবাং বাল্য জীবনে 
নিয়মানুগীমিতা শিক্ষা। না হইলে, ছাত্রগণ ভবিষ্যৎ জীবনে কাহারও 
নেতৃত্বাধীনে সঙ্ঘবন্ধ হইয়া কাজ করিতে পারিবে না। বস্ততঃ 
একমাত্র স্থণাসনের অভাবেই আমাদের জাতীয় জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই 


২৬৪ শিক্ষা 


বিশৃঙ্খলার বৃষ্টি হইয়াছে এবং ব্যক্তিগত উপযুক্ততা থাকা সত্বেও সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টাব 
অভাবে জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না । জাতীয় জীবনের 
এই অভাব পুরণ করিয়া জাতিকে উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর করিতে হইলে 
আমাদের বিছ্যালয়সমূহের স্থশীসন প্রতিষ্ঠ। করিতে হইবে এবং বাল্যকাল 
হইতেই ছাত্রগণকে নিয়মান্তবতিতা শিক্ষ। দিতেঃহইবে | 
বিচ্যালয়-শাসন সম্বন্ধে প্রাচীন ও বত'মান ধারণ 

সেকাজে বিষ্ভালয়সমূহে দমন-নীতির প্রচলন ছিল। বেত্রই 
বিদ্যালয়-শাসনের প্রধান যন্ত্র ছিল এবং সাহা মুক্তৃহন্তে ব্যবহার করা হইত। 
প্রবাদ ছিল যে “বেত্রের ব্যবহারে "কার্পণ্য করিলে শিশুকে ন্ই করা হয়।” 
(58165 00০ 7০0 ৪100. 501] 076 ০17110) 1 “ছাঁজের কান তাহার পিঠের 
উপর, তাহার পৃষ্ঠে ঘা না দ্রিলে সে শুনে না” (4 6০575 ৪৪] 15 ০01 1019 
0801 3106 9069 1006 1190617 11 115 7080]. 15 10706 00001.) | 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই ইউরোপে বিছ্যালয়েব এই দমননীতির 
বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম হয়। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাৰ গ্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে 
শিক্ষকগণ শিশুকে অধিকতর সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে থাকেন এবং বেতের 
ব্যবহার না! করিয়া অন্ত উপায়ে শিশুকে পরিচালিত করিবার পক্ষপাতী হইয়া 
পডেন। “তখন ছান্রের উপর শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার 
করিয়া এবং বিষ্ভালয়ে অনুকূল অবশ্ছার কৃষ্টি করিয়াই ছাত্রকে 
নিয়মানুবর্ভী করিবার চেষ্টা আরস্ত হয় । অবশ্ত বিদ্যালয় হইতে বেত্রকে 
একেবারে বিদায় দেওয়] হয় না, কিন্তু ইহার ব্যবহার যতদূর সম্ভব কম করিবার 
চেষ্টা হয়। ইংলণ্ডে [২৪8৪৮ বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার 101. 410014 এই 
মতবাদীদের আদর্শ ছিলেন । বর্তমান সময় পর্যন্ত বিদ্যালয়ে স্থবশাসন সম্বন্ধে এই 
নীতিই প্রচলিত আছে। 

কিন্ত কোন কোন শিক্ষাবিদ এই বিষয়ে আরও উদার মত পোষণ করেন । 
তাহার! শিশুকে অনেকটা স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতী । স্তাহাদের মতে 
যতক্ষণ পর্ধস্ত ছাত্র অন্য কাহারও কাজে বাধা না দেয় বা কাহারও 
অনিষ্ট না করে, ততক্ষণ তাহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। 


বিদ্যালয়ে সুশাসন রক্ষার উপায়' ২৬৫ 


তাহারা শারীবিক শান্তিদানেব সম্পূর্ণ বিরোধী ,; এমন কি, ছাত্রেব উপর 
শিক্ষকের বেশী প্রভাব বিস্তার কবাও অন্যায় মনে কবেন। ৩, 008 0000100 ও 
[07,. 10005550115 এই দলেব অগ্রণী । কিন্তু স্বীকাব করিতে হইবে 
যে, এখনও এই মত শিক্ষক-সমাঁজে গৃহীত হয় নাই । তীহারা মনে করেন 
যে, আমাদের শিশুগণ এখনও সেইবপ স্বাধীনতা উপভোগের যোগ্য হয় 
নাই । উহাঁও স্মরণ রাখিতে হইবে যে স্বাধীনত। এবং স্বেচ্ছাচাবিতা এক 
কথা নহে । চঞ্চলমতি শিশুগণকে সংযত থাকিতে এবং নিয়মাজবর্তী হইতে 
বাধ্য করিলে তাহাদের স্বাধীনতায় হত্তক্ষেপ করা হয় না। ইহাঁও না করিলে 
শিশুগণ তাহাদের স্বাভাবিক চঞ্চলতা বশতঃই অসং্যত ব্যবহার করিবে এবং 
বিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করিবে । তবে ইহ। স্বীকার করিতে হইবে যে 
শারীরিক শাস্তি না দিয়াও শিশুদের সংযত বাখা যায় এবং নিয়মানুবতিতা 
শিক্ষা দেওয়1 যায় । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


বিচ্যালয়ে সুশাসন রক্ষার উপায় 
(১) বিদ্ালয়-পরিচালনার ও বিষ্ভালয়ে শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা ৷ 


বিদ্যালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা কবিতে হইলে সর্বপ্রথমে বিদ্যালয় স্থপরিচালনার 
ব্যবস্থা করিতে হইবে৷ ছাক্গণ যখন দ্রেখে ষে প্রত্যেক শিক্ষককে সুনিদিই 
নিয়মান্যায়ী নিজ নিজ কর্তব্য করিয়া যাইতে হয়, তখন তাহারাও স্বভাবতঃংই 
নি্বমানুযায়ী তাহাদের কর্তব্যসাধনে রত হয়। তাহা ছাড়া তাহার 
যখন বুঝিন্তি পারে যে, প্রধান-শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের সজাগ দৃষ্টি 
এড়াইয়া 'তাহারা কোন নিয়মবিরুদ্ধ কাঁজ কবিতে পারে না, তখন তাহারা 
স্কুলের নিয়ম ভঙ্গ করিতে সাহস করে না। অপবদিকে বিদ্যালয়ে 
স্থশিক্ষাদ্দানের ব্যবস্থা হইলে অধিকাংশ ছাত্রই আগ্রহের সহিত জ্ঞানার্জনে রত 
হইবে, বিদ্যালয়ের নিয়মবিরুদ্ধ কোন কাজু করিতে তাহাদের প্রবৃত্তিই হইবে 


২৬৬ শিক্ষা 


না। অবশিষ্ট অল্প কয়েকজন ছাত্রকে শাসনের জন্যই অন্য উপায় অবলম্বন 
করিতে হইবে । স্তুতরাং বিস্ভালয় স্ুপরিচালন! ও বিগ্ভালয়ে জুশিক্ষা 
দানের সহিত বিষ্ভালয় সুশাসনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে; বস্ততঃ বিদ্যালয় 
স্থপরিচালিত হইলে এবং তথায় স্থৃশিক্ষানানের ব্যবস্থা হইলেই বিদ্যালয়ে 
স্থশাসনের অনুকুল আবহাওয়ার হৃষ্টি হয়। যেশ্বিছ্যালয়ে স্থবশাসনের বিশেষ 
অভাব পরিলক্ষিত হয়, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, সে বিদ্যালয় 
স্ুপরিচালিত নহে এবং তথায় স্থশিক্ষাদানের ভাল ব্যবস্থা হয় নাই। 

(২) শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও শাসন-ক্ষমতা । স্থপরিচালিত হইলে 
এবং বিদ্যালয়ে স্থশিক্ষাদদানের ব্যবস্থা হইলে স্থশাসনের অনুকূল অবস্থার স্থ্ি 
হয়, ইহা! পুর্বেই বলা হইয়াছে । কিন্তু শিক্ষকগণের, বিশেষতঃ প্রধান শিক্ষকের, 
উচ্চ ব্যক্তিত্ব ও শাসন-ক্ষমতা৷ না থাকিলে অনুকুল অবস্থায়ও বিদ্যালয়ে স্থশাসন 
রক্ষা হইতে পারে না। কেননা, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও শাসন-ক্ষমতার অভাব 
হইলে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের নিয়মবিরুদ্ধ কাজ হইতে নিবৃত্ত বা শিক্ষকের 
নির্দেশমত জ্ঞানার্জনে রত ন। হইতে পারে । স্ৃতরাং শিক্ষকগণের বিশে বতঃ 
প্রধান-শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও শাসন-ক্ষমতা না থাকিলে বিভ্ভালয়ে 
সুশাসন রক্ষিত হইতে পারে না। 

স্ুশাসকের গুণাবলী । স্থশাসক হইতে হইলে শিক্ষকের যথেষ্ট 
ইচ্ছাশক্তি ও উচ্চ-ব্যক্তিত্ব থাকা চাই। তাহাকে ইতস্ততঃ ভাব 
পরিহার করিতে হইবে, তৎপরতার সহিত বিচার ও সিদ্ধান্ত করিবাষ 
এবং দৃঢতার সহিত আদেশ-দানের ও তদনুযায়ী কাজ কবাইবার ক্ষমতাও 
তাহার থাকা চাই । 

কিন্ত তাহার নিজের তুল স্বীকার করিবার সাঁহসও থাকিতে হইবে, তাহাতে 
তাহার প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা কিছুমাত্র কমিবে না, বরং বাডিবে। তাহার যথেষ্ট 
কর্মকৌশল (ম০০ চাই । তত্পরতার সহিত 'সমন্ত দ্রিক বিচার করিয়। 
এবং প্রত্যেক কাজের ভাবী ফল চিন্তা করিয়া তাহাকে উপযুক্ত কর্মপন্থা 
নিরূপণ করিতে হইবে। তীহাকে ন্যায়পরায়ণ, সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্ত 


এবং নিজে কঠোরতার সহিত নিয়মানুবর্তী হইতে হুইবে। 


বিছ্ালয়ে স্বশাসন রক্ষার উপায় ২৬৭ 


নতুবা ছাত্রগণ তাহার সিদ্ধান্ত বা মীমাংসাঅন্তরের সহিত মানিয়| লইবে না 
এবং অস্তরের সহিত তীহাঁর আদেশমত কাঁজ করিবে না । তাহাকে খুব সংযত 
ও সহিষ্ণু হইতে হইবে । তাহার নিজের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব না থাকিলে তিনি 
ছাত্রের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না । তীহার হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা 
আছে এবং তিনি ছাত্রগণের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন বলিয়া তাহার 
আত্মবিশ্বাস থাক] চাই। কিন্তু তাহাকে নিরর্থক ক্ষমতা প্রদর্শন না করিয়া শাসন 
করিবার কৌশলটি জানিতে হইবে । ছাত্রদের সহিত তাহার ব্যবহার সদ! 
সৌজন্য ও সহান্ৃভৃতিপুর্ণ হইবে; কিন্তু প্রয়োজন হইলে তাহাকে বজ্রের মত 
কঠোরও হইতে হইবে । ছাত্রদের সহিত অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠত1 তিনি যেমন 
বর্জন করিবেন, তেমনি তাহাদের প্রতি ওুদাসীন্ত বা তাহাদিগকে 
হেয় জ্ঞান করাও যত্বের সহিত্ত পরিহার করিবেন । কখনও তাহাদের সহিত ব্যঙ্গ 
বাহাস্তে যোগ দিবেন এবং কখন তাহা দমন করিবেন তাহা তাহাকে জানিতে 
হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে, ছাত্রের সহিত শিক্ষক এমন ব্যবহার 
করিবেন যাহাতে তাহাদের মনে তাহার প্রতি যুগ্রপ€ ভয়, ভক্তি ও 
ভালবাসার ভাব জাগে; তাহার অসন্তোষস্চক ভ্রকুটিই যেন সবাপেক্ষা 
বড় শান্তি এবং তাহার অনুমোদন-স্ূচক মুদুহাস্তই যেন সর্বাপেক্ষা ব্ড 
পুরস্কার বলিয়া তাহারা মনে করে । 

(৩) নিয়ম প্রণয়ন ও নিয়ম পালন। ছাত্রগর্ণকে নিয়মানুবী 
করিতে পারিলেই বিদ্যালয়ে স্থশাসন নুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্ত 
তাহাদিগকে নিয়মানুবত্তিতা শিক্ষা দেওয়ার পুর্বে তাহাদের পরিচালনার 
জন্য নুচিন্তিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে হইবে এবং সেগুলি 
তাহাদিগকে পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিতে হইবে। নিয়মগ্ডলি 
ছাঁপাইয়া রাখিতে পারিলে এবং প্রত্যেক ছাত্রকে এক এক কপি দিতে পারিলে 
সর্বাপেক্ষা ভাল হ্য়। কেননা রাস্ত্রীয় আইনের বেলা অজ্ঞতার অজুহাতে 
শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইতে ন1 পারিলেও কোন ছাত্র প্রকৃত অজ্ঞতাবশতঃ 
বিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে শান্তি দ্রেওয়। যায় নাঁ। 
সেক্ষেত্রে তাহাকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়। দেওয়া যায় মাত্র। 


২৬৮ শিক্ষা 


বিদ্যালয়ে সুশাসনের নিয়মগুলি খুব চিন্তা! ও যত্বের সহিত তৈয়ার 
করিতে হয়। নিয়মগুলি সংখ্যায় বেশী হওয়া উচিত নহে। প্রত্যেক 
নিয়ম প্রণয়নের সময় তাহাৰ বিশেষ প্রয়োজন আছে কিনা ভালরূপে চিন্তা 
কবিয়া দেখিতে হয়। ইহা! ছাডা যে নিয়ম প্রয়োগ করা যাইবে না তাহা 
তৈয়ার করাও উচিত নহে । খুব বেশী নিয়ম প্রণযঘন করিলে ছাত্রগণের পক্ষে 
তাহা মনে রাখা বা অনুসরণ করা কঠিন হয়। নিয়মগুলি সাধারণ রকমের 
হইবে । খুব খুঁটিনাটি বিষয়ে নিয়ম তৈয়ার করিলে তাহা সকল সময় ও সকল 
অবস্থায় প্রয়োগ করা যায় না। নিয়মগ্ডলি সরল, সহজবোধ্য ও যুক্তিযুক্ত হওয়া 
চাই। অল্পবয়স্ক ছাত্রগণ নিয়মগ্ডলির অর্থ হৃদয়ঙগম করিতে না পারিলে সেগুলি 
পালন করিতেও পারে না। নিয়মগুলি যুক্তিযুক্ত মনে হইলেই তাহার! 
আগ্রহের সহিত সেগুলি পালন করিবে । 


কেবল স্থচিন্তিত নিয়ম প্রণয়ন করিলেই যথেষ্ট হইবে না। সেগুলি 
ছাত্রগণ যাহাতে নিষ্ঠার সহিত, পালন করে ভাহার প্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি রাখিতে হইবে । কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে প্রকৃতির শান্তির ন্যায় 
আনিবাষ শাস্তি দিতে হইবে । এমন কি, তাহার ফলে কাহারও কোন ক্ষতি 
না হইলেও নিয়মের মধাদা রক্ষার জন্যও শাস্তি দিতে হইবে। নতুবা 
ছাত্রগণ সতর্কতার সহিত নিয়ম-পালনে অভ্যস্ত হইবে না। 

(8) আদেশ দান। আদেশ লিখিতও হইতে পারে, মৌখিকও 
হইতে পারে । সাধাবণতঃ ব্যক্তিবিশেষকে কোন সাময়িক বিষয়ে মৌখিক 
আদেশ দেওয়! হয়। অনেক ছাত্রকে সমরূপ অবস্থা কোন কাজ করিবার 
নির্দেশ দিতে হইলে লিখিত আদেশ দেওয়া প্রয়োজন । ৃ্‌ 

নিয়ম ও লিখিত আদেশের মধ্যে পার্থক্য এই যে, নিয়ম সকল সময়ে 
সকলের উপর প্রযোজ্য । লিখিত আদেশ কোন সময়ে, বিশেষ অবস্থায় 
এবং নিদিষ্ট ছাত্রগণের পরিচালনার জরন্ত দেওয়া হয়। ইহা ছাডা নিয়ম 
ও আদেশের মধ্যে আর কোন পার্থক্য নাই । নিয়ম প্রণয়ন সম্বন্ধে যেসকল 
মন্তব্য করা হইয়াছে সেগুলি লিখিত আদেশ দেওয়ার বেলাঁও স্মরণ রাখিতে 
হইবে। ূ 


বিছ্যালয়ে স্ুশীসন রক্ষাব উপায় ২৬৯ 


(৫) শিক্ষকের আদর্শ। “উপদেশ হইতে উদাহরণ বেশী 
মূল্যবান ব। কার্ধকরী” এই সাবগর্ভ বাক্যটি শিক্ষাক্ষেত্রেই সর্বাপেক্ষ। 
বেশী খাটে । শিক্ষকগণ নিজে কঠোরতার সহিত নিয়ম পালন করিয়াই 
ছাত্রদিগকে নিয়মানুবতিতা শিক্ষা দিতে পারেন । শিক্ষকেবা যদি প্রধান 
শিক্ষকের কতৃ্ধ মানিয়া না চলেন, গ্লৈনিকের ন্যায় তাহার নির্দেশমত কর্তব্য 
না করেন, ঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে না আসেন, ঠিক সময়ে শ্রেণীতে পাঠ দিতে 
নাযান, এবং অন্য যে সকল নিয়ম তাহাদেব বেলায়ও প্রযোজা তাত। মানিয়া ন। 
চলেন, তবে সেই স্থলে সুশাসন রক্ষিত হইতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে 
যে, প্রথমে শিক্ষকদের মধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হইলে ছাত্রদের 
মধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। 

(৬) প্রধান-শিক্ষকের তত্বাবধান। প্রধান শিক্ষক সর্বদা! সমস্ত 
বি্ভালয়ের উপর সজাগ দৃষ্টি না রাখিলে বিস্যালয়ে সুশাসন বজায় 
থাকিবে না। শিক্ষক ও ছাত্র সকলেই যদি বুঝিতে পারে যে, তাহার প্রধান 
শিক্ষকের চক্ষু এডাইয়া কোন কাজ কবিতে পারিবে না, তাহা হইলে কেহই 
নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করিতে সাহস করিবে নাঁ। অবশ্ত শিক্ষকদের উপর দৃষ্টি 
রাখার কাজে সহকাবী প্রধান-শিক্ষককে সাহায্য করিতে হইবে এখ৭ং 
ছাত্রদের উপর দৃষ্টি বাখার কাজে সমস্ত শিক্ষকেবই তাহাকে সাহায্য করিতে 
হইবে । সমস্ত শিক্ষকের চক্ষে না দেখিলে তাহার পক্ষে সর্বদা সমস্ত বিদ্যালয়ের 
উপর দৃষ্টি রাখ। সম্ভব হইবে ন1। 

(৭) সর্বদা কার্ষে নিয়োগ । “অলস লোকের মন শয়তানের 
কারখানা) এই সারগর্ভ বাকাটি স্কুল-শাসন ব্যাপারে সবদ| স্মরণ রাখিতে 
হইবে । কেননা, শিশুগণ স্বভাবতঃই চঞ্চল। তাহাদিগকে চুপ করিয়া বলিয়। 
থাকিতে বলা ও তাহাদিগকে প্রাণহীন সুইতে বলা একই কথ।। 
তাহাদিগকে কোন সময়ে কোন ভাল কাজে নিয়োজিত না করিলে তাহারা 
তখন মন্দ কার্ধে প্রবৃত্ত হইবে , অন্ততঃ গোলমাল করিয়া সমস্ত বিদ্যালয়ের 
শান্তি-শঙ্খলা নষ্ট করিবে । স্থতরাং সমস্ত স্কুল-সময়ে সমস্ত ছাত্রকে কাজে 
নিযুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা না করিলে বি্যালয়ে স্বশাসন বজায় থাকিবে না। 


২৭০ শিক্ষা 


(৮) ছাত্রদের আত্মসম্মান-বোধ জাগরিত করা এবং বিদ্ভালয়ের 
জন্য গৌরব অনুভব করিতে শিক্ষা! দেওয়া । “আমি অন্য কেহ হইতে 
হীন নই, আমারও একটা মর্ধাদাী আছে এবং কোনরূপ অন্যায় বা দ্বণ্য 
কার করা আমার পদমর্ধাদার হানিকর,»” এইরূপ মনোভাবকেই আত্মসম্মান- 
জ্ঞান বলে। ছাত্রদের মনে এব্ধপ আত্মসম্মান-জ্ঞান জাগাইতে পারিলে 
তাহারা আপনা হইতে অন্যায় কাজে নিবৃত্ত হইবে । অবশ্য নিম্ব-শ্রেণীর 
ছাত্রগঞ্ণর মনে এরূপ ভাব জাঁগান কঠিন। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের 
মনে এপ আত্মসম্মান-জ্ঞান জাগরিত কব কিছুমাত্র কঠিন নহে। “এরূপ 
কাজ অমুক শ্রেণীর কোন ছাত্রের উপযুক্ত নহে,” “অমুক শ্রেণীর কোন 
ছাত্র এপ কাজ করিতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল না”_-এ রকম 
মন্তব্যই সাধারণ অপরাধের জন্য যথেষ্ট শাস্তি । শ্রেণীর সকল ছাত্রকে শ্রেণীর 
সম্মান রক্ষা করার জন্য উত্সাহ দেওয়া যাইতে পারে । ইহা ছাড়া সকল 
শ্রেণীর ছাত্রগণকে বিদ্যালয়ের জন্য গৌরব অনুভব করিতে শিক্ষা দিলে 
তাহার স্যহায্যেও তাহাদের আত্মসন্মান-বোধ জাগরিত করা যাঁয়। “অমুক 
বিদ্যালয়ের ছাত্র কোন প্রকার অন্যায় বা হীন কাজ করিতে পারে না,” “এরূপ 
কাজ অমুক বিদ্যালয়ের ছাত্রের উপযুক্ত নহে” ইত্যা্দ মন্তব্য করিলে নিম্ন 
শ্রেণীর ছাত্রগণের মনেও আত্মসম্মীন-বোধ জাগিবে | 

(৯) স্থায়ত্ব-শাসনের ব্যবস্থা । মনিটর, ক্যাপটেন, প্রিফেক্ট, নায়ক 
ইত্যাদি নির্বাচন করিয়া তাহাদের উপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থশাসন বজায় রাখার 
ভার দেওয়া যাইতে পারে । তাহা ছাড়া স্বায়ত্তশাসন শিক্ষা দেওয়ার জন্যও 
বিশেষ ব্যবস্থা হইতে পারে, অন্থত্র ইহার আলোচনা হইবে। 

(১০) শান্তি_পরবর্তা পরিচ্ছেদ ভষ্টব্য | 

(১১) পুরষ্কার 58 3 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
শাস্তি 


(00101517171) 


স্বশাসন রক্ষার জন্য অনেক সমঘ ছাত্রগণকে শান্তি দিতে হয়। সেকালে 
ইহাই সুশাসন রক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত । বর্তমান 
সময়ে খ্যাতনাম। শিক্ষকগণের অভিমত এই যে, যতদূর সম্ভব শান্তি না দিয়া 
শাসনের চেষ্টা করা বিধেয়। পুনঃ পুনঃ শাস্তিদান দুর্বল শাসনেরই 
পরিচায়ক বলা হয়। কিন্তু ধিনি বলেন যে, শাস্তিব কিছুমাত্র সাহায্য না 
লইয়! বিদ্যালয়ে স্থুশাসন রক্ষা করা যায়, তাহাকে খুব সাহসী বলিতে হইবে | 
তিনি হয়ত কোনদিন কোন বিদ্যালয় পরিচালনা করেন নাই, অথবা আদর্শ 
সমাজে আদর্শশিশুদের শিক্ষাদান করিয়াছেন । আমাদের বর্তমান সমাজে 
সেরূপ আদর্শশিশু পাওয়া যায় না। সুতরাং শাস্তিদান অগ্রীতিকর কার্য 
হইলেও তাহা সম্পুর্ণ পরিহার করা যায় না। 1 6. ৬5 
স্ন্দর ভাষায় বলিয়াছেন, “বিচারকের হস্তে শাস্তি পাওয়ার চেয়ে একজন 
বালকের পক্ষে শিক্ষকের হস্তে শাস্তি পাওয়া ভাল, জেলে আটক থাকার 
চেয়ে স্কুলগৃহে অটিক্‌ থাকা ভাল, ফাসীকান্ঠে ঝুলার চেয়ে হেড- 
মাষ্টারের হস্তে কঠোরভম শাস্তি পাওয়া ভাগ । তাই বলিয়৷ শাস্তির 
অপব্যবহার বা অত্যধিক ব্যবহার কিছুতেই সমর্থন-যোগ্য নহে ।” 

শাস্তির উদ্দেশ্ট__ (১) সংশোধন, (২) নিবারণ, (৩) ক্ষতিপুরণ 
এবং (৪) আইনের মর্ধাদা-রক্ষ! ৷ ৃ 

€১) অংশোধক শাস্তি (009715012  ০0: [২66০17080156) | 
বিদ্যালয়ে. যে শাস্তি দেওয়া হয় তাহার প্রধান উদ্দেশ্য সংশোধন । কারণ, 
শিশু খুব গুরুতর অপরাধ করিলেও তাহার প্রতি , শিক্ষকের মনে ত্বণা বা 
বিদ্বেষের ভাব জাগা বা তাহার উপর প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা হওয়া উচিত 
নহে। যাহাতে ছাত্র নিজের অপরাধ বুঝিতে পারে, তাহার অঙ্গৃতাপ হয় ও 
সংশোধন হয় সেই উদ্দেশ্তেই তাহাকে শাস্তি দেওয় কর্তব্য । 


২৭২ শিক্ষা 


(২) নিবারক শাস্তি (ও (6106]06 0 7:য610018:5) | “নিবারণ 
প্রতিকার হইতে ভাল”__এই সারগর্ভ উক্তি শিক্ষাক্ষেত্রেও কম 
প্রযোজ্য নহে। একজন অপরাধীকে শাস্তি পাইতে দেখিয়া যাহাতে 
অন্যে সেইবূপ অপরাধের কাজ হইতে বিরত হয় এই উদ্দেশ্টে 
যে শীস্তি দেওয়। হয় তাহাকেই নিবারক শাস্তি বলে। একজন ছাত্র 
কোন অপরাধ করিলে তাহাকে সংশোধন করার জন্য যেমন শাস্তি দিতে হয, 
তেমনি তাহাকে শাস্তি পাইতে দেখিয়া যাহাতে বিদ্যালয়ের অন্য ছাত্রগণ সেরূপ 
অপরাধের কাজ করিতে ভয় পায়, সেই উদ্দেশ্ঠেও শান্তি দেওয়ার প্রয়োজন 
হয়। অবশ্ঠ গুরুতর অপরাধের জন্তই এইরূপ শাস্তি দেওয়া হয় এবং তাা 
প্রকাশ্টভাবে ও কঠোরতার সহিত দিতে হয়| যথা, মোটা জরিমানা, কঠোর 
শারীরিক শান্তি, সাময়িকভাবে ছাত্রের পড়া বন্ধ (8:3:15800ম) ও টা 
বিতাড়ন (8:%00151017)। 

€৩) ক্ষতিপুরক শাস্তি (0560১40৮০)। একজন ছাত্রের কোন 
কাজের ফলে অন্য ছাত্রের ব! বিষ্ভালয়ের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা 
পুরণের উদ্দেশ্টেও শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। তাহাকেই 
ক্ষতিপুরক শাস্তি বলে। যথা,_একজন ছেলে আর একজন ছেলের জামা 
ছি'ড়িয়৷ দলে তাহার ভাল জামাট। সেই ছেলেকে দিয়া সেই ছেলের ছে'ড়া 
জামাটা তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে, অথবা! তাহাকে জরিমানা করিয়া তাহা 
হইতে সেই ছেলের জামা কিনিয়া দেওয়া যাইতে পারে । কোন ছাত্র 
বিদ্যালয়ের কোন আসবাবপত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তাহাকে জরিমানা করিরা 
তাহাদ্বারা সেই আসবাবপত্র নেরামত করা বা পুননির্মাণ করা যাইতে পারে। 
ইহাতে অপরাধের ফল অপরাধীর উপর ফিরিয়া আনে বলিয়া ই1 বেশী 
ফলদায়ক হয়। পু 

(৪8) আইনের মর্যাদারক্ষক শাস্তি (0155119117915) 

বিদ্যালয়ের কেহ কোন নিয়মভঙ্গ করিলেই অবিলম্বে বিনা ব্যাতিক্রমে 
তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওসা উচিত। এমন কি, সে নিয়মভঙ্গ করার ফলে 
অন্যের বা বিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি না হইলেও তাহার জন্য কোন শাস্তি দেওয়।! 
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প্রয়োজন। কেননা, একজন ছাত্রও যদি শাস্তি না পাইয়। কোন নিয়ম ভঙ্গ 
করিতে পারে, তাহা হইলে অনেক ছাত্র সে নিঘ্নমভঙ্গ করিতে সাহস করিবে 
বা উৎসাহিত হইবে এবং ফলে বিদ্যালয়ের শাসন-শুঙ্খলা নষ্ট হইবে। বস্ততঃ 
দ্েশ-শাসনের ন্যায় বিদ্যালয়-শাসনেব বেলায়ও কঠোরতাৰব সহিত আইনের 
ম্ধাদা বক্ষা কর। না হইলে বিদ্যালয়ে স্থশীপন বজায় থাকিবে না, ছাত্রগণও 


নিয়মানভবন্তিতা শিক্ষা কবিবে না। 


রুশোর প্রক্তির শাসন 

(1২005568075 "15015 01 ি200181 0017360106170653) 

মনস্বী রুশো! বলেন যে অপরাধীর কাজের ফলরূপেই প্রকৃতি শাস্তি 
দেয়। প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া! শিশুকেও তাহার কাজের ফল ভোগ 
করিয়াই শাস্তি পাইতে দেওয়া! উচিত। তাহাদিগকে অন্য রুত্রিম শাস্তি 
দেওয়া উচিত নহে । স্পেন্নাবও (১10০9) এই মতের সমর্থক । তীাহাবা 
বলেন যে শিশু একবাব আগুনে হাত দিঘা যে শাস্তি পা তাহ। সে জীবনে ভূলে 
না। তাহার। নিম্নলিখিত সুবিধ। দ্রেখাইয়। প্রকৃতির শাস্তি সমর্থন করেন £-- 

(১) এই শাস্তি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও অপরিহার্য । ইহাতে ভাল কাজের 
ফলে আনন্দ পাওয়া যায় এবং মন্দ কাজেব ফলে ছুংখ পাইতে হয়। তাই 
ইহা কৃত্রিম শাস্তি হইতে বেশী ফলদায়ক ও শিক্ষীপ্রদ | 

(২) ইহাঘ্বারা অপরাধ ও শীস্তিব মধ্যে কার্ধকারণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 
সেই জন্য শিশু নিজের দোষ বুঝিতে পারে ও সংশোধনের চেষ্ট! করে । 


(৩) ইহা অপরাধের পরিমাণ অস্থায়ী হয় এবং সাধারণতঃ অপরাধের 
সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায়। 


(৪) ইহাতে অপরাধী তাহার "কাজের ফলরূপেই শাস্তি পায় বলিয়া 
শান্তির ন্যাষ্যতা হৃদয়ঙ্গম করে । সেই জন্য তাহার মনে শাস্তিদাতার প্রতি 
বিদ্বেষ বা আক্রোশের সঙ হয় না। 

কিন্ত প্রকৃতি অর্থে যদি জড় প্রকৃতিই বুঝায় তাহা হইলে উপরের 
স্ববিধাগুলি আছে ধলিয়| স্বীকার করা যায় না। কেননা 


(১) জড় প্রকৃতির শাস্তি সকল সময় অপরাধের পরিমাণাহ্ুযায়ী হয় না। 
১৮ 
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ইহাতে অনেক সময় লঘু পাঁপে গুরুদণ্ড হয়। আগুনের যে দাহিকা শক্তি আছে 
তাহা শিশু জানে না। এই অজ্ঞতার জন্য শিশু আগুনে হাত দরিয়া 
তাহার একট অঙ্গ হারাইতে পারে বা প্রাণও হারাইতে পারে। 

(২) ইহাতে কাজের ফল সকল সময় সঙ্গে সঙ্গেও পাওয়া যায় না। 
তাই অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে কার্ধকারণ-সম্পর্ক স্থাপিত হয় না । যেমন স্বাস্থ্য- 
বিজ্ঞানের নিয়ম-ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই সকল সময়ে রোগ ভোগ হয় না। তাই 
রোগ ভোগ করিয়াও লোকে পুনঃ পুনঃ স্বাস্থ্া-বিজ্ঞানের নিয়ম ভঙ্গ করিতে 
ইতন্ততঃ করে না। 

(৩) প্রকৃতির শাস্তি সকল সময় নিশ্চিতও নহে । একজন অপরাধ 
করিয়া শাস্তির হাত এড়াইয়া যাইতে পারে এবং অন্যে অপরাধ না করিয়া 
তাহার ফলভোগ করিতে পারে | যথা»_কেহ যদ্দি একটা পুক্রিণীর জল দুষিত 
করিয়া তাহার জল পান না! করে তবে সে কোন শাস্তি না পাইতে পারে, অন্যে 
না জানিয়। তাহার জল পান করিয়া রোগগ্রস্ত হইতে পারে । 

(৪) জড প্রতি অনেক অপরাধের শান্তিই দিতে পারে না। যথা, 
চুরি করা, কাহাকেও অন্ধকারে আঘাত করা, অন্তের নিন্দা করা, কোন আইন 
বা নিয়ম ভঙ্গ করা ইত্যাদি । 

(৫) সর্বোপরি জড প্রকৃতির বিচারশক্তি নাই বলিয়া অবস্থান্যায়ী 
শান্তির তারতম্য করিতে পারে না। 

তবে প্রকৃতি বলিতে জড় প্রকৃতিকে না বুঝাইলে উপরি-উক্ত আপত্তির 
বিশেষ কারণ থাকে না। প্রকৃতির শান্তির অর্থ যদি এই হয় যে যতটা সম্ভব 
অপরাধের ফলের আকারে শাস্তি দেওয়। উচিত, অথব। অপরাধের 
সহিত শাস্তির কোন জম্পর্ক থাক উচিত, এবং শাস্তি অপরাধের 
উপযুক্ত ও পরিমাণানুষায়ী হওয়া উচিত, তবে ইহা বাস্তবিকই ফল- 
দায়ক ও শিক্ষাপ্রদ । যথা,__বিলশ্খে বিগ্ভালয়ে আসার জন্য ছুটার পর আটক 
রাখা, নিজের দৈনিক পাঠ অবহেলার জন্য বিদ্যালয়ে শান্তিমলক কাজ 
(501)191)17)6176 ৪.5) দেওয়া, পড়ার বই ছিডিলে অন্টের বই হইতে 
লিখিয়! পড়িতে দেওয়া, মিথ্যাকথা! বলিলে তাহার সত্যকথাও অবিশ্বীদ করা, 
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অন্যের কোন জিনিষ নষ্ট করিলে তাহার নিজের জিনিষ অন্যকে দিতে বাধ্য 


কবা, অন্যকে শারীরিক কষ্ট দিলে তাহাকে শারীরিক শাস্তি দেওয়! ইত্যাদি 
শান্তি সর্বতৌভাবে বাঞ্ছনীয় ও উপকারী । 


বেস্থামের শাস্তিৰানের নীতি 


(8০100090075 08100185 0? [9011151)17)2100) 


বেস্থাম (37072) শান্তিদানের যে মূলনীতিগুলি নির্ধারণ করিয়াছেন 
সেগুলি দেশ-শাসন ও বিদ্যালয়-শাসন উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । তাই সেই 
নীতিগুলি নিয়ে বশিত হইল ।-_ 

(১) শাস্তি অপরাধের পরিমাণানুযায়ী হইবে (00191710060 
50010 702 7009701:01010866 00 01) 0662006)। সুতরাং কোন 
অপরাধের জন্য একটা শান্তি নিদিষ্ট করিয়া রাখা যায় না। অবস্থানুযায়ী 
শাস্তির তাবতম্য কবিতে হয়। 

(২) অপরাধের প্রকৃতির সহিত মিল রাখিয়। শাস্তি দেওয়। 
উচিত এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক থাকা উচিত (01715110616 51)0010 06 
010818006101501081) | যথা, স্কুলে বিলম্বে আসাব জন্য ছুটার পর কাজ 
করিতে বাধ্য করা, গৃহকাঁজ অবহেলা করাব জন্য বিদ্যালয়ে সেই কাঁজ 
করিতে বাধ্য করা। অপরাধেব ফলবপে শান্তি দ্েওয়াব নীতির মধ্যেও 
এই সত্য নিহিত আছে। 

€(৩) শাস্তি সংশোধক হওয়া উচিত (69019101061)0 9100] 8 
16011096152) 

(৪) শাস্তি ক্ষতিপুরক হওয়া উচিত (01517702176 500010 1১6 
[60:1900৮)।, দোষী যে ক্ষতি করিয়াছে তাহাকেই যেন তাহা পুরণ 
করিতে হয় । 

(৫) শাস্তি উদাহরণস্থানীয় বা প্রতিষেধক বা নিবারক হওয়া 
উচিত (90015101061) 91)08]9 ৮০ €]21)1910) | 
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(৬) শাস্তির পরিমাণ যতটা সম্ভব কম হওয়া উচিত (00151770612 
$০0৮]0 ৮৪ ৪০০10010109] | অপরাধের উপর বা অন্ত ছাত্রের উপর 
ঈপ্সিত প্রভাব বিস্তারেব জন্য যতটা দরকার তাহা হইতে বেশী শাস্তি দেওয়া 
উচিত নহে । 

€৭) শাস্তি জনপ্রিয় হওয়! উচিত (00101511061) 50810 ৮৬ 
ঢ০291917)। সকলে, অন্ততঃ ভাল লোক বা ছাত্রগণ যেন ইহ! ন্যায্য বলিয়া 
বুঝিতে পারে, শান্তি সেইরূপ হওয়া উচিত । 

ইহা ছাঁডা বিদ্যালয়ে শাস্তিদানের সময় নিম্নলিখিত নিয়মগুলিও অন্ুসবণ 
করা বাঞ্চনীয় । 

(৮) শাস্তি সম্পুর্ণ পক্ষপাতশূন্ ও প্রতিশোধের ভাবশুন্ হইতে 
হইবে । 

(৯) কেবল জ্ঞাতসারে কৃত অপরাধের জন্যই শাস্তি দেওয়া 
উচিত এবং শাস্তি দেওয়ার পুর্বে অপরাধীকে অপরাধ হ্ৃদয়ঙ্গধম করাইবাব 
চেষ্টা করা উচিত 10)165705 [0050 1062 7:00081)0 1002069 6০ 0০ 
0/621)061) | 

(১০) অপরাধী বেশী কষ্ট পায় ব৷ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এইরূপ শাস্তি হইতে 
সে অপমান বোধ করে সেইরূপ শাস্তিই শ্রেষ্ঠ; কিন্ত ছাত্রদের 
আত্মসম্মানে গুরুতর আঘাত করে এইরূপ শাস্তি দেওয়াও উচিত নয়। 

€১১) ছাত্রের অন্যায় কাঁজ বা অবহেলার জন্যই শাস্তি দিতে হইবে, 
তাহার অক্ষমতার জন্য শাস্তি দেওয়া যায় না; সেই ক্ষেত্রে বরং তাহাকে 
সাহায্য করিতে হয়। 

(১২) প্রকাশ্ঠভাবে শাস্তি দেওয়া হইলে বেশী ফলদায়ক হয়। কারণ 
তাহাতে ছাত্র বেশী অপমান বোধ করে এবং অন্য ছাত্রের উপর তাহা 
প্রতিষেধকভাবে কাজ করে। কোন ছাত্র খুব গুরুতর অধবরাধ করিলে ও 
তাহাকে উদাহরণস্থানীয় শাস্তি দিতে হইলে বিগ্ভালয়ের সমস্ত ছাত্র ও 
শিক্ষকের সভায় শান্তি দেওয়া যাইতে পারে। (শারীরিক শাস্তিদানের 
বিশেষ নিয়মগ্ডলির আলোচনা পরে হইবে । ) 
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বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি 


পুর্বোক্ত নিয়ম গুলি অনুসরণ করিয়। বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি দেওয়া যাইতে 
পারে। তাহাদের তালিকা নিয়ে দেওয়া গেল। 


(১) শিক্ষকের অসন্তোষ প্রকাশ, ভগ দন। ও নৈতিক প্রবর্তনা 
(10151 9083107)0) | 

শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে হৃদয়ের বন্ধন স্থাপিত হইলে শিক্ষকের অসন্তোষ 
প্রকাশকে ছান্র বড শান্তি বলিয়া মনে করিবে । যদি তাহাতে ফল না হয়, 
তবে শিক্ষক ছাত্রকে তাহাব অপরাধের পরিমাণানুষায়ী মৃদু বা তীব্র ভ্খসনা 
করিতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনের জন্য উপদেশ দিতেও পারেন । 

(২) অপমানজনক অবস্থান বা শ্রেণীবিভাগ সাধারণ অপরাধের 
জন্য অপমান বৌধ করে এমন ভাবে দীডীইতে বা বসিতে দেওয়া নিয়শ্রেণীর 
ছা্রদিগের পক্ষে বেশ ভাল শান্তি । যথা,_কোন ছাত্রকে শ্রেণীব সামনে বা 
পিছনে দীড করাইয়া! রাখ।, কাঁণে ধবিয়া দাড করান ইত্যাি। ইহা ছাড়] 
ব্যবভারাহ্থৃযায়ী ছাত্রগণকে সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন দলে বিভক্ত কর! যাইতে 
পারে এবং ভিন্ন ভিন্ন বেঞ্চে বসিতে দেওয়া যাইতে পারে । ভাল দলের কোন 
ছাত্র খারাপ ব্যবহার "করিলে তাহাকে খারাপ দলের বেঞ্চে অপসারিত কর।, 
যায়, খারাপ দলের কোন ছাত্রের ব্যবহার কিছুদিন ধরিয়া সন্তোষজনক বৌধ 
হইলে তাহাকে ভাল দলের বেঞ্ে বসিতে দেওয়া যায়। তবে বাক] হইয়। 
দাড়াইতে, হাটু বাক করিয়া বসিতে, মাথার উপর বোঝা! রাখিয়া বসিতে ব! 
দাড়াইতে দেওয়া! কিছুতেই উচিত নহে । তাহা ছাড়া গাধ।, ঘোড়া, গরু 
ইত্যার্দি কোন অপমানজনক উপাধি দান ভাল নহে, কারণ ইহাতে তাহাদের 
আত্মসম্মীন-বৌধ কমিয়া ধায় এবং তাহাদের সহপাঠিগণ পরেও তাহাদের 
খারাপ উপাধি ব্যবহার করিতে পারে। 

(৩) ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত নম্বর হইতে বাদ দেওয়া অথব৷ 
খারাপ ব্যবহারের জন্য শাস্তিমূলক নম্বর দেওয়া। বংসরের প্রথমে 
প্রত্যেক ছাত্রকে ব্যবহারের জন্য পুর্ণ নম্বর দিয়া, মন্দ ব্যবহারের জন্য কিছু কিছু 
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নধর বাদ দেওয়া হইলে খুব ভাল হয়। তবে প্রত্যেক ব্যবহারের জ 
নম্বর বাদ ন| দরিয়া সমস্ত মাসে ছাত্রের ব্যবহার দেখিয়া মাসের শেষে বাদ 
দেওয়া ভাল। 

ইহাতে সকল ছাত্রকে প্রথমে সচ্চরিত্্র বলিয়া ধরিয়া লইয়া! সচ্চরিত্র হইবার 
জন্য উত্সাহ দেওয়া হয় এবং তাহাদের পতন হইতে থাকিলে তাহা তাহাদের 
চোখের সামনে ধরিয়া সংশোধনের স্থযোগ ও প্রেরণা দেওয়া হয়। কেহ 
কেহ ভাল ব্যবহারের জন্য নম্বর না দিয়! খারাপ ব্যবহারের জন্য শান্তিমূলব 
নম্বর দেওয়ার পক্ষপাতী । কিন্তু পূর্ব ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ মনে হয়। 

(৪) ছুটির পর আটক রাখা । পাঠে অমনোযোগিতা, সময়ান্থবন্তিতার 
অভাব, গৃহকার্ধে অবহেল! প্রভৃতির জন্য ছুটির পর ছাত্রগণকে কিছুক্ষ€ 
আটকাইয়া রাখিলে তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি হয়, কিন্ত সেই সময় তাহাদিগকে 
কোন কাজে নিযুক্ত রাখিতে হইবে । স্থতরাং কোন শিক্ষককেও তাহাদে; 
ভার লইয়া থাকিতে হয়। এক এক শিক্ষককে পালাক্রমে এক এক দি? 
সেই কাজের ভার দিলে কোন শিক্ষককে মাসে ছুই দিনের বেশী আটব 
ছাত্রের জন্য অতিরিক্ত সময় থাকিতে হয় না। এই ব্যবস্থার একটা প্রধান 
দোষ এই যে, সারাদিন মানসিক কাজের পর ছাত্রগণ অবসাদগ্রস্ত হয়। সেই 
অবস্থায় তাহাদিগকে আরও মানসিক কাজ করিত্তে দিলে তাহাদিগের 
স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা হয়। তবে সেই সময়ে ছাত্রগণকে হস্তলিপি লিখিতে 
কিছু নকল করিতে বা কোন শারীরিক কাজ করিতে দেওয়া হইলে সেই 
আশঙ্কা থাকে না। 

(৫) খেল! বা কোন আনন্দদায়ক কাজে যোগদান করিতে ন 
দেওয়া বা কোন লোভনীয় বস্ত হইতে বঞ্চিত কর।। 

শিশুমাত্রেই খেলা-প্রিয়। যখন তাহার সমপাঠীগণ আনন্দের সহিত খেল 
করিতেছে, তখন কোন ছাত্রকে তাহাতে যোগ দ্দিতে না দিলে তাহার যথে। 
দুঃখ ও শান্তি হয়। সেইরূপ কোন আমোদ-উত্সবে যোগ দিতে না দিলেও 
তাহাদের শান্তি হয়। কোন পর্ব বা উৎসব উপলক্ষে ছোট ছোট ছেলে 
মেয়েদের স্থন্দর জামা, কাপড়, ছবির বই ইত্যাদি লোভনীয় বস্ত পাওয়া! হইতে 
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বঞ্চিত করিলেও তাহাদের কম শাস্তি হইবে না। তবে ইহার জন্য 
অভিভাবকের সহযোগিতার প্রয়োজন হয় 

(৬) ব্যবহারের খাতায় খারাপ ব্যবহার লিপিবদ্ধ করা৷ 

প্রতোক শ্রেণী-শিক্ষককে তাহার শ্রেণীর ছাত্রগণের ব্যবহারের লিখিত 
বিবরণ রাখিবার জন্য বৎসরেব প্রথমেই একটা খাতা দেওয়া যাইতে পারে। 
তাহাতে তিনি এক এক পৃষ্ঠায় এক এক ছাত্রের নাম লিখিতে পারেন 
এবং কোন ছাত্র পাঠে অবহেল। করিলে ব| কোন খারাপ ব্যবহার করিলে 
তাহা লিখিয়া রাখিতে পারেন। বিভিন্ন বিষযে শিক্ষকগণও এই খাতায় 
ছাত্রের কাজ ও ব্যবহার সন্গন্ধে মন্তব্য লিখিয়া দিতে পাবেন । 

ইহার সুবিধা এই যে, প্রত্যেক ছাত্রের ব্যবহার ও কাজ সম্বন্ধে শিক্ষকগণ 
সমাক অবগত থাকিবেন এবং তাহাদের সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা 
অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু ইহাব সর্বপ্রধান উপকারিতা এই যে, 
ছাত্রগণ ঘখন বুঝিতে পারে যে তাহাদের দৈনন্দিন কাজ ও ব্যবহাবের 
পিখিত বিবরণ রাখা! হইতেছে, তখনই তাহার আপন। হইতে সাবধান হ্ইয়! 
যায়! তবে ইহাকে ফলদায়ক করিতে হইলে সহজে এবং অনেক ছাত্রের 
বিরুদ্ধে মন্তব্য লেখা উচিত নহে । তাহা করিলে ইহার ভয়ই চলিয়া! যাইবে। 

(৭) অভিভাবকের নিকট সাবধানতার পত্র প্রেরণ। অনেক 
সময় ছাত্র বি্ভালযে কিৰপ কাজ করিতেছে বা ব্যবহার করিতেছে তাহা 
অভিভাবক জানিতে পারিবে না, এই বিশ্বাসে ছাত্র পাঠে অবহেলা করিতে 
ব। বিদ্যালযে খারাপ ব্যবহার করিতে সাহস করে। স্বতরাং তাহার পাঠ 
ব| খারাপ ব্যবহার সম্বন্ধে অভিভীবককে জানাইয়া দিলে তাহার শাস্তিও হইবে 
এবং তাহার সংশোধনের জন্য অভিভাবকের সহযোগিতাও পাওয়া যাইতে 
পারে। এই উদ্দেশ্যে কতকগুলি পত্র ছাপাইয়া রাখা যায়। যখনই প্রয়োজন 
বোধ হয় তাহাতে ছাত্রের নাম ও অপরাধ লিখিয়! দিয়া অভিভাবকের নিকট 
তাহা প্রেরণ করা যায় । 

(৮) কাজ ব্যবহারের রোজ-নামচাঁ। যদি কোন ছাত্রের কাজ 
ব৷ ব্যবহার একান্ত অসন্তোষজনক হয়, কিংবা কেহ যদি বিদ্যালয়ে না আসিম্সা 
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সেই সময়ে অন্যত্র কাটায়, তরে তাহাকে কছু সময়ের জন্য তাহার কাজ ও 
ব্যবহারের রোজ-নামচ রাখিতে বাধ্য করা যাইতে পারে । ইহাতে প্রত্যহ 
বিছ্যালয়ের ছাজ্ের কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষকগণ মন্তব্য লিখিয়া দিবেন 
এবং বাড়ীতে তাহার কাজ ও ব্যবহার সম্বন্ধে অভিভাবক মন্তব্য লিখিয়া 
দিবেন। কেবল খুব খারাপ ছাত্রের বেলায় সাময়িক ভাবে এই ব্যবস্থা 
অবলম্বনীয় এবং তাহার সংশোধন হইলে উহা! বন্ধ করিতে হইবে । 

(৯) জরিমানা । অনেক অপরাধের জন্য জরিখানা করিয়াও ছাত্রকে 
শাস্তি দেওয়া যাঁয়। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে জরিমানা করিলে ছাত্র 
অপেক্ষা অভিভাবকেরই বেশী শাস্তি হয়। সুতরাং যে স্থলে ছাত্রের অপরাধের 
জন্য অভিভাবকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দায়িত্ব আছে বা যে স্থানে ছাত্রের 
সংশোধনের জন্য অভিভাবক সহযোগিতা করেন না, কেবল সে স্থলেই জবিমানা 
করা উচিত । কেননা! পকেটে হাত পড়িলে অভিভাবক আর ছাত্রের কাজ ব1 
ব্যবহার সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারেন না। যদ্দি কোন অভিভাবক তাহার 
অধীনস্থ ছাত্রকে শারীরিক শাস্তিনানের বিরুদ্ধে আপত্তি করেন তবে তাহার 
পরিবর্তেও ছাত্রকে মোটা জরিমান। করিতে হয়। ইহ। ছাড়া কোন ছাত্র অন্য 
ছাত্রের ব। বিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি করিলে তাহাকে জরিমানা করিরা তাহার 
দ্বারা সেই ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। প্রত্যেক স্থলে অপরাধের পরিমাণ ও 
ছাত্রের আথিক অবস্থা! এই ছুইটিই বিবেচনা করিয়া জরিমানার পরিমাণ নির্ধারণ 
করিতে হয়। যে জরিমানাকে একজন গরীব ছাত্র বড় শাস্তি বলিয়া মনে 
করে তাহা একজন ধনীর পুত্রের পক্ষে কোন শাস্তিই না হইতে পারে । স্বতরাং 
একই অপরাধের জন্যও সকল ক্ষেত্রে সমান জরিমানা করিলে তাহা! ফলদামক 
হয় না। 


(১০) শারীরিক শাস্তি । অনেক শিক্ষাবিদ শারীরিক শান্তিদানের 
সম্পুর্ণ বিরোধী । তাহার বলেন যে ইহা ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে হৃদয়ের বন্ধন 
ছিন্ন করে, এমন কি ইহার ফলে ছাত্রের মনে শিক্ষকের প্রতি বিছ্বেষভাৰ 
জাগিতে পারে ; ইহা শিক্ষালাভের আনন্দ নষ্ট করে, স্তরাং ইহার ফলে 
জ্ঞানলাভে ছাত্রের অনুরাগ না জন্মিয়া বিতৃষ্ণা জন্মিতে পারে; ইহার দ্বারা 


শান্তি কিঃ 


ছাত্রের গুরুতর শারীরিক ক্ষতি হইতে পারে , ইহা বর্বরোচিত শান্তি, সভ্য 
সমাজে ইহার স্থান হওয়া উচিত নহে ; ইহা ছাত্রকে দাসোচিত আজ্ঞান্গবতিতা! 
শিক্ষা দেয়, সর্বশেষ, জ্ঞানলাভে অন্থুবাগ বা কর্তব্যজ্ঞানের পরিবর্তে শান্তির 
ভয়ে ছাত্রের কাজ কবিলে তাহাদেব নৈতিক অবনতি হয়। 


কিন্তু ধারভাবে বিচাব কবিলে দেখা াইবে যে শারীরিক শাস্তি হইতে 
তাহার অপব্যবহারই পুর্বোক্ত কুফলগুলির জন্য বেশী দায়ী। 
হ্ঞাধ্য-কাবণে শাবীবিক শান্তি দিলে শিক্ষকেব প্রতি ছাত্র বিদ্বেষভাব পোষণ 
করেন।। আন্তরিক সহানুভূতির সহিত ও সম্পূর্ণ নিবপেক্ষভাবে ছাত্রের 
দোষের বিচাব কবিষা কঙবোব অন্রবোৌধে বাধ্য হইয়। শিক্ষক শাস্তি দিতেছেন, 
এই কথা ছাত্র বুঝিতে পারিলে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে হৃদঘেব বন্ধন কিছুমাত্র 
শিথিল হয না। পাঁপকে ঘ্রণা কবিলেও পাপীকে ভালবাসিবাব জন্য ধর্মের 
যে উপদেশ আছে তাভা শিক্ষাক্ষেত্রেই বেশী খাটে । তবে পাঠে অমনৌযোগিতা, 
পাঠ বাঁ গৃহকীজ অবহেলা প্রর্তৃতিব জন্য শাবীবিক শাস্তি না৷ দিয়! অন্য প্রকারের 
শান্তি দেওয়াউচিত। তাহা হইলে শাবীবিক শান্তি দানেব ফলে ছাত্রের 
জ্ঞান্লাভে বিতৃষ্ণকা জন্মিবাব কাবণ থাকিবে না। যাহাতে ছাত্রেব কোন 
শাবীরিক ক্ষতি ন! হয় সেই ভাবেই শাবীবিক শান্তি দিতে হয়। ভয় একটা 
অবাঞ্চনীয় প্রবৃত্তি হইলেও ছাত্রকে ঠিকন্ভাবে গড়িয়া তোলার জন্য প্রযোজন 
হইলেও উহার সাহাধ্য লওঘা কিছুমাত্র অন্যায় নহে । পিতামাতার ন্যায় 
শিক্ষকের আজ্ঞান্বতী হইতে বাধ্য হইলেই ছাত্রের মনে দাসমনোভাব জাগা 
উাচত নহে। প্রভূ দাপকে নিঙ্গ স্বার্থের জন্যই আজ্ঞান্তবতী হইতে বাধ্য 
করে, ছাত্র তাহার নিজের মঙ্গলের জন্যই শিক্ষকের আজ্ঞান্তবর্তী হয়। সর্বশেষ 
ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে শিশ্তব ইন্ডরযান্ভৃতিই সর্বাপেক্ষ। প্রবল? তাই 
শারীরিক কষ্টদায়ক শাস্তিই শিশুর উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করে । অপরদিকে 
বিবর্তনবাদীদের মতে শিশু অসভাদের সমস্ানীয়। সুতরাং অসভ্য জাতির 
ন্যায় শিশুদের শাঁসন্র জন্যও শারীবিক শাস্তির প্রয়োজন হয়। 

কিন্ধ সময় সময় শারীরিক শাস্তিদানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেও 
বেত্রের বহুল ব্যবহার ব। অপব্যবহার কিছুতেই সমর্থন-যোগ্য নহে । 


২৮২ শিক্ষা 


বিনা অপরাধে বা সামান্য অপরাধে শারীরিক শান্তি দিলে তাহা কিছুমাত্র 
ফলগ্রদ না হইয়া বরং কুফল প্রসব করিতে পারে। বাঁর বার কোন 
ছাত্রকে শারীরিক শান্তি দিলে তাহার মন হইতে উহার ভয় বা উহার জন্য 
অপমান-বোধ চলিয়1 ষায়। তাহার পর তাহাকে কঠোর শারীরিক শাস্তি 
দিলেও কোন ফল হয় না। বস্ততঃ শারীরিক শান্তিদান অপেক্ষা উহার ভয় 
ছাত্রকে শাসন করার কার্ষে বেশী সাহায্য করে। বার বার শারীরিক শান্তি 
দিয়া সেই ভয় দূর করা কিছুতেই উচিত নহে । শাসনের অর্বপ্রকার উপায় 
নিষ্ষল হইলে শিক্ষকের কর্তৃত্ব রক্ষার শেষ উপায় হিসাবেই শারীরিক 
শাস্তি দেওয়া! উচিত। 

পুর্ব-বণিত স্থশাসন রক্ষার উপায়গুলি অবলম্বন করিলে প্রথমোক্ত নয় 
প্রকারের শান্তির সাহায্যেই বিদ্যালয়ে স্থশাসন রক্ষা করা যাইতে পারে, 
শারীরিক শাস্তিদরীনের কোন প্রয়ৌজনই না হইতে পারে । 

রাশিয়ার শিক্ষা-ব্যবস্থায় শারীরিক শাস্তিদান সম্পূর্ণ বন্ধ করা 
হইয়াছে এবং শিক্ষক বা অভিভাবক কর্তৃক ছাত্রকে কোন প্রকার শারীরিক 
শাস্তি দান আইনতঃ দগ্ুনীয় অপবাধ বলিয়। ঘোষণা কর। হইয়াছে । 
তবে শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক ও শাসন-কর্তপক্ষের সহযোগিতায় 
শারীরিক শান্তিদান বন্ধ করিয়াও বিদ্যালয়ে স্থশাসন বজায় রাখা সম্ভব হইয়াছে। 
কোন ছাত্র গুরুতর অপরাধ করিলে তাহা বোডে” লিখিয্পা! দেওয়া হয় এবং 
শিক্ষক ও শ্রেণীর ছাত্রগণ মিলিয়া তাহার সমাঁলোচন। করে । তাহাতেও 
তাহার সংশোধন না হইলে তাহার অভিভাবককে তাহা জানান হয় এবং 
তাহার সংশোধনের জন্য সহযোগিত। করিতে বলা হয় । অভিভাবক সহযোগিতা 
না কর্পিলে শাসনকর্তৃপক্ষ নাগরিক সভার সভ্য-তালিকা হইতে সেই 
অভিভাবকের নাম অপসারণের আদেশ দেন। আমাদের দ্রেশে এইরূপ 
সহযোগিতার ব্যবস্থা কর! কতদিনে সম্ভব হইবে বলা যায় না। 

শারীরিক শাস্তিদানের সময় লক্ষ্য রাখায় বিষয় 

(ক) পাঠে অবহেল! ও অন্য সাধারণ অপরাধের জন্য শারীরিক শাস্তি 

দেওয়া উচিত নহে। তাহার,জন্ত পুর্ব-বর্ণিত অন্য কোন শান্তি দেওয়া উচিত। 


শান্তি ২৮৩ 


কোন ছাত্রকে প্রহার করা, নৈতিক অপরাধ, অবাধ্যতা, শিক্ষকের 
কতৃত্ব অস্বীকার, বার বার বিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করা ইত্যাদি 
অপরাধের জন্যই শারীরিক শাস্তি দিতে হয়। চুরি করা, বিগ্ালয় হইতে 
পলাইয়! যাওয়া, পরীক্ষায় অসছুপায় অবলম্বন কর! প্রভৃতি অপরাধের জন্য অগ্ঠ 
শান্তির অতিরিক্ত শারীরিক শান্তিও দেওয়। যায। পুনঃ পুনঃ কোন অপরাধ 
করিতে থাকিলে এবং অন্য কোন উপায়ে সংশোধন না হইলে শারীরিক 
শাস্তির সাহায্যেও সংশোধনের চেষ্টা করিতে হয়। যথা, মিখ্য। 
কথা বলার অভ্যাস কোনমতে ত্যাগ না করিলে শারীরিক শাস্তিব সাহাষ্যেও 
ছোট ছোট ছেলেমেসেদের এই অভ্যাস সংশোধনের চেষ্টা করিতে হয়। 

(খ) ছাত্রের বয়স, প্বাঙ্ক্যের অবস্থা এবং অপরাধের গুরুত্ব ভালবপ 
বিবেচনা করিয়াই শারীরিক শাস্তিপ পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হয় । 

(গ) উত্তেজিত অবস্থায় কোন শিক্ষকের শারীরিক শাস্তি দেওয়া 
উচিত নহে । কেননা তখন তিনি নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত শারীরিক শাস্তি 
দিতে পারেন এবং ছাত্রের কোন গুরুতর শারীরিক ক্ষতিও করিতে পারেন । 

(ঘ) যন্ত্রণা দেওয়া হইতে অপমান বোধ জাগাইবার দিকেই 
বেশী লক্ষ্য রাখিয়া শারীরিক শাস্তি দিতে হয়। তাই শারীরিক শাস্তি 
প্রকাশ্তে দ্রেওয়াই ভাল। শিক্ষক ও ছাত্রের সভায় ছাত্রের দোষের নিন্দা 
করিয়। সামান্ত শারীরিক শাস্তি দ্রিলেও তাহ। বেশী ফলদায়ক হুয়। 

(ড৬) পনর-ষোল বগসরের উর্ধ্ববয়স্ক ছাত্রদের সহজে শারীরিক 
শাস্তি দেওয়। উচিত নহে। তাহাতে তাহাদের সংশোধন ন। হহয়। 
তাহাদের মনে বিদ্বোহের ভাব জাগিবার সম্ভাবনাই বেশী। শারীরিক শা্ির 
পরিবর্তে তাহাদিগকে বেশী জরিমাঁনা করা বা অন্য কোন কঠোর শান্তি দেওয়া 
যায়। তবে কোন গুরুতর অপরাধের জন্য তাহাদিগকে বিগ্যালয় ত্যাগ কর 
বা শারীরিক শান্তি গ্রহণ করা এই দুইয়ের মধ্যে একটা বাছিয়া লইতে দেওয়] 
যায়। সেস্থলে তাহার! সাধারণতঃ শারীরিক শান্তিই গ্রহণ করে। 

(চ) ছাত্রের প্রকৃতি বা মেজাজও (05076121061) বিবেচনা 
করিয়। শারীরিক শাস্তি দিতে হয়। খুব উগ্র মেজাজের ছাত্রকে শারীরিক 
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শান্তি দিলে বিপরীত ফল হয়। নাঁধারণতঃ তাহাদের বেশী আত্মীভিমান 
থাকে । তাই শারীরিক শাস্তির পরিবর্তে তাহাদিগকে অপমানজনক শাস্তি 
দিলেও তাহাদের সংশোধন হইতে পারে। 

(ছ) মুখে, মাথায়, বুকে, পেটে ব! পিঠে কোন প্রকার শারীরিক 
শাস্তি দেওয়া যায় না । কেননা, ইহাতে গুরুতর শারীরিক ক্ষতি হইতে 
পারে । পিঠে শান্তি দিলে কোন ক্ষতি হইতে পারে না বলিয়া! যে ধারণা আছে 
তাহা ভূল। পিঠে আঘাত করিলেও ফুস্ফুস্‌ ও হৃৎপিণ্ডের অনিষ্ট হইতে পারে 
ব। মেরুদণ্ডবাহী ন্ামুগুচ্ছে আঘাত লাগিয়া মগ্তিক্ষের রোগ জন্মিতে পারে । 
হস্তে, উরুতে, পায়ে ব। পাছার উপরে শান্তি দেওয়াই নিরাপদ । 

(জ) চপেটাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত হইতে বেত্রাঘাতই শ্রেয়। কারণ 
শেযোক্ত শান্তির দ্বারা বেশী যন্ত্রণা পাইলেও তাহার ফলে প্রথম দুইটা হইতে 
শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা অনেক কম। 

(ঝ) শারীরিক শান্তিদানের জন্য বেশী োটা, শক্ত বা ভারী বেত্র 
ব্যবহার কর! উচিত নহে , কেনন! তাহার আঘাত গুরুতর হইতে পারে । 

(৪) শিক্ষা বিভাগের নিয়মানুযায়ী প্রধান শিক্ষক ভিন্ন অন্য কোন 
শিক্ষক শারীরিক শান্তি দিতে পারেন না । ইহার কারণ এই যে, ষে শিক্ষকের 
নিকট ছাত্র অপরাধ করে তিনি উত্তেজনা-বশে ভালরূপ বিবেচনা না করিয়া 
অতিরিক্ত শাস্তি দিতে পারেন বা! বিনা প্রয়োজনে বেত্রের বল ব্যবহার করিতে 
পারেন। ইহ] ছাডা শারীরিক শাস্তিদীনের সময় বর্তমান অপরাধের সঙ্গে 
আরও অনেক বিষর বিবেচনা করিতে হয়। স্থতবাং এই দায়িত্বজনক কাজের 
ভার প্রধান শিক্ষকের উপরই দেওয়া উচিত। কিন্তু শিক্ষকগণের তাহার 
নিকট শারীরিক শাস্তিদানে স্থপারিশ করিতে কোন আপত্তি হইতে 
পারে না। 

(১১) বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা। যদি দ্রেখা যাগ 
যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করা! সত্বেও কোন ছাত্রের সংশোধন হইতেছে না এবং 
সে বিদ্যালয়ের অন্ত ছাত্রগণের উপর খারাপ প্রভাব বিস্তার করিতেছে, তবে সেই 
ছাঁত্রকে বিষ্ভালয় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করা যায়। 
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তাহাকে শাস্তি দেওয়ার চেয়ে অন্য ছাত্রগণকে তাহার খারাপ প্রভাব হইতে 
বক্ষা করার জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়৷ 

(১২) সাময়িকভাবে পড়া বন্ধ করা (২0501090107) | নির্দিষ্ট 
সময়ের জঙ্য একজন ছাত্রকে কোন বিগ্ভালয়ে পড়ার অধিকার হইতে 
বঞ্চিত কর! যায়। খুব গুরুতর অপরাধের জন্য এই শাস্তি দিতে হইলে 
হেডমাষ্টারকে কমিটির নিকট রিপোর্ট করিতে হয় এবং অভিভাবককে কমিটির 
নিকট তাহার বক্তব্য জানাইবার জন্য নোটাশ দ্রিতে হয়। কমিটি হেডমাষ্টারের 
রিপোর্ট পড়িয়া এবং অভিভাবকের বক্তব্য শুনিয়। হেডনাষ্টারের স্থপারিশ গহণ 
করিলে তাহ 1131980601কে জানাইতে হয় | [2051১০০0০1৩ তাহ। অনুমোদন 
করিলে 01:০8]91 দিয়! তাহা দেশের সমস্ত বিদ্যালয়ে জানাইয়। দেওয়। হয়, 
যাহাতে নিদিষ্ট সময়ের জন্য সে ছাত্র কোন বিগ্যালয়ে ভত্তি হইতে ন। পারে । 

€১৩) স্থায়ী ভাবে “পড় বন্ধ করা (780815101)) | যে সকল 
অপরাধের জন্য ]২এ$০০৪০৪ করা হয সেইবপ কিন্ত তাহা হইতেও গুরুর 
অপরাধের জন্য কোন ছাত্রকে চিরকালের জন্য বিদ্যালয়ে পড়িবার 
অধিকার হইতে বঞ্চিত কর|যায়। এই চরম শাস্তি দিতে হইলেও 
1850109.6101) করার মত কার্-পদ্ধতির অনুসরণ করিতে হয়। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


শাস্তি যেমন বিদ্যালয়ের স্থশাসন রক্ষার একটা উপায়, পুরস্কার 
দ্রানও তাহার একটা উপায়। শাস্তির ভয্ে ছাত্র মন্দ কার্য হইতে নিবৃত্ত 
হয়, পুরস্কারের লোভে সে সংকার্ধে প্রবৃত্ত হয়। স্থৃতরাং উভয় ক্ষেত্রেই হীন 
উদ্দেশ্ত লইয়া কাঁজ করে বলিয়! কোনটাই প্রকৃষ্ঠ উপায় নহে। কিন্তু শাস্তি 
যেমন প্রকৃষ্ট উপায় না হইলেও একটা! কার্ধকরী উপীয় এবং অনেক সময় শান্তি 
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দানের প্রয়োজন হয়, সেরূপ পুরস্কার দান প্রকৃষ্ট উপাগ্ম না! হইলেও একটা 
কাধকরী উপায় এবং অনেক সময় পুরস্কার দানেরও প্রয়োজন হয়। তবে 
পুরস্কার দান শান্তিরান হইতেও কম আপত্তিজনক । কারণ শান্তিদানের ন্যায় 
ইহা নিষেধাত্বক নহে এবং ইহার অন্য উপকারিতাও আছে। আদর্শ 
সমাজের আদর্শ শিশুদের বিদ্যালয়ে শাস্তির ভয় এবং পুরস্কারের লোভ 
উভয়ই অনাবশ্ক হইতে পারে, কিন্তু আমাদের এই ভ্রমমীল মনুষ্য 
সমাজের শিশুদের বিগ্ভালয়ে শাস্তি এবং পুরস্কার উন্তয়েরই প্রয়োজন 
'আছে। 

পুরস্কার দানের উপকারিতা ৷ পুরস্কারের লোভে ছাত্র সবকার্ধে 
প্রবৃত্ত হয় এবং অধিকতর উৎসাহের সহিত তাহার কর্তব্য সম্পাদন করে। 
পুরস্কারের জন্য ছাত্রদের মধ্যে ভাল প্রতিযোগিতার ৃষ্টি হয় এবং তাহার 
ফলে তাহাদের অনেক উন্নতি হয়। 

'পুরস্কার দানের অপকারিতা । জ্ঞান লাভের বিমল আনন্দ উপভোগের 
জন্যই জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। তাহার জন্য অন্য কোন পুরস্কার দেওয়ার 
প্রয়োজন হওয়া উচিত নহে । পুরস্কীরের লোভে কাজ করিলে হীন উদ্দেশ্ঠ 
লইয়া কাজ করা হয়। পুরস্কার লাভের জন্য অনেক সময় তীব্র প্রতিযোগিতার 
সৃষ্টি হয় এবং তাহা প্রতিদ্বন্দিতায় পরিণত হয় । ইহার ফলে ছাত্রদের মনে 
অনেক সময় ঈর্ষা, হিংসা, আত্মঙ্সীঘা প্রভৃতি জন্মে এবং ভাত্রগণ অনেক সময় 
অসছুপায় অবলম্বন করিতে, এমন কি প্রতিদ্ন্দীর অনিষ্ট করিতেও ইতস্তত: 
করে না। পুরস্কার লাভের জন্য এক সময় অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়! তাহাদের 
্বাস্থাও নষ্ট করিতে পারে। ইহা ছাড়া পুরস্কার লাভের জন্য অল্প কয়েকজন 
ছাত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়, অধিকাংশ ছাত্র তাহাদের শক্তির বাহির 
বলিয়া ইহার প্রতি উদাসীন থাকে । কার্ধের ফল হইতে কার্য করিবার জন্য 
সচ্চেষ্টাই বেশী প্রশংসার যোগ্য; কিন্তু সাধারণতঃ কার্ধের ফলের জন্যই পুরস্কার 
দেওয়া! হয়, সচ্চেষ্টার জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়না । সর্বশেষে, নৈতিক 
চরিত্রের জন্য পুরস্কার দেওয়া! হইলে অন্য ছাব্রগুলি নীতিহীন বলিয়া ইঙ্গিত 
করা হয়। 


পুরস্কার ২৮৭ 


সমর্থন বা প্রতিকার 


পুরস্কার লাভের লোভ দেখাইমাঁও ভালকার্ষে প্রবৃত্ত করা তেমন আপত্তি- 
জনক নহে। কেননা উদ্দেন্ট অনেক সময় উপায়ের সমর্থন করে। 
প্রতিষোগিতা যাহাতে প্রতিদ্বন্দ্িতায় পরিণত না হয় তাহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য 
রাখিয়। পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করা যায়। ঈর্ধা, হিংসা, আত্মশ্রীঘ! প্রভৃতি 
খারাপ প্রবৃত্তির বাঁ অসছৃপাম় অবলম্বনের প্রমাণ পাইলে পুরস্কার হইতে বঞ্চিত 
করা যায়। সাময়িক কাজের জন্য পুরস্কার না দিয়া সারা বৎসরের কাজ 
বিবেচন| করিয়া পুরস্কার দিলে এক সময়ে অতিরিক্ত খাটিয় স্বাস্থ্য নষ্ট করিবার 
আশঙ্কা থাকে ন|। সকল ছাত্র যাহাতে পুরস্কাব লাভের জন্য প্রতিযোগিতায় 
যোগ দিতে পারে সেই উদ্দেস্টে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য উন্নতির পুরস্কার 
(00593 101: 17081] 5:9£7953 ) দেওয়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 
ইহা লাভের জন্য ছাত্রকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয্স স্থান অধিকার করিতে হয 
না। পুব বৎসর হইতে পরের বৎসর তাহার পাঠে বাকোন কাজে যথেষ্ট 
উন্নতি হইয়! থাকিলেই একজন ছাত্র এই পুরস্কার পাইতে পারে। ইহা সত্য 
যে, সঙ্চেষ্টাও কিছুমাত্র ফলবতী না হইলে তাহার জন্য পুরস্কার দেওয়। যায় না। 
কেননা, কিছুমাত্র ফলবতী না হইলে সচঙ্চেষ্টার প্রমাণও হয় না। তবে 
সাত্বনাজনক পুরস্কার (০০905018015 71122) দিয়া ইহার কিছু প্রতিকার 
করা ধায়। নৈতিক চবিত্রের জন্য পুরস্কার দেওয়াই উচিত নহে। নৈতিক 
অপরাধের জন্য শাস্তি দিলেই যথেষ্ট হয়। যথা, সত্য বলার জন্য পুরস্কার না 
দিয়! মিথ্য! বলার জন্য শাস্তি দেওয়া উচিত । তবে পুর্ব-বণিত ভাবে বৎসরের 
প্রথমে সচ্চবিত্রতার জন্য পূর্ণ নম্বর দিয়! নৈতিক অপরাধের জন্য নম্বর কাটিয়। 
দেওয়া যাঁয়। 


বিভিন্ন পুরস্কার 


(১) অনুমোদন ও প্রশংসা ছাত্রগণের জ্ঞানলাভে আগ্রহ থাকিলে 
এবং ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যথোপযুক্ত সম্পর্ক স্থাপিত হইলে, শিক্ষকের 
অন্থমৌদন ব! প্রশংসাকেই ছাত্র যথেষ্ট পুরস্কীর বলিয়া মনে করে। 


২৮৮ শিক্ষা 


(২) সম্মানজনক স্থান বা শ্রেণীবিভাগ । সন্তোষজনক কাজ বা 
ব্যধহারের জন্য ছাত্রগণকে কোন সম্মানজনক গ্বানে বসিতে দেওয়া যাইতে 
পারে। “উপরে” বা “নীচে” বসিতে দেওয়ার ব্যবস্থা ছোট ছোট ছেলে- 
মেয়েদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য বেশ কার্করী। তবে প্রত্যেক ঘণ্টায় স্থান 
পরিবর্তন করিতে দিলে বিশৃঙ্খলার স্থষ্টি হয়। এক এক পরীক্ষার পর 
ছাত্রগণকে পরীক্ষায় তাহাদের নিজ নিজ স্থান অনুযায়ী শ্রেণীতে বসিতে দেও। 
যাইতে পারে । 

ইহা! ছাড়া শ্রেণীতে ২১ বেঞ্চকে সম্মানজনক কোন নাম দেওয়। যাইতে 
পারে এবং ভাল ছাত্রগণকেই সেই বেঞ্চে বসিতে দেওয়া যাইতে পারে । অন্য 
বেঞ্চের যে কোন ছাত্রের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইলে তাহাকেও সেই বেঞ্চে 
বসিবার অধিকার দেওয়া যাইতে পারে। এইভাবে ২ ব| টা শ্রেণী-বিভাগ 
করিয়া ছাঁত্রগণকে প্রতিযোগিতা করিবার জনা উৎসাহ দেওয়। যায় । 

(৩) ভাল পাঠোন্নতি ও ব্যবহারের জন্য কতকগুলি সম্মানজনক 
উপাধি-দানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে । যথা,-সত্যব্রত, ন্যামব্রত, 
জ্ঞানব্রত, বিনয়ব্রত, শ্রমব্রত ইত্যাদি। সেই সকল উপাঁধি লেখা কোন 
পরিদর্শন ধারণ করিতে দিলে তাহারা আরও বেশী উৎসাহিত হইবে । তবে 
খুব সতর্কতার সহিত যোগ্য পাত্রেই এই সকল উপাধি দিতে হইবে এবং সেই 
উপাধি অযোগ্য ব্যবহারের সঠিক প্রমাণ পাইলে উপাধিচ্যুত করিতে হইবে। 

(৪) সম্মানজনক তালিক' প্রস্তুত করা । স্কুলের সভাগৃহে একটা 
বোর্ড স্থাপন করিয়া তাহাতে সমস্ত বি্ভালয়ের ষে সকল ছাত্রের কাজ ও 
ব্যবহার সর্বোত্তম তাহাদের নাম লিখিয়া দেওয়া। যাইতে পারে । শিক্ষকের 
সভায় এই তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং সমস্ত শিক্ষক একমত না! হইলে 
কাহারও নাম এই তালিকার অন্তভূক্ত কর1 উচিত নহে । 

(৫) বজ্ত-পুরস্কার। বিভিন্ধ বিষয়ে জ্ঞানোন্নতি বা দক্ষতা, বাধিক 
পরীক্ষায় শ্রেষ্টস্থান অধিকার, বিভিন্ন খেল! ব। ব্যায়ামের প্রতিযোগিতায় 
সাফল্যলাভ, সময়াস্থবতিতা ইত্যাদির জন্য নান প্রকার বস্ত-পুরস্কারও দেওয়া 
যাইতে পারে। বস্তর মূল্য হইতে তাহা পাওয়ার সম্মানটাকেই বেশী মূল্যবান 


শ্রেণী-শাসন ২৮৯ 


[নে কবিতে শিক্ষা দিতে হইবে । সেত জন্ত এই বস্তু পুবস্কারগশুলে প্রকাশ 
নভাঁয় ঘোষণা কবিঘ। দ্েওযা1| উচিত । যে বিষয়েব জন্য পুবস্কার দেওয়া ভয় 
টহাব সহিত সম্পর্কযুক্ত বস্ত-পুবন্ধাব দেয়া ভাল । ফ্মেন, কোন বিষয়ে 
শীবদশিতাব জন্য সেই বিমযেব ভাল পুশুক, কোন কাজ দক্ষতা জন্য সেই 
কাজে ব্যবহাঁয কোন জিনিষ, সময1গবতিতাঁব জন্য ঘডি, বায়াম-নৈপুণ্যের 
সন্য ব্যায়ামে জিনিষ ইত্যাদি । কোন প্রকার বিলাসেব দ্রবা না দিয়] 
ধযবহাবেব উপযুক্ত প্রয়োজনীণ বস্্ দেওয়াই ভাল । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


শ্রেণী-শাসন 


পুর্বে বিছ্যালয়-শাসনেব জন্য যে সমস্ত উপায় প্রয়োজনীয় বলিয়। বণিত 
হইয়াছে, সেইগুলি অবলঙ্গন কবা হইলে ৫শ্রণীতে স্থশানন বজায় থাকিবার 
সণ্ডাবনা খুব বেশী। কিন্ত শ্রেণী-শাপনেব জন্য কতকগুশি বিশেষ উপান্ব 
অবলম্বনেব প্রয়োজন হধ। সেভগুলিহ এহ স্থানে আলোচন। বব। 
যাইতেছে । 

(১) শ্রেণী-কক্ষে ভাল আলো।-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা এবং 
ছাত্রদের ভালভাবে বিবার ব্যবস্থা । ইহাব প্রয়োজনীয়ত। পুর্বে ব্িত 
হইয়াছে । ইহাব স্থব্যবস্থ। না হহলে ছাত্রগণ অস্বস্তি অনুভব বিবে ও চঞ্চল 
হইয়া] সুশাসন নষ্ট কবিবে। 

(২) ছাত্রগণের ঠিকভাবে উপবেশন ও শ্রেণী-ব্যায়াম । পাঠদান 
আবন্ভ করিবাব পুর্বে শ্রেণীব ছাত্রগণ ঠিকভাবে বসিয়াছে কিনা দেখিতে হইবে, 
ঠিকভাবে না বসিয়া থাকিলে প্রথমেই তাহাদিগকে নিজ নিজ নির্দিষ্ট আসনে 
বা স্থানে খাড়া হইয়া বসিতে আদেশ দিতে হইবে । (পুরে বলা হইয়াছে 


১৯ 


২৯০ শিক্ষা 


যে এক আসনে বেশী ছাত্র বসিবার ব্যবস্থা হইলে নম্বর দিয়! প্রত্যেকের স্থান 
নির্দিষ্ট করিয়৷ দেওয়! ভাল )। যদি শ্রেণীতে বিশেষ বিশৃঙ্খলা বা গোলমাল হয় 
তবে পাঠদান স্থগিত রাখিয়া ছাত্রগণকে দডাইতে এবং ২১ মিনিট শ্ঞ্রেণী- 
ব্যায়াম করিতে আদেশ দিলে বিশৃঙ্খলা অনেকট! দূর হইবে। ইহা স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, শ্রেণীতে শৃঙ্খলা স্থাপন না করিয়া পাঠদান আরম্ভ করা 
কিছুতেই উচিত নহে । 

(৩) শিক্ষকের ঠিক স্থানে অবস্থান । শিক্ষক শেণীর সামনে এমন 
স্থানে দাড়াইবেন বা আসন গ্রহণ করিবেন যেন তিনি সমস্ত ছাত্রের মুখ 
দেখিতে পারেন এবং তাহারা যেন কখনও তাহার দৃষ্টির বাহিরে যাইতে না 
পারে। এইজন্য শিক্ষকের আসন কিছু উচ্চ হওয়াও উচিত। 

(৪) আনন্দদায়ক ও সজীব ভাবে পাঠদান। পাঠদান আনন্দদায়ক 
ও সজীব হইলে ছাত্রগণের মন তাহাতে আকধিত হইবে এবং আবদ্ধ থাঁকিবে। 
স্তরাং কোনরূপ গোলমাল করিবার তাহাদের প্রবৃত্তিই হইবে নী। ভাল 
পাঠদানের ব্যবস্থা না করিয়! শ্রেণীতে স্থুশাসন বজায় রাখ! যায় না৷ 
কেননা তাহার অভাব হইলে কেবল শান্তির ভয়ে ছাত্রগণ চুপচাপ করিয়া 
বসিয়া থাকিতে পারে এবং সেইরূপ প্রাণহীন শাস্তিকে সুশাসন বলা যায় না। 

(৫) সর্বদা কর্মে নিয়োগ রাখা । চঞ্চলমতি শিশুগণ অল্পক্ষণও 
চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, তাহাদের হাতে কোন কাজ 
না থাকিলেই তাহারা গোলমাল করিবে । স্থতরাং তাহাদিগকে সর্বদা 
কার্ধরত রাখাই শ্রেণী-শাসনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। কেননা তাহা 
হইলে তাহারা গোলমাল করিয়! শ্রেণীর শাঁসন-শুঙ্খল। নষ্ট করিবার কোন 
অবসরই পাইবে না। 

(৬) চক্ষুর শাসন। শ্রেণীতে কোন কাজ দিলেই যে সকল ছাত্র 
কার্যরত থাকিবে তাহা নহে । তাহাদের উপর শিক্ষকের সজাগ দৃষ্টি না 
থাকিলে তাহারা কার্ধে অবহেলা করিয়া পরস্পরের সহিত কথাবাতীয় প্রবৃত্ত 
হইতে পারে বা গোলমাল করিতে পারে , তাই চক্ষুকে শ্রেণী-শাসনের 
সর্বাপেক্ষা! কার্যকরী যন্ত্র বলা হয়। যে ছেলে আগ্রহের সহিত কাক্ড 
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করিতেছে তাহার প্রতি অনুমোদনসুচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে সে 
উৎসাহিত হইবে। যে ছাত্র লুকাইয়। কোন সাধারণ অন্যায় কাজ করিবার 
চেষ্টা করিতেছে তাহার মুখের 'উপর দৃ্টিস্থাপন করিয়া শিক্ষক মৃদ্হাস্ত 
করিলে সে লজ্জা পাইবে ও সেই কাজ হইতে নিবৃত্ত হইবে । কোন ছাত্র 
বিশেষ অন্যায় কার্ধ করিবার চেষ্টা করিলে জ্রকুটির সাহায্যে তাহাকে শাসন 
করা যায়। ছাত্রের মৃখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিলে সে পাঠে অমনোধোগী 
হইলেও ধবা পড়িবে । বস্ততঃ চক্ষুর ভাল ব্যবহার করিতে পারিলে এবং 
সমস্ত শ্রেণীর উপর সজাগ দৃষ্টি বাখিলে সাধারণতঃ একমাত্র তাহার সাহায্যেই 
শ্রেণীতে স্থুশীসন বক্ষা করা যায়। 

(৭) প্রম্ম। কোন ছাত্র পাঠে অমনোযোগী হইয়াছে বা গোলমাল 
করিতেছে দেখিলে তাহাকে বণিত বিষয়ে একটা প্রশ্ন করিলে সে উত্তর 
দিতে না পারিয়া লজ্জিত হইবে । কোন ভাল ছাত্র যদি অহঙ্কারবশতঃ 
পাঠে অমনোযোগী হয় বা উদ্ধত ব্যবহার করে, তাহাকে একটা কঠিন 
প্রশ্ন করিয়া তাহাব জ্ঞানের সীমা দেখাইয়া দিলে সে লজ্জা পাইবে ও 
নর হইবে । 

(৮) কিছুক্ষণের জন্য পাঠ স্থগিত ও শ্রেণী পর্যবেক্ষণ । যদি 
পাঠদানের সময় দেখা যীয় যে, শ্রেণীর অনেক ছাত্র পাঠে মনোযোগী না হইয়া 
পরম্পবের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তাহার ফলে শ্রেণীতে 
গোলমালের স্থঈী হইয়াছে, তাহা হইলে হঠাৎ পাঠ বন্ধ করিয়া শিক্ষক 
তীক্ষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিতে থাকলে ছাত্রগণ সচকিত হইয়া পরস্পরের 
সহিত কথা বলা বন্ধ করিবে এবং শ্রেণীতে শান্তি স্থাপিত হইবে | 

(৯) অপরাধী ছাত্রগণের নাম লেখা । ঘে সকল ছাত্র কোনরূপ 
গোলমাল করে তাহাদের নাম লিখিবার ভার মনিটরের উপর দেওয়া যাইতে 
পারে। কোন ছাত্রের নাম বার বার এই ভালিকার স্থান পাইলে তাহার 
সম্বন্ধে ব্যবহারের খাতায় মন্তব্য করা হইবে ইহা জানাইয়া দিলে বা তাহাকে 
পরে উপযুক্ত শান্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে খুব উচ্ছ ঙ্খল ছাত্রও ভয় পাইবে ও 
সংযত হইবে। 


২৯২ শিক্ষা 


(১০) আদেশ দান ও ভণ্ুসনা। পাঠদানের সময় শ্রেণী-শীসনে' 
জন্য জিহ্বার ব্যবহার যত দূর কম হয় ততই ভাল । কেননা তাহাতে শিক্ষকে; 
পাঠ-বর্ণনায় এবং ছাত্রগণের পাঠে মনোযোগ দানে বাধার স্থাষ্টি হয়। তাহ 
ছাঁডা দেখা যাঁয় যে বার বার ছাত্রগণকে “চুপ কব” “গোলমাল কোরো না; 
ইত্যাদি আদেশ দিতে থাকিলে তাহা বিশেষ ফলদায়ক হয় না। একা 
পরেই তাহারা পুনঃ গোলমাল করিতে আরম্ভ করে। স্থতরাং পাঠদানের 
সময় জিহ্বার ব্যবহার ন। করিয়া যতদুর সম্ভব চক্ষুর সাহায্যে শাসনের 

করা উচিত। একান্ত প্রয়োজন হইলে অমনোযোগী ব 
গোলমালকারী ছাত্রের নামোচ্চারণ করিলেই সে সাবধান হয় ও শান্ত হয় 
ইহাতে ফল না হইলে ছাত্রবিশেষকে লক্ষা করিয়া মুছু ভর্খসনা করা যাইতে 
পারে। কিন্তু সমস্ত শ্রেণীকে ভঙ্সনা করা কিছুতেই উচিত নহে । কেনন 
ইহাতে প্রকৃত দোষীকে শাসন করা হয় না, অনেক নির্দোষ ছাত্র শান্তি পায় 
আদেশের সংখ্যা কম হওয়া উচিত এবং তাহ] সাধারণতঃ নিষেধাত্মক ন। হইয় 
নির্দেশাত্বক হওয়া উচিত । আদেশ দৃঢতার সহিত দিতে হইবে এবং ছাত্রের 
যেন তাহ তৎক্ষণাৎ কাজে পরিণত করে তাহা দেখিতে হইবে । 

(১১) শাস্তি । পাঠদানের সময় কোন গুরুতর শাস্তি দেওয়! বাঞ্ছনীং 
নহে; শারীরিক শাস্তি দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে । কেননা, তাহাতে 
ছাত্রের শরীর মন এতই বিচলিত হইয়া পড়ে যে, সে সহজে মনস্থির করিতে 
পারে না। ইহাতে জ্বানলাভের আনন্দ নষ্ট করে। পাঠের সময শাস্তির ভে 
শিশুর মন আড়ষ্ট হইয়া পড়িলে সে শিক্ষকের সহিত মানসিক সহযোগিত 
করিতে পারে না, এবং নিজের ভাবে কাছ করিতেও উৎসাহিত হয় না। তবে 
সময় সময় অল্প-বয়স্ক ছাত্রছাত্রীগণকে এই প্রকারের শান্তি দেওয়া যায়| যথা,_ 
ছুইজন ছাত্র বারবার কথা বলিতেছে দেখিলে তাহাঁদিগের মধ্যে একজনকে 
স্থানান্তরিত করা যায় , পড়া না শেখার জন্য বাঁ অমনোধোগিতার জন্য কোন 
ছাত্রকে শ্রেণীর পেছনে ঈীড়াইয়া পাঠ গ্রহণ করিতে দেওয়া যায়; কোন 
অন্যায় কার্য করিলে তথায় কাণে ধরিয়া দাড করাইয়া রাখা যায়; কোন ছাত্র 
গোলমাল কবিয়া পাঠদানে বা অন্য ছাত্রদের পাঠে মনোষোগ দানে বাধা 
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€্ কাবলে এবং পুর্ব-বণিত কোন উপায়ে তাহাকে সংযত কবিতে না পাবিলে 
তাহাকে দেওয়ালেব দিকে মুখ করিয়া দাডাইযা পুস্যক পাঠ কবিতে দেওয়া 
যায়। পাঠ বাঁ গৃহকাঁষে অবহেলা কবাব জন্য স্কুল ছুটির পর আটক বাখিয়া 
কোন কাজ কবিতে দেওয়া যায় । 

(১২) গুরুতর অপরাধের শাস্তি । ঘদ্রি কোন ছাত্র পাঠদানেব সময়ও 
গুরুতব অপবাধ কবে, যথা-শিক্ষকেব সামনে অন্য ছাত্রকে গাল দেয় বা 
প্রহাব করে, শিক্ষকেব আদেশ অমান্য কবে বা তাহার কর্তৃত্ব অস্বীকার করে 
তবে পাঠদান কিছুক্ষণ স্থগিত বাখিয়া তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দানে ব্যবস্থা 
কবিতে হইবে। কাবণ শ্রেণীতে শিক্ষকেব কর্তৃত্ব অব্যাহত বাখিতে না 
পাবিলে তিনি শ্রেণীকে শাসন কবিতেও পারিবেন 'না এবং শিক্ষা দিতেও 
পারিবেন না। তবে সহজে ইত1 কবা উচিত নহে, শিক্ষকেব কর্তৃত্ব বক্ষাব 
শেষ উপায় হিসাবেই ইহ। অবলন্দন কবিতে হয়। 
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7. জীশরচ্চন্দ্র ব্রহ্মচারী - সুশাসন । 


২ ১ ৯১ ১ ৮ 


পঞ্চম অধ্যায় 
শিক্ষাদানের কৌশল 


(029.0181176 1)5৬1০০5) 


শিক্ষাদান-পদ্ধতি আলোচনা করার পুর্বে কতিপয় শিক্ষাদীনৈর কৌশল 
সম্বন্ধে আলোচনা কর দরকাঁর। কেননা শিক্ষার্দানের সময় এই সকল 
কৌশলের সাহাযা না লইলে কোন শিক্ষাদদান-পদ্ধতি পাঠদান-কার্ধকে 
সাফল্যমণ্ডিত করিতে পাঁরে না। 

১। বর্ণনা_মৌখিক শিক্ষাদানের একটা প্রধান অঙ্গ বর্ণনা । ইতিহাস, 
ভূগোল প্রভৃতি কোন কোন বিষয়ের পাঠ প্রধানতঃ বর্ণনার সাহায্যেই দিতে 
হয়। অন্য প্রায় সকল বিষয়ের পাঠের বর্ণনার কিছু-না-কিছু সাহায্য লইতে 
হয়। বর্ণনা যতই স্থন্দর, জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক হয়, পাঠ ততই হৃদয়গ্রাহী হয়। 
স্ৃতরাং শিক্ষকমীত্রেরই ভাল বর্ণনা দানের ক্ষমত। থাক? দরকার । কিন্ত 
কেবল উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিলেই ভাল বর্ণনা দেওয়া হয় না। শিক্ষাপ্রদ 
বর্ণন।-দিতে হইলে নিয়লিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে। 

(১) শিক্ষকের উচ্চারণ বিশ্তদ্ধ ও সুস্পষ্ট এবং তাহার স্বর প্রয়োজন 
মৃত উচ্চ হইতে হইবে । 

(২) বর্ণনার ভাষা ও ভাব ছাত্রের বয়স ও মানসিক বিকাশের উপযোগী 
হইতে হইবে । ভাষা হুন্দর, সরল ও প্রাঞ্জল তইতে হইবে। 

(৩) বর্ণনা জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক হইতে হইবে। বর্ণনার ফলে ছাত্রের 
মানসপটে যেন বিষয়ের জ্বলস্ত ছবি ফুটিয়! উঠে। 

(৪) বর্ণনার বিষয়ের প্রতি শিক্ষকের আন্তরিক অন্থরাগ থাকিতে 
হইবে। অন্তরের সহিত কোন কথা না বলিলে তাহা শ্রোতার অন্তর 
স্পর্শ করে না। 
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(৫) বর্ণনার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিতে হইবে এবং প্রয়োজন মত 
শিক্ষকের স্বর পরিবর্তন করিতে হইবে । তাহা ন। হইলে বর্ণনা একঘেয়ে 
হইয়া পড়িবে । 

(৬) প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপুর্ণ কথা ও তথ্যের উপর বেশী জোর দিয়! 
বর্ণনা কবিতে হইবে । নতুবা তাহাদের প্রতি ছাত্রগণ প্রয়োজনমত মনোযোগ 
দিবে না এবং সেইগুলি স্মরণ রাখিবাব চেষ্টা কবিবে ন| | 

(৭) পাঠের নিদিষ্ট লক্ষ্যেব প্রতি দৃষ্টি রাখি বর্ণনী দিতে হইবে এবং 
অপ্রয়োজনীয় বা অবান্তর বিষয়ের অবতারণা পরিহভাব করিতে হইবে । 

(৮) একটানা দীর্ঘ বর্ণন। দেওয়া উচিত নহে, তাহা একখেয়ে হইয়া 
পড়ে। বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রদীপনের ব্যবহার কবিযা ও মধ্যে মধ্যে 
প্রশ্ন করিয়।'বিষয়টি ছাত্রের মনে গাঁখিয়। দিতে হইবে । 

২। ব্যাখ্যা কেবল বর্ণনা করিলেই ছাত্র সকল বিষয় সম্পূর্ণ উপণন্ধি 
করিতে পারে না, তাহ! ছাত্রের বোধগম্য করার জন্য সময় সময় ব্যাখ্যারও 
প্রয়োজন হয় । কেবল যে ভাষার কাঠিন্য দূব কবার জন্যই ব্যাখ্যার প্রয়োজন 
হয় তাহা নহে, ভাবের কাঠিন্য দূর করার জন্য তাহার আরও বেশী প্রয়োজন 
হইতে পারে। স্থতরাং কেবল সাহিতে।ব পাঠে নহে, সমস্ত বিষয়ের পাঠেই 
ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইতে পারে । 

ইহ ছাডা কেবল শব্দের পরিবতে শব্দ এবং বাক্যের পরিবর্তে খাক7 
ব্যবহার করিলেই ভাল ব্যাখ্যা হয় ন।। ভাল ব্যাখ্যার জন্য যেমন কঠিন 
ভাষার পরিবর্তে সহজ ও সবল ভাষ। ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ভাবকে 
বিশ্লেষণ ও বিস্তৃত করিয়া সহজবোধ্য করিতে হয়, এবং সম্পর্কযুক্ত সমস্ত তথ্য 
সরবরাভ করিতে হয়। সময় সময় উদাহরণ দান ও কার্ষ-প্রদর্শন 
(16079750900) ছারা ও ব্যাখ্যার কাজ হইতে পারে । 

৩। প্রদীপন। কোন নৃতন বা কঠিন বিষয় উপলন্ধির সাহায্যের 
অন্য তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত যে সকল ছবি বা বস্ত ইত্যাদি প্রদর্শন 
করা হয় বা যে পুর্বজ্ঞাত উদাহরণ ইত্যাদি দেওয়। হয় তাহাদিগকে 
প্রদীপন বলে । 


২৯৬ শিক্ষ। 


শিক্ষার তিনটি মূল সূত্রের উপর ভিত্তি করিয়া প্রদীপনের ব্যবহার 
করিতে হয়। যথাঁ(১) যতদূর সম্ভব ইব্সিয়ের সাহায্যেই শিশুকে শিক্ষা 
দেওয়া প্রয়োজন; (২) জ্ঞাত বিষয়ের সাহাযোই অজ্ঞাত বিষয় সম্বন্ধে 
জ্ঞান দেওয়া উচিত; (৩) সরল বিষয়ের সাহায্যেই জটিল বিষয়ের ভাল 
জ্ঞান দেওয়া যায়। | 

প্রদীপনের উপকারিতা (১) ইহা কঠিন বিষয়কে সহজবোধ্য 
করে (২) ইহা ব্যাখ্যা ও বর্ণনাকে সুস্পষ্ট ও জীবন্ত করে; (৩) ইহা 
বিষয়কে চিত্তাকর্ক করে, (৪) ইহা ব্ণিত বিষয়ের মানসিক চিত্রগঠনে 
সাহায্য করে; (৫) ইহাঁছাজ্রের মনে জ্ঞান গাঁথিয়া দেয় ও তাহা 
স্মরণ রাখার সাহাধ্য করে) এবং (৬) ইহা পধবেক্ষণ-শক্তি ও বোধশক্তি 
বৃদ্ধি করে। 

বিভিন্ন প্রকারের প্রদীপন 

প্রদীপনকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা_-(১) ইন্ড্রিয়- 
গ্রান্থ বা বাস্তব প্রদীপন ও (২) বাচনিক প্রদীপন। 

(১) ইন্জরিয়গ্রান্থ বা বাস্তব প্রদীপন 

(ক) বস্ত। বস্ত প্রদর্শন না করিয়! পধবেক্ষণমূলক পাঠ দেওয়াই যায় না। 
অন্যানফ বিষয়ের পাঠেও তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বস্তগুলি ছাত্রগণকে 
দেখাইতে পারিলে তাহারা সহজে পাঠ অঙ্ুসরণ করিতে পারে । এই উদ্দেশ্টে 
প্রত্যেক বিদ্যালয়ে নানারকম জিনিষ সংগ্রহ করিয়া রাখা প্রয়োজন । 

(খ) আদর্শ। যখন কোন বস্ত প্রদর্শন সম্ভব হয় না, তখন সেই বস্তর 
আদর্শ দেখাইলেও প্রদীপদের কাজ হয়। যথা, শ্রেণীতে হুদ, পবত প্রভৃতি 
এবং অনেক জক্ত দেখান যায় না, কিন্ত তাহার্দের আদর্শ দেখাইতে পারা! যাঁয়। 

(গর) চিজ্ঞ। যখন বস্ত্ব বা আদর্শ কোনটাই দেখাইতে পারা যায় না, 
তখন ব্পিত জিনিষ বা বিষয়ের ছবি দেখাইতে হইবে । মৌখিক বর্ণনার সঙ্গে 
সঙ্গে বণিত জিনিষ বা বিষয়ের ছবি দেখাইলে শিশুগণ সহজে বর্ণনা অনুসরণ 
করিতে পারে । তাহা ছাড়া অল্পবয়স্ক শিশুগণ ব্বভাবতঃই ছবি দেখিতে 
ভালবাসে । স্ৃতরাং ছবির সাহায্যে পাঠদান করিলে শিশুর নিকট তাহা 


শিক্ষাদানের কৌশল ২৯৭ 


চিত্তাকর্ষক হয় ও তাহাদের বেশী শ্মবণ থাকে । বর্ণনার বস্ত বা বিষয়েব ছাঁব 
দেখাতে পারিলে প্রত্যক্ষকাবিণী কল্পনাব সাহায্য হয বলিয়া তাহাতে বিয্ 
সম্বন্ধে ছাত্রের সঠিক জ্ঞান হয়। এই উদ্দেশে প্রতোক বিদ্যালয়ে যথেষ্ট 
ছবি সংগ্রহ করিয়া বাখা দবকাব। কোন জিনিষেব ছবি সংগ্রহ করা সম্ভব 
না হইলে শিক্ষক ব্র্যাকবোর্ডে তাহাদের ছবি আকিয় দিতে পারেন । 

(ঘ) নঝ্সা। বর্ণনীয় বিষয়ের সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়! বা অঙ্কন কৰা সম্ভব 
না হইলে কাগজে বা ব্লযাকবোর্ডে তাহার নক্সা আকিয়া দিয় তাহার সাহাষ্যে 
পাঠ দেওয়| যায়। 

(ঙ) মানচিত্র। মানচিত্রের ব্যবহার ন। করিয়া ভূগোল শিক্ষা আদৌ 
দেওয়া যায় না। ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের পাঠেও কোন দেশের 
বা স্থানের উল্লেখ বা বর্ণনা থাকিলে মানচিত্রে তাহা দেখাইতে হইবে । 

(চ) কাজ বা অবস্থা প্রদর্শন। কোন কাছ বা অবস্থার বর্ণনাদানের 
সময় সে কাজ বা অবস্থা দেখাইলেই ছাজের সেই সম্বন্ধে সঠিক ধারণ! হফ্ক। 

€(ছ) যন্ত্রের সাহাঁষ্যে প্রদর্শন (61009050800) | কোন 
বৈজ্ঞানিক বিষয় শিক্ষা দেওরার সময় তাহা যন্ত্রের সাহাধ্যে পরীক্ষা করিয়া না 
দেখাইলে তাহার ভাল জ্ঞান হইতে পারে না। 

(২) বাচনিক প্রদীপন । 

ইহা নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারের হইতে পাবে যথা £_ 

(ক) তুলন!_ একটা নৃতন বিষয় বা বন্তর জ্ঞানদানের সময় পুরবজ্ঞাত 
কোন বিষয় বা বস্তর সহিত তাহার সাদৃশ্য ও বেসাদৃশ্ত বর্ননা করিলে নৃতন 
বিষয় বা বস্তর ভাল জ্ঞান হয়। 

(খ) উদাহরণ দান-_কোন সাধারণ নিয়ম বা নীতিবাক্য বুঝঝইবার 
সময় অথবা কোন গুণ বা বিমূর্ত (80908০6) বিষয় বর্ণনার সময় তাহার 
উদ্দাহরণ দ্দিলেই তাহ] শিশু ভাল উপলব্ধি করিতে পারে । 

(গ) ছোটগল্প বলা_-অনেক সময় একট ছোট গল্প বলিয়া ব্িত 
বিষয় উপলদ্ধির কাজে শিশ্তকে সাহায্য কর যায় এবং তাহা আনন্দদায়ক 
করা যায়। 


২৯৮ শিক্ষা 


(ঘ) সদৃশ কথা বা বিষয়ের উল্লেখ (01008 ০: 0819116] 
709558563) 11)50691)065 01 0000£105)_ ইতিহাস, সাহিত্য গ্রভৃতি বিষয় 
শিক্ষাদীনের সময় পাঠ্য বিষয়ের সদৃশ কোন বর্ণনা, তথ্য বা ধারণার উল্লেখ 
করিলে পাঠ চিত্তাকর্ষক হয় ও পাঠাবিষয় সহজবোধ্য হয়। 

প্রদীপন ব্যবহারের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা 
প্রয়োজন £-- 

(ক) বাস্তব-প্রদীপন জুস্পষ্ট ও জঠিক জ্ঞানদায়ক হইতে হইবে। 
নিম্মশ্রেণীতে যে চিত্র, ম্যাপ প্রভৃতি ব্যবহার করা হয় সেইগুলি রঙ্গীন হইলেই 
ভাল হয়। 

(খ) এক সঙ্গে অনেকগুলি বস্তু, আদর্শ ইত্যাদি শ্রেণীর লামনে স্থাপন 
করা ভাল নহে । যখন যে প্রদ্ীপনের ব্যবহার করিতে হইবে তখন কেবল 
সেইটিই শ্রেণীর সামনে উপস্থিত করা উচিত । 
চু (গ) তৈয়ারী নক্সা, চিত্র বা মাপ প্রদর্শন অপেশ। শ্রেণীর সামনে তহি। 
আকিয়া দিতে পারিলে প্রদীপন বেশী ফলগ্রদ হয়, তবে ভ্রুত ও সঠিক ভাবে 
অস্কনের ক্ষমতা না থাকিলে শ্রেণীর সামনে আকিবার চেষ্টা করা উচিত 
নহে। 

(ঘ) প্রদীপন যতটা সম্ভব সরল ও সহজবোধ্য হওয়া উচিত। 
ছাত্রগণ তাহা দেখিয়া বা শুনিয়াই যেন সঠিক ধারণ। করিতে পারে। 
প্রদীপনের ব্যাখ্য। বা বর্ণনার প্রয়োজন হওয়া উচিত নহে । 

(ড) প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রদীপনের ব্যবহার করা উচিত নহে। 
কোন বিষয় উপলব্ধি করিবার জন্ প্রদীপনের প্রয়োজন আছে কিনা তাহা না 
দেখিয়া ব্যবহার করা উচিত নহে। কোন পাঠে অনেকগুলি বাস্তব 
প্রদীপনের ব্যবহার করিলে তাহার দ্বারা পাঠ অনুসরণের সাহায্য না হইয়া 
বরৎ বাধা হইতে পারে। 

(চ) অবান্তর অর্থাৎ বিষয়ের সহিত জম্পর্কশুন্য প্রদীপন 
. ব্যবহার করা কিছুতেই উচিত নহে । বাচনিক প্রদীপনের ব্যবহারেই এই 
বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। 
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(ছ) প্রদীপনের ব্যবহারে যথাসম্ভব কম সময় ব্যয় করিতে হয়। 
প্রদদীপনেব ব্যবহাবে বেশী সময় বায় কবিলে পাঠ সম্পূর্ণ কবা বা প্রয়োজন মত 
বিষয় শিক্ষাদান সম্ভব হইবে না। নতাহ। ছাঙা ছাত্রগণ পাঠ্য বিষয় ভুলিয়া 
গিয়া বা তাহার সহিত সম্পর্ক না বাখিয়া প্রদীপন পধবেক্ষণ বা শ্রবণে বৃথা 
সময় কাঁটাইতে পাবে । 

“৩ ,ব্লযাকবোর্ডের ব্যবহার । ভাল পাঠদানের জন্য ব্ল্যাকবোর্ডের 
ব্যবহীব অনেকটা অপবিহার্য। ইহাঁব ব্যবহাব না কবিয়া গণিত ও অঙ্কনবিদ্যা 
শিক্ষাই দেওযা যায় না, ভগোল ও ইতিহাঁসেব পাঠে ইহাব ব্যবহাব না 
করিয়া পাঠ্য-বিষয় ছাত্রের মনে গাখিয়া দেওয়। যায় ন।। অন্যান্য প্রায় সমস্ত 
বিষযের পীঠেও ইভীব কমবেশী ব্যবহাৰ কবিতে হয়। বস্ততঃ ব্লযাকবোর্ড 
একেবারে ব্যবহার না করিয়া সফলতার রিনার রসনা পাঠ 
দেওয়া যায় না। 


ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের উদ্দেশ্য বা উপকারিতা 


(১) ব্র্যাকবোর্ডে লিখিয়া দিয়া মৌখিক বর্ণনাব বিষয় ছাত্রদের 
দর্শনেক্দিয়গোচর কৰা যায 'এবং শ্রবণ ও দর্শন এই দুই ইন্জিয়ের যুগপৎ 
ব্যবহারের ফলে পাঠ্যবিষষ ভাল শিক্ষা হয় ও স্মবণ থাকে । 

(২) কঠিন বা গুকত্বপুর্ণ বিষষ ব্র্যাকবোর্ডে লিখিয়| দ্িঘ। তাহাব প্রন্টি 
ছাত্রের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করা মাঁয। 

(৩) নৃতন শব্দ, কঠিন শব্ধ, নাম, তাবিখ ইত্যাদি ব্রযাকবোর্ডে লিখি! 
দিয়া ছাত্রদেব অনেক ভুল সংশোধন কব| যায় বা সন্দেহ দূব করা যায়। 

(৪) নক্সা, চিত্র, মানচিত্র ইত্যাদি ব্রযাবোে আকিয়। দ্রিষঘ। পাঠা- 
বিষষের ভাল প্রদীপন কবা যায়। 

(৫) ব্র্াকবোডে” ছাত্রেব সামনে চিত্র আকিযা দিযা ব| গণিতের অঙ্ক 
কষিয়া না দেখাইয। অস্কন-বিছ্যা ও গণিত ভাল শিক্ষা দেওয়া যায় না । 

(৬) প্রয়োজনমত পাঠের সাবাংশ বোডে” লিখিয়। দিয়া পাঠ্য বিষয় 
স্মরণ রাখিতে ছাত্রকে সাহায্য কর যায়। 
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(৭) সমরূপ ঘটনা, বাক), গগ্যাংশ বা পদ্যাংশ প্রভৃতি ব্র্যাকবোর্ডে 
লিখিয়। দিয়। পাঠ চিন্তাকর্ষক করা যায়। 

(৮) ছাঁত্রগণের সহযোগিতায় শিক্ষক ব্র্যাকবোরে কোন লেখার কাজ 
করিতে পারেন এবং তাহাতে ছাত্রগণের ভাল শিক্ষা হয়। 

(৯) ছাত্রগণকে বোডে কোন কাজ করিতে দিয়া তাহাদের জ্ঞান 
পরীক্ষা! করা যায়। 

(১০) ছাত্রগণকে বোডে কোন কাজ করিতে দিলে তাহাদের সাহস 
ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। 

বিভিন্ন ব্ষয় শিক্ষাদানের সময় ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার সেই সকল বিষম্প 
শিক্ষাদান-পদ্ধতির সঙ্গেই বর্ণনা করা হইবে। ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের সময় 
নিন্মলিখিত বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে 

(১) ব্র্যাকবোর্ে কিছু লেখার পুর্বে তাহা ভাল ভাবে পরিষ্কৃত করিয়া 
লইতে হইবে । 

(২) ব্র্যাকবৌডের একপাশে দাড়াইয়া লিখিতে হইবে, যেন "লেখা 
শরীরের দ্বারা ঢাক] না পড়ে। 

(৩) রব্র্যাকবোডের লেখ! বেশ স্ুম্পষ্ট এ পরিষার-পরিচ্ছন্ন হইতে 
হহবে। 

(৪) রব্ল্যাকবোডে একসঙ্গে দুই বা বহু বষয় লেখা বা দুই বা বহু 
'জিনিষের ছবি আকা ভাল নহে । তাহা করিলে ছাত্রের মনোযোগ কোন 
একটা বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হইবে ন]। 

(৫) ব্র্যাকবোডের লেখায় বা কাজে যেন কোন ভূল না হয় সেই সম্বন্ধে 
বিশেষ সাবধান হইতে হইবে | 

(৬) ব্র্যাকবোডের লেখা সংক্ষিপ্ত হইতে হইবে । 

(৭) ব্রযাকবোর্ডে লিখিত বাঁ অক্কিত বিষয় শিক্ষা দেওয়| হইলে তাহা 
মুছিয়৷ ফেলিতে হইবে । পরে তাহা পুনঃ দেখাইতে হইলে বো উল্টাইয়া 
রাখা ঘায়। তাহা না করিয়া অন্য বিষয়ের বর্ণনা দিতে গেলে ছাত্রগণের 
মনোধোগ ব্র্যাকবোর্ডে লেখার বা ছবির প্রতি আকুষ্ট হইবে । 
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(৮) ব্লাকবোর্ডে লেখাৰ সময় শ্রেণী-শাসনেব জন্য বারবার শ্রেণীর 
দিকে ফিবিয়া দেখা ভাল নতে | একপার্শে ঈীডাইয়া লিখিলেই শ্রেণী-শিক্ষকের 
দৃষ্টির অন্তরালে যাইবে না। তবে এক এক অংশ লেখা বা আঁকা শেষ করিয়া 
শ্রেণীর ছাত্রগণ কি কবিতেছে দেখা প্রয়োজন | 

(৯) রব্র্যাকবোডে কোন বিষয় লেখার ণ কোন চিত্র কাব সঙ্গে সঙ্গে 
ছাত্রগণকেও তাহা নিজ নিজ খাতায় লিখিতে বা আকিতে বল! প্রয়োজন । 
তাহা হইলেই তাহার! কর্মে নিযুক্ত থাকিবে ও শ্রেণীব শৃঙ্খলা নষ্ট কবিতে 
পারিবে না। 

৫। মৌখিক প্রশ্ন প্রশ্ন করিবার প্রয়োজনীয়তা 

শিক্ষাদানের কৌশলগুলির মধ্যে প্রশ্নকেই সর্বেচ্চি স্থান দেওয়া 
যায়। বস্ততঃ ইহার সাহাধা বাতীত পাঠদান কার্ষে সম্পূর্ণ সফলত। লাভ করা 
যায় না। ইহা স্মবণ রাখিতে হইবে ষে, ছাত্রের মানসিক সহযোগিত। ভিন্ন 
তাহাকে কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া যাঁয় না এবং পাঠে ছাত্রের এই অতি 
প্রয়োজনীয় মানসিক সহযোগিতা! লাভে প্রশ্নই সর্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য কবিতে 
পারে , প্রশ্নের সাহায্যে কোন বিষযেব প্রতি ছাত্রেব মনৌোধোগ আকর্ষণ কবা 
যায়, তাহাব ওঁংস্থকা জাগধিত কবা যায়, তাহাকে চিন্তা কবিতে ও পাঠ 
অন্থসবণ করিতে বাধ্য কবা যায়, তাহাকে পাঠ অন্তসবণ কবিতে সাহায্যও করা 
যায়, তাহাকে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহাব জ্ঞান পরীক্ষ। করা যায় এবং অজিত 
জ্ঞান প্রয়োগের স্বযোগ দেওয়া যায, এমন কি প্রশ্থের সাহায্যে তাহাকে শাসনও 
কর। যায়। ন্ুতবাং শিক্ষাদান-কার্ষে সফলতা লাভে প্রশ্ন খুব বেশী সাহায্য 
করে। অবশ্য তাই বলিয়া বিনা প্রয়োজনে ব! প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রশ্ন করা ভাল 
নহে। তাহাতে শিক্ষাদানেব সাহাষ্য না হইয়া ববং ব্যাঘাত হইতে পারে । 

অনেকে মনে করেন যে প্রশ্ন করা অতি সহজ কাজ, তাহার জন্য বিশেষ 
চিন্তা ও নৈপুণ্যর প্রয়োজন হয় না। ইহ কিছুমাত্র সত্য নহে। দক্ষতার 
সহিত প্রম্ন করার উপরই তাহার মুল্য বা উপকারিতা জম্পুর্ণ নির্ভর 
করে। ভাল প্রশ্ন যেমন পাঠদ্রান-কার্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে, খারাপ প্রশ্ন 
সেরূপ তাহার যথেষ্ট ব্যাঘাত করিতে পারে । প্রশ্নের দ্বারা পুর্ব-বণিত উদ্দেশ্গুলি 
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কতদূর সফল হইয়াছে তাহার বিচার করিয়! দেখিলে বুঝা যাইবে যে দক্ষতার 
সহিত প্রশ্ন করা কত কঠিন। দক্ষতার সহিত প্রশ্ন করিতে হইলে পাঠ্য বিষয় 
সম্বন্ধে এবং শিশুর প্রকৃতি ও শক্তি সম্বপ্ধে শিক্ষকের ভাল জ্ঞান থাকিতে হইনে 
তাহার বিশ্লেবণের ক্ষমতা থাকিতে হইবে, প্রত্ুৎ্পন্নমতিত্ব ও বিচারশক্তি 
থাকিতে হইবে এবং সংক্ষেপে, সহজ ভাষায় ও পরিক্ষার ভাবে নিজের মনের 
ভাব প্রকাশ করার ক্ষমতা থাকিতে হইবে । 

বিভিন্ন প্রকারের প্রন্স | প্রশ্নকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা,__ 
€১) পরীক্ষামূলক প্রশ্ন (065017£ (30659010725), (২) শিক্ষামূলক 
প্রশ্ন (070510108 095501903) এবং শাসনমূলক প্রশ্ম (15210110215 
(30569610195) | 

(১) পরীক্ষামূলক প্রন্ম । ছাত্রের জ্ঞান পরীক্ষার জন্যই এই প্রকারের 
প্রশ্ন করা হয়। ইহার দ্বারা ছাত্রের মনকে পিছন দিকে লইয়! যাওয়। হয় এবং 
স্থতির সাহায্যে তাহার অজিত জ্ঞান পুনঃ চেতনার কেন্দ্রস্থলে আনিয় তাহা 
বর্ণনা করিতে বলা হয় । পাঠের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এইরূপ প্রশ্ন 
করা হয়। যথা) 

( ক) প্রস্ততীকরণের প্রন্ম (61579186015 05655610159) | পাঠদানের 
প্রথমেই এই প্রকার প্রশ্ন করা হয। পাঠ্যবিষয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত ছাত্রের 
পুর্বজ্ঞান পরীক্ষা করা এবং তাহার সহিত নৃতন পাঠের সম্পর্ক স্থাপন করিয়! 
মনকে নৃতন জ্ঞান গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করাই ইহার কাজ। ইহার ফলে 
ছাত্রের সমবেক্ষণ-মগ্ডল জাগরিত হয় এবং নৃতন জ্ঞান সম্বন্ধে তাহার ওঁৎস্থক্য 
জন্মে। যথা,__হুমাষুন সথ্ন্ধে পাঠদানের পুর্বে বাবরের রাজত্বকাল সম্বন্ধে 
কয়েকটি প্রশ্ন করিতে হইবে এবং সর্বশেষে “তাহার মৃত্যুর পর কে দিল্লীর সম্রাট 
হইলেন ?” এই প্রশ্নটি করিলে নৃতন পাঠের সম্বন্ধে ছাত্রগণের ওৎস্থক্য জন্মিবে 
এবং তাহাদের মন তাহা! গ্রহণ করিবার জঙ্ন্য প্রস্তুত হইবে । 

(খ) পাঠানুসরণ পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন (09863010159 £0 (65076 
00০ 1798191175 ০090309761)61)510)) 1 কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার সময় 
মধ্যে মধ্যে এই প্রকারের প্রশ্ন করিতে হয়। ইহার দ্বারা ছাত্রগণ পাঠ 
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অনুসরণ করিতেছে কিনা তাহার পরীক্ষা হয় এবং অন্য উদ্দেশ্যও সাধিত হয়। 
ইহার দ্বারা একদিকে ছাত্রগণের মনোযোগ ও বোধশক্তিব পরীক্ষা হয় এবং 
তাহাদের ভুল ধারণা সংশোধন ও সন্দেহ দূর কর। যায়। অপর দ্িকে ইহার 
দ্বারা শিক্ষকের পাঠদান-পদ্ধতির কোন দোষ থাকিলে তাহাও ধরা পডে। যদ্দি 
অনেক ছাত্র পাঠ অনুসরণ করিতে অসমর্থ হইয়া থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে 
শিক্ষকের পাঠদান-পদ্ধতিতে কোন গুরুতর দোষ আছে। তখন শিক্ষককে 
আত্মপরীক্ষা করিয়া তাহার নিজ দৌষ সংশোধন করিতে হইবে । তাহা ছাড়া 
ইহার দ্বার! গুকত্বপুর্ণ বিষয়ে ছাত্রেব মনোযোগ আকর্ষণ করা মায়, তাহাদিগকে 
পাঠে মনৌযোগ দ্রিতে বাধ্য করা যায় এবং পাঠের একঘেয়েমিও নষ্ট করা হয়।* 
তবে এই প্রকারের প্রশ্ন খুব বেশী করা উচিত নহে, কারণ তাহাতে ছাক্রগণ 
বর্ণনার সুত্র হারাইয়া ফেলিতে পারে । একটা জীবন্ত বর্ণনার মাঝখানে 
আসিয়া প্রশ্ন করিতে গেলে পাঠের চিত্তাকর্ষক প্রভাবও নষ্ট হইবে। 

(গ) পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন (2.6০৭1১10018001 (3465501009) | 

প্রতোক বিভাগ বা সোপানের শেষে এবং পাঠের শেষে এই প্রকারের প্রশ্ন 
করিতে হয়। ইহার দ্বারা পাঠদানের ফল নিষপণ কব। যায়, প্রদত্ত জবান 
শৃঙ্খলাপুর্ণ কর। যায় এবং পুনরাবুত্তিব ফল প্রয়োজনীয় বিষয় ছাত্রের মনে 
গাথিয়! দেওয়া যায়। প্রশ্নগুলি এরূপ ভাবে পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং 
শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সাজাইতে হইবে যেন তাহাদের উত্তরের দ্বার। ধারাবাহিকভাবে 
পাঠের সারাংশ প্রস্তত হয়। হহাঁছাডা প্রশ্নগুলি এপ হওয়া উচিত যেন ছাত্র 
কেবল শিক্ষকের বর্ণনার পুনরাবৃত্তি করিতে না পাবে, তাহাকে নিজে চিন্তা 
করিয়া ও গুছাইয়। উত্তরাদতে হয়। 

(২) শিক্ষামূলক প্রশ্ন (00500076 (39956010103) 

এই প্রকারের প্রশ্ন ছাত্রের মনকে সামনের দিকে চালিত করে ( পরীক্ষা- 
মূলক প্রশ্নের বিপরীত ) এবং ছাত্রস্টে পুর্বজ্ঞান হইতে নৃতন জ্ঞানে পৌছিতে 
বা নৃতন সত্য আবিষ্ষার করিতে সাহায্য করে। লক্ষ্য বা গন্তব্যস্থল সামনে 
রাখিয়া শিক্ষক এইরূপ প্রশ্ন করিবেন যাহাতে ছাত্র অন্ুসন্ধ।নের পথ সম্বন্ধে 
ইঙ্গিত পায় এবং সেই পথ অবলম্বন করিয়া নিজ চেষ্টায় গন্তব্যস্থলে পৌছিতে 
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পারে। অর্থাৎ শিক্ষক এই প্রশ্নের দ্বার। ছাত্রকে ঠিকভাবে চিন্তা করিতে ও 
বিচার করিতে প্রবৃত্ত করিয়া নৃতন তথ্য বাঁ সত্য খুঁজিষ। বাহির করিতে 
সাহাষ্য করিতে পারেন । যথা, 

প্রশ্ন একট] ভারী জিনিষ শূন্যে ছঁডিলে কি হয়? 

উঃ-_তাহ1 মাটিতে পড়িয়া যায়,। 

প্রঃ__পাখী কিরূপে শূন্যে উঠে? 

উঃ-_পাখী উডিয়া শুন্যে উঠে। 

প্রঃ পাখী মাটিতে পড়িয়া যায় নাকেন ? 

উঃ--পাখী উড়িতে থাকে ধলিয়া পড়িয়া যায় ন|। 

প্রঃ_পাী শূন্ে উঠিয়া থামিযা থাকে না কেন? 

উঃ-_থামিলে মাটিতে পড়িয়া যাইবে । 

প্রঃ₹--এখন বল ব্যোমধান কেন মাটিতে পড়িয়া যায় না? 

উঃ-_ পাখীর ন্যায় আকাশে চলিতে থাকে বলিয়া মাটিতে পড়িয়। যায় ন। | 

প্রঃ ব্যোমযান কতক্ষণ শুন্ে থাকতে পারে? 

উঃ-_যতক্ষণ চলিতে থাকে | 

যে সকল শিশুর বিচার-শক্তি বিকশিত হয় নাই, শিক্ষামূলক প্রশ্নের 
সাহায্যে তাহাদিগকে বিভিন্ন জিনিষ বা ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক খুঁজিয়া বাহিব 
করিতে বা কাধ-কারণ সম্পর্ক স্কাপন করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার পর 
বিশ্লেষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে সাহায্য করে এমন গ্রশ্ব করা যার । যেমন, 
কোন অবস্থার বর্ণন। দিয়া তাহার ফল অন্থমান করিতে বলা হয, একটা গল্প 
বলার সময়ে মাঝে মাঝে থামিয়া ইহার পর নায়ক কি করিবে অন্তমান করিতে 
বলা যায়, অথবা! একটা যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণন! দিয়া তাহাতে অমুক সেনাপতি 
কেন জয়ী হইলেন জিজ্ঞাস| কবা যায়। 

(৩) শাসনমূলক প্রন্স । ইহাও পরীক্ষামূলক প্রশ্নের ম্যায়, তবে ইহাব 
প্রধান উদ্দেশ্য ছাত্রের জ্ঞান পরীক্ষা করা নহে, শ্রেণীর স্থশাসন রক্ষা কর|। 
কোন ছাত্রকে পাঠে অমনোযোগী হইতে দ্রেখিলে তাহাকে শাননের জন্যুই 
বণিত বিষয় সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করা যাইতে পারে; ইহাতে সে লজ্জিত হইম়] 
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পাঠে মনোযোগী হইবে ।৮ এমন কি শ্রেণীর অনৈক ছাত্র অমনোধোগী হইলে 
বা গোলমাল করিলে তাহাদিগকে ভর্সনা করার চেয়ে শ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়। 
একটা কঠিন প্রশ্ন করিলে সকলে তাহার উত্তর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত 
হইবে এবং গোলমাল আপন] হইতে থামিয়া যাইবে । যদি কোন ছাত্র 
বৃথা গর্বে স্ফীত হইয়া পাঠে অমনোধোগী হয় তবে তাহাকে একটা কঠিন 
প্রশ্ন করিয়া তাহার জ্ঞানের সীমা দেখাইয়। দিলে সে নমর হইবে এবং পাঠে 
মনোযোগী হইবে | 

উত্তম প্রশ্মের লক্ষণ_ 

(১) এবপ প্রশ্ব করা প্রয়োজন যেন তাহার উত্তর করিতে ছাত্রকে 
যথেষ্ট মীনসিক কাজ করিতে হয়, পর্যবেক্ষণ বাঁ স্মবণ করিতে হয় ও চিত্ত 
করিতে হয়। 

(২) নিরিষ্ট লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি বাখিমা সোজান্্জি প্রশ্ন করিতে হইবে , 
পাঠ্য বিষয়ের সহিত প্রশ্ের ঘনিচি সম্পর্ক খাক1 এবং প্রশ্ব শিক্ষাদান-কারধে 
সহায়ক হওয়া প্রয়োজন । অপ্রয়োজনীয় বা অবান্তর প্রশ্ন করা উচিত নহে । 

(৩) প্রশ্নের ভাষা এবং অর্থ সরল হইবে এবং উহা যত সংক্ষিপ্ত হয় 
ততই ভাল । ছাত্রকে ছ্যর্থবোধক (8.0 4:০০৪1) প্রশ্ন করা উচিত নহে । 

(৪) প্রশ্নের যেন একট! মাত্র উত্তর স্ুয়। কোন প্রশ্বের অনেক উত্তব 
দেওয় সম্ভব হইলে শিক্ষক কোন্‌ উত্তর চাহেন তাহা ঠিক কবিতে না পারিয়) 
ছাত্রগণ হতবুদ্ধি হইবে অথবা নানা ছাত্র নানা উত্তর দিয়া গোলমালের স্্টি 
করিকে। 

(৫) প্রশ্ন একপ কঠিন হইবে যেন ছাত্রকে কিছু চিন্তা করিয়া উত্তর 
দিতে হয় । কিন্ত প্রশ্ন অতি কঠিন হইলে ছাত্র তাহার উত্তরদানের চেষ্টাও 
করিবে ন|। 

(৬) উত্তর যেন শিক্ষকের কথার প্রতিধ্বনি বা পুনরাবৃত্তি না হয় অথবা 
ই] বা “না? না হয় সেকপ প্রশ্ন করিতে হইবে । যথা,_আওরঙ্গজেব 
বলিতেন, “শিবাজী একটা পার্বত্য মৃষিক, সে আমার কি করিতে পারে ?” 
ইহার, পরই “আওরঙ্গজেব কি বলিতেন” প্রশ্ন করিলে, ছাত্র শিক্ষকের 

২০ 
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কথায় প্রতিধ্বনি করিবে । অথবা “বাবর কি অত্যন্ত সাহসী ছিলেন” এই 
প্রশ্ন করিলে ছার “£1৮ বা “না” উত্তর দিবে । এইরূপ প্রশ্ন করা ভাল নহে। 

৪ পরীক্ষণ-মূলক প্রশ্ন উত্তর-নির্দেশক (1,8৪1) হওয়া উচিত 
নহে। যথা,-“বাবর কি“সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করেন?” এইরূপ প্রশ্ন 
কর। উচিত নহে। তবে শিক্ষামূলক প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে পরোক্ষ ইঙ্গিত 
থাকিতে পারে । | 

(৮) প্রশ্ন ছাত্রের বয়সের ও বিকাশের উপযোগী হইতে হইবে । 

(৯) উত্তর যেন বেশী দীর্ঘ না হয় এবং ছাত্রের জ্ঞানের সীমার বাহিরে 
গিয়। না পড়ে এবপ প্রশ্ন করা উচিত। 

(১০) প্রশ্ন নান! প্রকারের হওয়া উচিত। একই ভাষায় বা একই 
আকারের প্রশ্ন করিলে তাহা একঘেয়ে হইয়া! পডে এবং ছান্রগণ চিন্তা না 
করিয়। উত্তর দিতে চেষ্টা করে । পুস্তকের ভাষাম়ও প্রশ্ন করা উচিত নহে । 

(১১) স্থম্পষ্ট ও সমস্ত শ্রেণীর শ্রবণযোগ্য উচ্চৈঃস্বরে এবং সজীবতা ও 
প্রফুল্লতার সহিত প্রশ্ন করিতে হইবে। ইহা যেন সজীব ও আনন্দদায়ক 
কথোপকথনের আকার ধারণ করে। নিজীব ভাবে ইতস্তত: করিয়া, 
আন্তে আস্তে প্রশ্ন করিলে ছব্রিগণ তৎপরতার সহিত চিন্তা করিয়া তাহার 
উত্তর দ্বেওয়ার জন্য উৎসাহিত হয় লা । 

(১২) শিক্ষামূলক ও পুনরালোচনামূলক প্রশ্নগুলি শ্রেণীবদ্ধ ও পরম্পর 
সম্পর্কযুক্ত হওয়া! উচিত। তাহাতে ছাত্রের জ্ঞান শৃঙ্খলাপুর্ণ হয় এবং বিভিন্ন 
থ্যগুলি একস্থত্রে গাঁথা পড়ে । পাঠানুসরণ করিতেছে কিনা দেখিবার জন্য 
যে প্রশ্ন করা হয় তাহা পরস্পর সম্পর্কহীন হইতে পারে। 

(১৩) প্রথমে সমস্ত শ্রেণীতে লক্ষ্য করিয়। প্রশ্ন করিতে হইবে এবং 
তাহার পর ছান্রবিশেষকে উত্তর দেওয়ার জন্য নির্বাচন করিতে হইৰে। কেবল 
শাসনের জন্য বা পাঠে মনোযোগী করিবার জন্যই ছাক্রবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া 
প্রশ্ন করাঘায়। 

(১৪) প্রশ্ন পাঠ এবং শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে বিতরিত হইবে । পাঠের 
কোন্‌ অংশে কোন্‌ প্রশ্ন করিতে হইবে "তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুত্রুজে 
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উত্তর পাওয়ার লোভে কেবল ভাল ছেলেদের প্রশ্ন না করিয়া যতদূর সম্ভব 
শ্রেণীর প্রায় সমস্ত ছাত্রগণের মধ্যে প্র বিতরণ করিতে হইবে । 

উত্তম উত্তর ও তাহা। গ্রহণ 

(১) উত্তর যতদূর সম্ভব সঠিক হইতে হইবে, তাহা যেন জিজ্ঞাত্ত 
বিষয়ের সঠিক জ্ঞানের পরিচয় দেয়। 

(২) উত্তর সম্পুর্ণ হইতে হইবে। প্রশ্নে যাহা কিছু চাওয়া হইয়াছে 
তৎ্সমুদ্রয় যেন উত্তরের মধ্যে থাকে এবং তাহার প্রত্যেক তথ্য বা ভাব যেন 
সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করা হয়। 

(৩) উত্তর সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইতে হইবে । 

(8) যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় উত্তর দিতে হইবে। 

(৫) নিজ ভাবায়, ভাল ভাবে গুছাইয়া উত্তর দিতে হইবে। ইহা 
করিতে পারিলেই বুঝা যাইবে যে ছাত্র বিষয়টি সম্পূর্ণ আয্মত্ত করিয়াছে । 

(৬) তগুপরতার সহিত উত্তর দিতে হইবে । তবে চিন্তা করিয়! 
গুছাইয়! বলিবার জন্য সময় দেওযা! প্রয়েছজিন | 

(৭) সুস্পষ্ট স্বরে উত্তর দিতে হইবে, যেন শ্রেণীব সকল ছাত্র ও শিক্ষক 
তাহা! পরিষ্কার ভাবে শুনিতে পারে । 

কোন ছাত্র খুব সন্তোষজনক উত্তর করিলে তাহা! প্রশংসার সহিত গ্রহণ 
করিতে হইবে । সম্পূর্ণ সন্তোষজনক না হইলেও শুদ্ধ উত্তর অনুমোদন করিতে 
হইবে । কাহারও উত্তর সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হইলেও সে যদি শুদ্ধ উত্তর দেওয়ার 
জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া থাকে, তবে তাহাকে উৎসাহিত করিতে হইবে, 
কিন্তু “বেশ” “উত্তম” প্রভৃতি একই শব্দ বার বার ব্যবহার করা ভাল নহে । 

মন্দ উত্তর ও তাহার্দের সংশোধন 

(১) সম্পূর্ণ অশুদ্ধ উত্তর। তাহ তৎপরতার সহিত ও দৃঢতার সহিত 
অগ্রাহ করিতে হইবে । 

€২) আংশিক শুদ্ধ উত্তর ৷ ঘে অংশ শুদ্ধ হইয়াছে তাহা গ্রহণ করিতে 
হইবে এবং অশুদ্ধ অংশের ভূল দেখাইয়া দিয়া তাহা অগ্রীহ্া করিতে 
হইবে । 
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(৩) আন্ুুমানিক উত্তর। এইরূপ উত্তর দেওয়ার অভ্যাস অতান্ত 
মন্দ। কারণ এই অভ্যাস হইলে ছাত্র কখনও চিন্তা করিয়া শুদ্ধ উত্তর ঠিক 
করিবার চেষ্টা করিবে না। প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করাইয়া ও তাহার অর্থ বুঝাইয়া 
দিয়া বা অন্ত প্রশ্ন করিয়া উত্তরের অসঙ্গতি বা অসম্ভবত' দেখাইয়া দিলে ছাত্র 
লজ্জা পাইবে । তাহাতে ও সংশোধিত না হইলে তাহাকে ভর্তসনা করার বা 
কোন শান্তি দেওয়ারও প্রয়োজন হইতে পারে। 

(৪) প্রশ্নের সহিত সম্পর্ক শৃন্ উত্তর ৷ ইহাও আহ্মানিক উত্তরের 
হ্যায় সংশোধন করিতে হইবে | 

(৫) চিস্তাহীন অসতর্ক উত্তর । ভালভাবে চিন্তা না করিয়া সিদ্ধান্ত 
করিলে এবং প্রথমেই যে কথা মনে হয় তাহ। বলিলে অসতর্ক উত্তর হইবে। 
প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করাইয়া ছাত্রকে চিন্তা করিয়া উত্তর দিতে বলিলে উহাব 
সংশোধন হইবে। তাহাতেও সংশোধিত না হইলে তাহার উত্তব অগ্রাহ্া 
করিয়া অন্য ছেলেকে চিন্তা করিয়। উত্তর দিতে বলিলে তাহার শিক্ষা হইবে । 

(৬) দাস্তিক উত্তর। ছাত্র গন উত্তর দিতে অসমর্থ হয় এরূপ একটা 
প্রশ্ন করিলে তাহার গর্ব খর্ব হইবে এবং সে নমর হইবে। 

(৭) অতিরিক্ত উত্তর। কোন কোন সময় ছাত্র নিজের পাত্ডিত্য 
দেখাইবার জন্য উত্তর দেওয়ার সময় প্রয়ৌজনাতিরিক্ত বিষয় আনিয়া ফেলে। 
তাহা করিতে গেলে তাহাকে তখনই থামাইয়া দিতে হইবে এবং সে প্রশ্নের 
উত্তর ঠিক করিতে পারে নাই বলিয়া! তাহাকে লজ্জা দিতে হইবে । তাহাতেও 
তাহার সংশোধন না হইলে তাহাকে উত্তর দিতে না দিয়া অন্ত ছাত্রকে প্রশ্ন 
করিতে হইবে। 

(৮) হাম্যাস্পদ উত্তর ৷ যদি নিবুদ্ধিতার জন্ত সেরূপ উত্তর দেয় তবে 
তাহাকে শান্তি না দরিয়া বরং প্রশ্নটা ভলে করিয়া! বুঝাইয়! দিয় ঠিক উত্তর দিতে 
সাহায্য করা উচিত। কিন্তু যদি দেখা যায় যে কোন ছাত্র শিক্ষককে অগ্রস্তত 
করার জন্য সেরূপ উত্তর দিয়াছে, তবে তাহাকে উপযুক্ত শান্তি দিতে হইবে । 

€৯) ত্মনেক ছেলের একসঙ্গে উত্তরদান বা তাহার জন্য নির্বাচনের 
পুর্বে কাহারও উত্তর দান।' কোন নৃতন শ্রেণীতে পাঠ দিতে হইলে প্রথমেই 
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বলিয়া দিতে হইবে যে প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে যেন কেহ উত্তর না দেয়, সকলে 
যেন উত্তর সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং যে ঠিক উত্তর দিতে পারে সে যেন হাত 
উঠায়; তাহার পর উত্তর দেওয়ার জন্য শিক্ষক যাহাকে নির্বাচন করেন সেই 
উত্তর দিবে । কোন ছাত্র ষদি ইহার ব্যতিক্রম করে তাহাকে সেই দিনের 
সন্য কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে । 
ডাহা সত্বেও যদি নির্বাচনের পুর্বে অনেক ছাত্র একসঙ্গে উত্তর দেয় তবে 
তাহার্দের সকলের উত্তর অগ্রাহ্য করিয়া অন্য একজনকে উত্তর দিতে বলিতে 
হইবে । তাহার পরও যর্দি একসঙ্গে উত্তর দিতে চাহে তবে অবাধ্যতার 
সামিল হইবে এবং তাহার জন্য উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইবে । 

(১০) শুদ্ধ উত্তর দান করিতে সমস্ত ছাত্রের অকৃতকার্যতা। 
দি তাহা হয় তবে মনে করিতে হইবে যে শিক্ষকের পাঠদান-কার্যে 
বশেষ কোন ভ্রমত্রটি আছে । স্থতরাৎ তাহাকে আত্মপরীক্ষা করিতে হইবে 
এবং নিজের ভ্রমক্রটি সংশোধন করিয়া পুনঃ বিষয়টি বিশদ্ভাবে বুঝাইয়! 
দবে হইবে । তবে যদি দেখা যায় যে, ছাত্রগণ কোন কারণে দলবদ্ধ হইয়া 
টচ্ছাপুর্বক উত্তর দিতেছে না, তবে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকজনকে খুব সহজ প্রশ্ 
করিতে হইবে এবং তাহার উত্তর না দিলে অবাধ্যতার জন্য উপযুক্ত শান্তি 
দতে হইবে। 

উত্তর গ্রহণে শিক্ষকের কতিপয় ভুল 

(১) শিক্ষকের অভিপ্দিত আকারে ব। ভাষায় প্রদত্ত হয় নাই 
বলিয়া শুদ্ধ উত্তর অগ্রাহ্হ করা। ইহা অত্যন্ত গুরুতর তুল। কারণ 
ইহাতে ছাত্রকে অন্ধভাবে শিক্ষকের অন্থকরণ করিতে উত্সাহ দেওয়া হয়। 
ভীহ1 না করিয়া ছাত্। ষ্দি নিজ ভাষায় গুছাইয়! শুদ্ধ উত্তর দিতে পারে তবে 
তাহাকে বরং প্রশংসাই করা উচিত । 

(২) উত্তর প্রাপ্তির জন্য শিক্ষকের অসহিষ্ণুতা । অনেক শিক্ষক প্রশ্ন 
করার পর ছাত্রগণকে চিন্তা করিতে কিছুমাত্র সময় ন! দিয়া তখন তখনই উত্তর 
আদায় করিতে চাহেন এবং সেই উদ্দেশ্টে পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের আবৃত্তি করিতে 
যাকেন। ইহাও শিক্ষকের ভুল । ইহাতে ছাত্রের চিন্তার ব্যাঘাত হয়। 


৩১, শিক্ষা 


(৩) অল্প কয়েকজন ছাত্রকেই বারবার উত্তর দীনের জন্য নির্বাচন 
করা। 

(8) ছাত্রের প্রদত্ত উত্তর পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা । 

কোন কোন শিক্ষকের উত্তর পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করার কু-অভ্যাস আছে। 
ইহাতে তাহারা ছাত্রের নিকট হাস্তাম্পদ হইয়া থাকেন। 

(৫) উত্তর গ্রহণে বাঁ সংশোধনে অত্যধিক সময় নষ্ট করা। অনেব 
সময় উত্তরের খুটিনাটি বিচারে শিক্ষক বেশী সময় নষ্ট না করেন, অথব। উত্তর 
গ্রহণ করিবেন কি অগ্রাহা করিবেন ইতস্তত: করিয়া সময় নষ্ট করেন | ইহাঁছে 
কেবল মূল্যবান সময় নষ্ট হয় না, পাঠের চিত্তাকর্ষক শক্তিও নষ্ট হয় এবং ছাত্রেঃ 
নিকট শিক্ষকের দুর্বলতা! প্রকাশ পায়। 

(৬) ছাত্রগণকে উত্তর সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিতে দেওয়া । মৌখিক উত্তর 
দেওয়ার জন্য ছাত্রগণ পরস্পরকে সাহায্য করা এবং পরীক্ষায় একজন আঃ 
এক-জনকে সাহায্য করা সমান অপরাধ । স্ৃতরাং কঠোরতার সহিত এই 
মন্দ অভ্যাস সংশোধন করিতে হইবে । যে ছাত্র ইঙ্গিত করিতেছে তাহাবে 
প্রথমে সাবধান করিতে হইবে, একটা কঠিন প্রশ্ন করিয়া লজ্জা দিতে হইবে 
স্থানাস্তরে বসিতে দিতে হইবে এবং সবশেষে প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত শান্তি 
দিতে হইবে । ] 

(৭) শিক্ষকের নিজে প্রশ্মের উত্তর করা 

ছাত্র প্রশ্নের উত্তর দ্রিতে কিছু বিলম্ব করিলে কোন কোন শিক্ষক নিজেঃ 
প্রশ্নের উত্তর দেয় বা উত্তর সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেন। ইহাঁও তীাহাদে' 
অসহিষুততার পরিচায়ক । কোন প্রশ্ন করিয়া শিক্ষকের নিজে তাহার উত্ত, 
দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে । যদ্দি কোন ছাত্রই শুদ্ধ উত্তর দিতে না পানে 
তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহার পাঠদানই ফলপ্রস্থ হয় নাই । স্বতরাং প্রশ্নে, 
উত্তর না দিয়া বিষয়টা পুনঃ বিশদ-ভাবে বুঝাইয়া দেওয়াই তীহার 
উচিত। কিন্তু যদি দেখা যায় যে ছাত্রগণ উত্তর জানে কিন্তু গুছাইয় 
বলিতে পারিতেছে না, সেই কার্ধে শিক্ষক তাহাদিগকে সাহাষ্য করিতে 
পারেন। 


শিক্ষাদীনের কৌশল ৩১১ 


(৮) উত্তর অনুমোদন বা অগ্রাহ্য কোনট।ই না করা। 

কোন কোন শিক্ষক একজন ছাত্রেব উত্তব অনুমোদন বা অগ্রাহ্য ন] 
করিয়াই অন্য একজন ছাত্রকে প্রশ্ন করেন। ইহাতে শুদ্ধ উত্তর সম্বন্ধে 
ছাত্রগণের মনে সন্দেহ থাকিয়া যাইতে পারে এবং অশুদ্ধ উত্তবকেও শুদ্ধ উত্তর 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পাবে । 

(৯) নিজের অজ্ঞতা! প্রকাশ পায় বলিয়া ভুল উত্তর সংশোধন ন৷ 
করা । শিক্ষককে যাহাতে এপ অবস্থায় পডিতে না হয় তাহাব জন্য পাঠদানের 
পুর্বে তাহাব ভালর্পে প্রস্তৃত হওয়া উচিত । তাহা সত্বেও যদি কোন বিষয়ে 
তাহাঁব সন্দেহ থাকে তবে তাহা এডাইয়! যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত নহে। 
শ্রেণীতেই অভিধান বা £566:61)০ পুস্তক দেখিয়া তাহার নিজ সন্দেহ দূর 
করিতে পারেন অথবা পবেব দ্িন সঠিক উত্তর দিবেন বলিতে পারেন। 
এমন কি নিজের কোন ভ্রমপ্রমাদ হইলে তাহাও সবলভাবে স্বীকার কর 
উচিত, তাহাতে তাহার প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা বাঁডিবে বই কমিবে না, বরং 
তাহার ভূল চাপা দিতে গেলেই ছাত্রের শ্রদ্ধা হারাইবেন। শিক্ষকের তুল 
না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু ভুল হইলে তাহা সরল ভাবে স্বীকার করা উচিত। 

৬। পাদপুরণ (৪1110569) 

একটা বাক্য বা বর্ণনার মধ্যে একটা বা বেশী শব্দ উদ্া রাখ যাস 
এবং ছাত্রদ্িগকে তাহা পুরণ করিতে বলা ঘায়। ইহাকেই পাদপুরণ 
বলে। প্রশ্নের ন্তায় ইহা মৌখিক ,এবং লেখ্য ছুই বকমই হইতে পাবে! 
পুর্বে কেবল সাহিত্যের পাঁঠেই ইহার ব্যবহার হইত | বর্তমানে প্রায় সকল 
পাঠে ইহার ব্যবহার হয়। পাঠদানের সময় পরীক্ষা ও শিক্ষার জন্য 
ইহার মৌখিক ব্যবহার হইতে পারে। ইহাও অনেকটা প্রশ্নে সমরূপ, 
তবে প্রশ্ন হইতে ইহার উত্তর দেওয়া সহজ হয় এবং উত্তরদানকার্ষে শিক্ষক 
সহযোগিতা ও সাহায্য করিতে পারেন , তাই ইহা শিশুগণের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী । 

াদপুরণের.উদাহরণ-_(১) মানুষ কেবল-_পুরণ করিয়া সন্তষ্ট থাকিতে 
পারে না। (২) ঈশ্বর আমাদিগকে যেমন-_করিয়ীছেন--করিতেছেন, 


৩১২ শিক্ষা 


তেমন-_করিতেও পারেন। (৩) থৃঃ পুঃ-_অবে- যুদ্ধে আলেকজাগাব 
পুরুকে--করেন, তাহার পর তিনি সসৈন্যে--নদী পর্যস্ত অগ্রসর হন। 1 
-_-সআটের-___কথা শুনিয়া তাহার সৈম্তগণ____এবং তাহারা_অস্বীকাব 
করে। তখন তিনি_নদী পর্যন্ত যান। তথা হইতে-_নদী বাহিয়।_ নিকট 
সমুপ্রোপকৃলে পৌছিলেন । 

(৪) ভারতবর্ষের উত্তরপগ্রান্তে_পূর্বপার্থে_দক্ষিণপার্খেও পশ্চিম 
পার্খে | 


পাদপুরণ কৌশলের বিশেষ সুবিধা 


(১) অল্পবয়স্ক ছাত্রগণ অনেক সময় প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাক সত্বেও কি 
আকারে উত্তর দ্রিতে হইবে তাহা ঠিক করিতে পারে না। পাদপুরণ কৌশলের 
সাহায্যে উত্তরের কাঠাম সরবরাহ করিয়া এই অস্থবিধা দূর করা যায়। 

(২) প্রশ্নের উত্তরদান হইতে অধিকতর তৎপরতার সহিত পাদপুরণ 
করা যায়। তাই ইহার ব্যবহার করিলে ছাত্রগণকে তৎপরতার সহিত 
মনোযোগ দিতে হয় ও চিন্তা করিতে হয় এবং তাহার! ইহাতে আনন্দ 
উপভোগ করে। 

(৩) ইহার সাহায্যে দ্রুত অনেক বিষয় ছাত্রের সামনে ধর! যায় এবং 
অল্প সময়ের মধ্যে ও সংক্ষেপে পুনরালোচনা করা যায় । 

(৪) ইহাতে ছাত্র সংক্ষেপে ও সম্পূর্ণ আকারে প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং 
সঠিকভাবে সরল ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে । 

(৫) ইহাতে সহজে ও সঠিকভাবে উত্তরের মূল্য নিবূ্পণ করা যায়। 

(৬) ইহাঘ্বার৷ ছাত্রকে চিস্তা করিতে ও শিক্ষা করিতে উৎসাহ দেওয়া 
যায় এবং তাহার আত্মবিশ্বাস বুদ্ধি পায়। 

(৭) শ্রেণীবদ্ধ পাদপুরণের ব্যবহার করিয়া ছাত্রকে বিচার ও সিদ্ধান্ত 
করার কারে সাহাষ্য করা যায় বা পরিচালিত কর! যায় । 

(৮) ইহার দ্বারা প্রয়োজনীয় তথ্য ছাত্রের মনে গীথিয়া দেওয়া যায় । 

(৯) ইহা দ্বারা পাঠে একটা আনন্দদায়ক পরিবর্তন হয় । 


শিক্ষাদানের কৌশল ৩১৩ 


পাদপুরর্ণের ব্যবহার সন্ধন্ধে সাবধানতা 


(১) নিয় শ্রেণীতে ছোট ছোট শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার সময়ই ইহার 
বেশী ব্যবহার করা উচিত। উপরের শ্রেণীতে ইহার ব্যবহার ক্রমশঃ ত্রাস 
করিতে হয়। তবে নৃতন প্রণালীতে লেখা পবীক্ষার জন্য উচ্চ শ্রেণীতেও 
ইহার ব্যবহার করা যায় । 

(২) কেবল মাত্র এই কৌশলের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়। কঠিন, প্রশ্নের 
সহযোগেই ইহার ব্যবহার করিতে হয়। 

(৩) পাদপুরণ করিতে দিলে অনেক ছাত্রের একসঙ্গে উত্তর দেওয়ার 
সম্ভাবনা বেশী, অথচ তৎপরতার সহিত উত্তর দিতে না দিলে ইহার মূল্য থাকে 
না। এই উভয় বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য শিক্ষক ব্র্যাক-বোর্ডে 
পাদপুরণের প্রশ্ন লিখিয়া দিতে পারেন এবং শ্রেণীর ছাত্রগণকে তাহা 
পড়িতে ও চিন্তা কবিতে কিছুক্ষণ সময় নিতে পারেন। তাহার পর 
তৎপরতার সহিত এক এক ছাত্রকে এক একটা পাদপুরণ করিতে বলিতে 
পারেন। 

(৪) পাদপুরণের উত্তর দেওয়া সহজ হইলেও ইহা ঠিকভাবে তৈয়ার 
করিবার জন্য শিক্ষককে যথেষ্ট চিন্তা করিতে হয়। স্থতরাৎ পাঠ দেওয়ার পুর্বেই 
ইহ1 তৈয়ার করা প্রয়োজন । 

৭। জরব পঠন ও নীরব পঠন 

পাঠদানের সময় সরব পঠন ও নীরব পঠন উভয়েরই প্রয়োজন হইতে 
পারে, কিন্ত সকল স্থলে উভয়ের সমান উপযোগী নহে । তাই নিয়ে তাহাদের 
মূল্য ও ব্যবহার সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করা হইল। 


সরব পঠনের উপকারিতা 

(১) সরব পঠনের ভ্বারা ভাল উচ্চারণ শিক্ষা হয় এবং মৌখিক বর্ণনা 
দেওয়ার শক্তি বৃদ্ধি পায়। 

(২) ইহাতে ভাষার প্রতি বেশী লক্ষ্য থাকে এবং শিশুর ভাষাজ্ঞান 
বুদ্ধি পায়। 


৩১৪ শিক্ষা 


(৩) ইহার দ্বার] পাঠ্য বিষয়ে মনোযোগ দানের সাহায্য হয়। কারণ 
ইহাতে দর্শন, শ্রবণ ও বাক্‌ এই তিন ইন্দরিয়ের যুগপৎ ব্যবহার হয়। হুতরা: 
ইহা ছোট শিশুগণের বেশী উপযোগী । 

(৪) বেশী মনোযোগ দান করার ফলে বিষয় স্মরণ রাখারও সাহাষ্য হয় 
বিশেষতঃ অক্ষরশঃ স্মরণ রাখার জন্য ইহা বেশী উপযোগী । 

(৫) কোন কোন বিষয় আবৃত্তি বা অভিনয়ের আকারে পাঠ করিবে 
বেশী শিক্ষা হয় ও স্মরণ থাকে । 

অসুবিধা বা অপকারিতা 

(১) ইহাতে কোন বিষয় পাঠের জন্য বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় 
পাঠোম্নতি কম হয়। 

(২) ভাব হইতে ভাষার দিকে বেশী লক্ষ্য থাকায় ইহাতে মর্মান্থসর 
বাধা হইতে পারে বা ছাক্র মর্মান্থসরণ না৷ করিয়াও পড়িতে পারে । 

(৩) বেশী উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলে মনোযোগ দানের সাহায্য না হইয় 
বরং বাধা হইতে পারে এবং ইহাতে ছাত্রের বেশী পরিশ্রম হয়। নিজে শিক্ষ 
করিবার জন্য পড়িতে হইলে নিজের উচ্চারণ স্স্পষ্টভাবে নিজের কা 
পৌছে এইরূপ স্বরে পড়া ভাল, তাহা হইতে উচ্চ বা নিয়ম্বরে পড়া উচিত নহে 
শ্রেণীতে পড়িবার সময় শ্রেণীর সকল ছাত্র শুনিতে পায় এইরূপ উচ্চৈ-ম্ব 
পড়িতে হয়ঃ কোন সময়েই চেঁচাইয়া পড়। উচিত নহে। 

(৪) ইহার দ্বারা পরস্পরের পাঠে ব্যাঘাত হয়। তাই বেশী ছা 
একস্থানে, একসঙ্গে পড়িতে পারে না। 

নীরব পঠনের উপকারিতা । 

(১) ইহা মর্জাছসরণের সাহায্য করে। কারণ ইহাতে ভাষা হইছে 
ভাবের প্রতিই বেশী লক্ষ্য থাকে । 

(২) ইহার সাহায্যে অল্প সময়ে বেশী বিষয় পাঠ করা যায়। 

(৩) সরব পঠন হইতে ইহাতে কম পরিশ্রম হয়। 

(৪) অনেক ছাত্র একস্থানে বসিয়া নীরবে,পাঠ করিতে পারে এব 
বিভিন্ন বিষয় পাঠ করিতে পারে । : 


শিক্ষাদানের কৌশল ৩১৫ 


(৫) ইহাদ্বারা ইচ্ছামূলক মনোযোগ দানের শক্তি ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি 
পায় । কারণ ইহাতে তছুভয়ের ষথেষ্ট ব্যবহার হয়। 

(৬) ইহাদ্বার শিশু স্বচেষ্টায় শিক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। 

(৭) মৌখিক বর্ণনা শ্রবণের বা সরব পঠনের পর নীরব পাঠ করিতে 
দিলে হিতকারী পরিবর্তন হয়। 

(৮) ইহার অভ্যাস হইলে শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে তাহার সাহায্যে নানা 
পুস্তক পড়িয়া! তাহার জ্ঞানভাগার সমৃদ্ধ করিতে পারে । বস্তৃতঃ বয়স্ক লোকে 
সাধারণত: নীরব পঠনের সাহাঁষ্যেই জ্ঞানার্জন করে । 


অপকারিতা বা অস্তুবিধা 

(১) ইহা ছোট শিশুর পক্ষে উপযোগী নহে । কারণ ইহাতে বেশী 
ইচ্ছামূলক মনোযোগ দিতে হয় এবং কেবল একটা ইন্ড্িয়ের সাহায্যে 
জ্জানলাভ করিতে হয়। 

(২) ইহাতে বিশ্তুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা হয় ন।ও মৌখিক বর্ণনাশক্তি 
বুদ্ধি পায় না। 

(৩) ইহাতে ভাষার প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়া হয় না এবং ফলে 
ভাল ভাষাজ্ঞান হয় না। 

($) ইহাতে শিশুর ভুলভ্রান্তি ধরা পড়ে না। 

অল্পবয়স্ক শিশুদের পক্ষে সরব পঠনই বেশী উপযোগী । বস্তুতঃ ইহার 
সাহাষ্য ব্যতীত তাহারা জ্ঞানার্জন করিতে পারে না । স্থতরাং নিম্ন শ্রেণীতে 
ইহার বেশী ব্যবহার করিতে হয়। বিশেষতঃ সাহিত্য ও অন্যান্য বর্ণনামূলক 
পাঠের জন্য সরব পঠনই বেশী উপযোগী । কিন্তু বয়ঃবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র 
নীরব পঠনের জন্য প্রস্তুত করা প্রয়োজন । তাই উচ্চ শ্রেণীতে ইহাই বেশী 
ব্যবহার করা উচিত। বিশেষতঃ আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে এত বেশী 
রাচনিক পাঠ দেওয়া হয় যে, সপ্তাহে কয়েক ঘণ্ট1 নীরব পঠনের ব্যবস্থা করিলে 
একটা হিতকারী পরিরতন হইবে এবং ছাত্রদের একট] ভাল অভ্যাসও গঠিত 
হইবে । তবে সাহিত্য পাঠের জন্য সকল স্তরেই সরব পঠন বেশী উপযোগী । 


৩১৬ শিক্ষা 


গণিত বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় পাঠের জন্ত নীরব পঠনই শ্রেষ্ঠ । উচ্চ শ্রেণীতে 
সাহিত্যের পাঠেও সরব পঠনের পর নীরব পঠনের ব্যবস্থা বিধেয়। 

(৮) পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচনা (2.506061010. 200. [২০০৪10- 
19001 )। 

, পাঠ্যবিষয় ঠিকভাবে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করিতে পারিলেই যথেষ্ট হয় 
না, তাহা তাহাদের মনে গীথিয়া দেওয়া প্রয়োজন। তাহা না করিলে 
পাঠ্যবিষয় বেশীদিন স্মরণ থাকিবে না। ইহার জন্য নানা উপায় অবলম্বন কর! 
যায়, পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচনা তাহাদের মধ্যে ছুইটি। পূর্বে বলা হইয়াছে 
যে, গুরুত্বপুর্ণ বিষয়গুলির উপর জোর দিয়া বর্ণন1 করিতে হইবে । ইহার 
সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলি ২১ বার পুনরাবৃত্তি করাও প্রয়োজন । সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের 
দ্বারাও পুনরাবৃত্ত করাইতে পারা যায়। তাহার পর এক এক সোপানের 
শেষে এবং পাঠের শেষে প্রশ্নের সাহায্যে বিষয়টি ছাত্রের দ্বার] পুনরালোচন। 
করাইলে তাহা আরও বেশী স্মরণ থাকে । 


কিন্তু দীর্ঘকাল স্মরণ থাকার জন্য ইহাও যথেষ্ট নহে। স্মতিশক্তির অধ্যায়ে 
বল! হইয়াছে ষে,কোন বিষয় স্মরণ রাখিতে হইলে শিক্ষাকরার এক বা ছুই দিন 
পরে তাহার পুনরাবৃত্তি বা পুনরালোচনা করা প্রয়োজন । শ্রেণীতে তাহা 
করা সম্ভব নহে, স্ৃতরাং ছাত্রকে বাড়ীতেই তাহা করিতে হয়। কিন্ত শিক্ষক 
পরের দ্বিন সেই বিষয়ে নৃতন পাঠ দেওয়ার পূর্বে কয়েকটি প্রশ্নের সাহায্যে 
ছাত্রগণের পুর্বপাঠ কতটা স্মরণ আছে পরীক্ষা করিতে পারেন। ইহার পর 
খুব ছোট শিশুর বেলায় সপ্তাহের শেষে, তাহা হইতে বড় ছেলেমেয়ের বেলায় 
মাসের শেষে এবং আরও বয়স্ক ছাত্রছাত্রীর বেলায় এক এক €51॥এর শেষে 
অধীত বিষয়ের মৌখিক বালেখ্য পরীক্ষা করিলেই তাহার পুনরালোচনা 
হইবে । এক এক €2ঘ2-এর ও বৎসরের শেষ ভাগে সমস্ত অধীত বিষয়ের 
পুনরালোচনামূলক পাঠ দিলে তাহা আরও দীর্ঘকাল স্মরণ থাকিবে। 

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিষয়ভেদে পুনরালোচনার আকারও ভিন্ন 
ভিন্ন হয় এবং অজ্ভিত জ্ঞানের প্রয়োগ করিয়াও তাহার ভাল পুনরালোচন। করা 
যায় । যথা_-গণিতের কোন নিয়মের অঙ্ক করিলে, জ্যামিতির 6২৮৪ কারলে, 


শিক্ষাদদানেব কৌশল ৩১৭ 


ভূগোলে কোন দেশের মানচিত্র অস্কিত কবিলে, সাহিত্যে পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে 
বচনা লিখিলে, ইতিহাসে পাঠ্যনিষয় সম্বন্ধে কোন প্রশ্সেব উত্তর করিলেও 
তাহাদের ভাল পুনরালোচনা হইবে । 

৯। জারাংশ গঠন 

পাঠ্যবিষয় ছাত্রের মনে গীথিয়া দেওয়ার ইহাও একটা উৎকৃষ্ট উপায়। 
পাঠের সারাংশে কেবল খুব প্রয়োজনীয় কথা বা তথ্যগুলিই থাকে এবং তাহার 
দ্বার সেইগুলিব প্রতি বেশী মনোযোগ আকর্ষণ কর] হয় এবং সেইগুলি ছাত্রের 
মনে গিয়া দেওয়া হয়। ইহার সাহায্যে ছাত্রগণ পরেও প্রয়োজনীয় বিষয়- 
গুলির প্রতি বেশী মনোযোগ দিয়া অধীত বিষয়ের পুনরালোচনা করিতে পাবে। 
পাঠের সারাংশ যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত হইতে হইবে এবং ছাত্রগণের সহযোগিতায় 
তাহা গঠন করিতে হইবে । অবশ্য সকল বিষে পাঠের সাবাংশ গঠন করার 
প্রয়োজন হয় না বা সম্ভব হয় না। যেমন ইত্তিহাসেব পাঠে সাবাংশ গঠন 
করিয়া তাহা! প্র্যাকবোর্ডে লিখিয়া দেওয়া যায়, এবং ছাত্রগণকেও লিখিয়া 
লইতে বলা যায়৷ প্রারুৃতিক ভূগোল পাঠেও ইহার প্রয়োজন হয়। অন্যান্য 
বিষয়ের পাঠে সকল সময় সারাংশ গঠনের প্রয়োজন হয় না। গণিত, বিজ্ঞান, 
ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে যে নিয়ম বা স্তর গঠন করা হয় তাভা লিখাইয়া 
দিলেই হয়। সাহিত্যে পাঠে কঠিন কঠিন শবের অর্থ, বাক্যের ব্যাখ্যা 
ইত্যাদি লিখাইয়। দিতে হয় । 

১০। নোট গ্রহণ বা ছাত্রদের নিজে সারমর্ম লেখা 

পাঠেব সারমর্ম ছাত্রগণ নিজে লিখিয়া লইতে পারিলেই তাহারা যে 
পাঠান্ুসরণ করিয়াছে তাহার প্রকুষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু তাহা নহে, 
ইহাতে পাঠ্যবিষয় উপলব্ধি করার কার্ষেও তাহাদের সাহাযা হয় এবং অজিত 
জ্ঞান তাহাদের সম্পূর্ণ নিজম্ব হয়। ইহার সাহায্যে তাহারা ভবিস্যতেও 
বিষয়টি পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে পারে এবং ইহা তাহাদিগকে স্বচেষ্টা় 
জ্ঞানার্জনের জন্যও তৈয়ার করে। কেননা এই অভ্যাস গঠিত হইলে তাহারা 
সারগর্ভ বক্তৃতা শুনিয়া বা নৃতন নৃতন পুস্তক পড়িয়া তাহার সারমর্ম লিখিয়া 
রাখিতে পারে এবং এইরূপে তাহাদের জ্ঞানভাত্ীর সমৃদ্ধ করিতে পারে । 


৩১৮ শিক্ষা 


বস্ততঃ জ্ঞানসাগর এত বিশাল ও গভীর যে বর্ণনা শুনিমা বা পুস্তক পড়িয়! 
সারমর্ম লিখিয়া! লওয়ার কাজে দক্ষতা অর্জন করিতে না পারিলে কেহই 
জ্ঞানসাগরে ডুব দিয়া বিচক্ষণ ডুবুরীর স্তাঁয় মণিমুক্তা সংগ্রহ করিতে পাবে না। 
কিন্তু শিশুগণ প্রথমে নিজে এই কাজ দক্ষতার সহিত করিতে পারে ন|। 
প্রথমে শিক্ষককেই তাহাদের সহযোগিতায় পাঠের সারাংশ গঠন করিয়। তাহা! 
বোর্ডে লিখিয়া দিতে হয়। ইহার পর মধ্য বাঙ্গলা স্তরে সময় সময় সারাংশ 
গুছাইয়া মুখে বলিয়! ছাত্রগণকে লিখিয়া লইতে দেওয়া যায়। আরও পরে 
সময় সময় পাঠের শেষে ছাত্রগণকেই সারাংশ লিখিয়া ফেলিতে বলা যায়। 
সর্বশেষে ( উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে স্তরের শেষভাগে ) ছাক্রগণকে শিক্ষকের 
কোন বর্ণনা শুনিয়া বা পুস্তক পড়িয়া তাহার সারমর্ম লিখিয়া লইতে শিক্ষা 
দেওয়া যায়। এই ভাবেই ছাত্রগণকে নিজে নোট গ্রহণ বা সারাংশ লিখিয়া 
লওয়ার উপর খুব বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় । ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি 
বিষয়ের পাঠে, পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র এপ নোট বা সীপ্ষাংশ লিখিয়া 
যাইবে যাহার সাহায্যে সে ঠিক ভাবে পাঠ্য পুস্তক পড়িতে পারে, এমন কি 
তাহার পরিবর্তেও ব্যবহার করিতে পারে । | 7. £৯0505.-1009061 
[)6৮61919706106 10001080101) 0.215.] 


১১। পরীক্ষা 


পরীক্ষার ছারাও অধীত বিষয়ের পুনরালোচনার ব্যবস্থা করা যায়। নিয় 
শ্রেণীতে ছাত্রেরা লিখনকার্ধে দক্ষতা লাভ করে না বলিয়া চতুর্থ মান পর্যস্ত 
গণিত ও মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য বিষয়ে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা ভাল । 
আরও উপরের শ্রেণীতে সমস্ত বিষয়ে লেখ। পরীক্ষার ব্যবস্থা করা ষায়। এই 
পরীক্ষা সাপ্তাহিক, ভ্রিমাসিক ও বাথ্সরিক হইতে পারে। প্রত্যেক সপ্তাহের 
শেষে এক এক বিষয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। ইহার স্থবিধা এই যে, প্রায় 
এক মাসের পর প্রত্যেক বিষয়ের একটা পরীক্ষা! হয় এবং এক এক বিষয়ের 
পরীক্ষা হয় বলিয়| ছাত্রগণকে এক সময়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয় না। 
মধ্য বাঙলা স্তর পর্যস্ত এই ব্যবস্থাই ভাল। তিন মাস পর পর বা এক এক 


শিক্ষাদানের কৌশল ৩১৯ 


£600এর শেষেও পরীক্ষার ব্যবস্থা কবা যাইতে পারে। উচ্চ বিদ্যালযের 
স্তরে ইহাই বেশী উপযোগী । ইহাতে একসঙ্গে সমস্ত বিষয়েব পরীক্ষা করিতে 
হয় এবং ছাত্রগণকে এক সময়ে বেশী পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া কেহ কেহ 
এই স্তরেও সাপ্তাহিক পবীক্ষার ব্যবস্থা রাখার পক্ষপাতী । 

এখন দেখা প্রয়োজন যে, বাৎসরিক পবীক্ষার প্রয়োজনীযম্ততা আছে কি না। 
সমন্ত বিষয়ে এক বংসরে অজিত জ্ঞানের এক সঙ্গে পরীক্ষা হয় বলিয়া ইহাতে 
ছাত্রগণকে এক সময়ে অত্াধিক পবিশ্রম করিতে হয় এবং ইহার দ্বাব ন। 
বুঝিয়া মুখস্থ করিয্াও উত্সাহ দেওয়া যাইতে পারে । এই জন্য কেহ কেহ 
বাষিক পরীক্ষাব বিবোধী, সাপ্তাহিক পরীক্ষাব ফল বিবেচনা করিয়াই ছাত্র- 
গণকে প্রমোশন দিতে বলেন। কিন্তু বাধিক পরীক্ষা তুলিয়া দিলে বিষয়ের 
এক এক অংশের সাপ্তাহিক পবীক্ষা' হওয়ার পর সেই অংশের আর 
পুনরাঁলোচনা না হইতে পাবে এবং সমস্ত বিষয়েব একসঙ্গে পুনবালোচনার ও 
কোন বাবস্থা হয় না| সমস্ত ব্সর নিয়ম মত অধ্যয়ন করিলে এবং কিছু সময় 
পর পর পুনরাঁলোচনা করিলে বাধিক পরীক্ষার সয়য় অতিরিক্ত পবিশ্রম করিতে 
হয় না। ঠিকভাবে শিক্ষা দিলে ও চতুরতার সহিত (311165115) প্রশ্ন করিলে 
না বুঝিয়৷ মুখস্থ করার অভ্যাসও হইতে পারে না। স্থতরাং সাপ্তাহিক বা 
ভ্রেমাসিক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাধিক পরীক্ষাবও ব্যবস্থা কর। প্রয়োজন । তবে 
কেবল বাষিক পরীক্ষাব ফলেব উপর নির্ভব না কবিয়া সমস্ত বৎসরের পরীক্ষার 
ফল এবং গৃহকাজও বিবেচন| করিয়। ছাত্রের পাঠোন্নতি নির্ধাবণ করা যায় 
এবং প্রমোশান দেওয়া যায়। এই উদ্দেশে প্রত্যেক বিষয়ে সমস্ত পরীক্ষায় 
প্রাপ্ত এবং গৃহকাঁজের জন্য প্রাপ্ত নম্বরগুলির গড নিধ্ণরণ করিয়া তাহার 
দ্বারাই ছাত্রের পাঠোন্নতি নিধধাবণ করা যাইতে পারে। 

বহিঃপরীক্ষা। ( দ.:60091 ০ 6010110 চ:5900109 01005 ) 

বিভিন্ন স্তরের শেষে বর্তমানে যে বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহার 
বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উঠিয়াছে। যথা, 

(১) ইহার 'জন্ ছাত্রকে এক সময়ে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয় এবং 
তাহার ফলে তাহার স্বাস্থ্যহানি হয়৷ 


৩২৩ শিক্ষা 


(২) ইহার দ্বারা ভালভাবে উপলব্ধি না করিয়া! অল্প সময়ের মধ্যে অনেক 
বিষয় শিক্ষার বা মুখস্থ করার ( 0810001)8 ) উত্সাহ দেওয়া হয়। 

(৩) ইহার দ্বারা সকল সময়ে প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। 
কেহ কেহ বিষয়ের ভাল জ্ঞান অর্জন করিয়াও পরীক্ষার সময় সম্তোষজনক উত্তর 
দিতে পারে না, অন্য কেহ কেহ ভালভাবে বিষয়গুলি অধ্যয়ন না করিয়াও 
নির্বাচিত কতিপয় প্রশ্নের উত্তব শিক্ষা করিয়াই পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ 
হইয়া যায়। 

(৪) ইহার ফলে জ্ঞানার্জনের পরিবর্তে পরীক্ষা পাশই শিক্ষার মূল 
উদ্দেশ্য হইয়া পডে। 

(৫) রচনার আকারে উত্তর দিতে হয় বলিয়া ইহাদ্বারা বিষয়ের 
জ্ঞান হইতে ভ্াষাজ্ঞান এবং গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতারই অধিকতর পরীক্ষা 
হয়। 

(৬) পরাীক্ষকের মতামত, মনৌভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা উত্তরের 
মূল্য নিরূপণ প্রভাবিত হয়। ইহা দেখা গিয়াছে যে, বিভিন্ন পরীক্ষক 
একই উত্তরের ভিন্ন ভিন্ন মূলা নিরূপণ করিয়াছেন। ২০ নম্বরের একটা 
প্রশ্নের একই উত্তরের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষক ৬ হইতে ১৬ নম্বর দিয়াছিলেন। 
এমন কি একই পরীক্ষক বিভিন্ন সময়ে একই উত্তরে বিভিন্ন মূল্য নিরূপণ 
করিয়াছিলেন | 

কিন্তু বর্তমান বহিঃপরীক্ষা-পদ্ধতির নিয়লিখিত স্থবিধাগুলিও আছে ।__ 

(১) ইহা এক স্তরে অধীত সমস্ত বিষয়ের পুনরালোচনার এবং 
অজিত জ্ঞান পরীক্ষার স্থযৌগ দ্রেয় এবং পরের স্তরে পাঠের উপযুক্ততা 
নিধণরণ করে। 

(২) ইহার দ্বারা ছাত্রগণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন বিষয়ে তাহাদের 
জ্ঞান গুছাইয়া নিজের ভাষায় প্রকাঁশ করিবার শক্তি লাভ করে এবং তাহাদের 
আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় । 

(৩) বহুসংখ্যক ছাত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়! ইহা জ্ঞান 
লাভে ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনে প্রবল প্রেরণ! দেয়। 


শিক্ষাদীনের কৌশল ৩২১ 


€9৪) ইহার সাহায্যে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত কর্মী 
নির্বাচন করা যায় । | 

ক্বতরাং দেখা যায় যে, নানা দৌষ সত্বেও বহিঃপরীক্ষার যথেষ্ট স্থবিধা বা 
উপকারিতাও আছে । স্ৃতরাৎ বর্তমান অবস্থায় উহা কিছুতেই বন্ধ করা 
যায় না। তবে উহার পুর্ববধিত দোষগুলির প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত 
উপাম্বগুলি অবলম্বন করা যায়। 

(১) ছাত্রের দৈনন্দিন কাজ এবং বিগ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষাগুলির 
ফল সন্তোষজনক না হইলে তাহাকে বহিঃপবীক্ষা দেওয়ার অধিকার হইতে 
বঞ্চিত করা যায় । 

(২) নিজে চিন্তা করিয়া উত্তর দিতে হম্ব এবং উত্তর খুব দীর্ঘ না হয় 
এরূপ অনেকগুলি প্রশ্ন করিলে, মুখস্থ করিয়া বা কতিপয় নিব্শচিত প্রশ্নের 
উত্তর শিক্ষা করিয়! পরীক্ষা পাশের সম্ভাবনা হাস পাইবে । নৃতন পরীক্ষা- 
প্রণালীতে এইরূপ ছোট ছোট অনেক প্রশ্ন করিতে বলা হইয়াছে। 

(৩) শিক্ষাদান-পদ্ধতির উন্নতিসাধন করিয়াও পরীক্ষার অনেক 
দোষের প্রতিকার করা যায়। প্রকুষ্ট পদ্ধতিতে শিক্ষা! দিয় জ্ঞানতৃষ্ জাগরিত 
করিতে পারিলে, ছাত্রগণ পরীক্ষার কথা ভুলিয়া গিয়া জ্ঞানার্জনে রত 
হইবে | 

(৪) বিভিন্ন স্তরের শেষ পরীক্ষার সংখ্য। হাস কর! যায়। প্রাথমিক 
স্তরের এবং মাধ্যমিক স্তরের শেষে এক একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেই 
যথেষ্টপহয় | 

(৫) সংখ্যার দ্বারা উত্তরের মূল্য নিরূপণ না করিয়া, উত্তরগুলিকে, 
বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা যায়। এক এক বিষয়ের বিভিন্ন উত্তরের অধিকাংশ যেই 
শ্রেণীভুক্ত হয় তাহার ছার! সেই সেই বিষয়ের উত্তরের মূল্য নির্ধারণ করা যায়। 
যথা,__-কোন বিষয়ের ১০ট! প্রশ্নের মধ্যে ৬টা প্রশ্নের উত্তর ক শ্রেণীভুক্ত হইলে, 
সেই বিষয়ের মোট উত্তরই ক শ্রেণীভুক্ত করা যায়। সেইক্প আটটি বিষয়ের 
মধ্যে পাঁচটি বিষয়ে 'কোন. ছাল্র “ক” পাইলে তাহাকে সেই পরীক্ষায় ক" 
বা ১ম শ্রেণীতুক্ত করা! ঘায়। অথবা! বিভিন্ন বিনয়ের পরীক্ষার ফল বিভিন্ন, 


১ 
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'প্ররণীতৃক্ত করা যায়। যথা/__বাঁংলা, ইতিহাস (ক), গণিত, ভূগোল (গ), 
বিজ্ঞান, অঙ্কন (ঘ)। 

(৬) রচনার আকারে উত্তর দেওয়ার প্রশ্ন (5৫16০07659৮) এবং 
নির্দিই আকারে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়ার প্রশ্ন (00018০6৮০105568) সমান 
সমান থাকিলে উভয় প্রকারের পরীক্ষার উপকার পাওয়া! যাইতে পারে এবং 
কুফল নিবারিত হইতে পারে | 

নির্দিষ্ট আকারে সংক্ষিপ্ড উত্তর দেওয়ার প্রশ্ন (0015০01৮6 75509) | 
এইরূপ প্রশ্নের উত্তর কেবল একটা হইতে পারে এবং উহা খুব সংক্ষেপে দেওয়া 
যায়। ইহার দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান সঠিকভাবে নিরূপণ কর] যায়, এবং পরীক্ষকের 
মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা ইহার উত্তরের মূল্য নিরূপণ প্রভাবিত হয় না। 

এই প্রশ্ন পাচ প্রকারের হইতে পারে । যথা» 

(১) সত্য-মিথ্যা প্রশ্ন (০৪-156 7685) | ইহাতে সত্য ও মিথ্যা 
মিশ্রিত থাকে এবং তাহার মধ্য হইতে সত্য তথ্যগুলি বাছিয়া লইয়। চিহ্নিত 
করিতে হয়। যথা, . 

মানুষই একমাত্র ছিপদ জীব। থেচর মতস্ত আছে। হৃর্ধ প্রত্যহ 
পূর্বদিকে উদ্দিত হইয়। পশ্চিম দ্রিকে অস্ত যায়। ভূচর ও জলচর পক্ষী আছে। 
আলেকজাগ্ডার চন্দ্রগুপ্তকে পরাজিত করিয়া মৌর্য সাম্রাজ্য অধিকার করেন। 
বলি দ্বীপ আন্দামান দ্বীপপুগ্ধের অন্তর্গত | 

(২) নানাপ্রকার উত্তর হইতে শুদ্ধ উত্তর বাছিয়া লওয়ার প্র 
€%10101916 (01016) | যথ।১_- 

(ক) ওয়াশিংটন, (খ) লিন্কলন, গে) কলাম্বাস_-আমেরিক! আবিষ্কার 
করেন । 

(৩) ছুই শ্রেণীর কতকগুলি বস্ত বা তথ্য হইতে সম্পর্কযুক্ত ছুই ছুই বস্তু 
বা তথ্য বাছিয়া লইয়া যুক্ত করা (20960121028) ; যথা, 

৪৮৩ খৃঃ পুঃ পাণিপথের ওয় যুদ্ধ হয়। 
১৭৬১ খুঃ অঃ পলাশীর যুদ্ধ হয়।. 
১৭৫৭ থুঃ অঃ বুদ্ধদেবের মৃত্যু হয় । 


শিক্ষাদানের কৌশল ৩২৩ 
(৪) সম্পূর্ণ করার প্রশ্ন (0০709166102) | 


(ক) কলাম্বাস-**.....১ত১ খৃষ্টাব্দে ৮8752588582 মহাদেশ 
আবিষ্কার করেন। 
ধা জার মহা 55, কে..... ... . .. যুদ্ধে 


পরাজিত করিয়৷ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন । 
(৫) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন (9170৮ ৪9356]: 556 )। 

(ক) মাধ্যাকর্ষণ কে আবিষ্কার করেন ? 

(খ)ট কোন্‌ বৈদেশিক আক্রমণকারী সর্বপ্রথম ভাবতবর্ষ আক্রমণ 
করেন? 

(গ) এঁতিহাসিক যুগের সর্বপ্রথম ভারত-সমাট কে? 

(ঘ)ট কোন্‌ দেশকে এশিয়ার বুটাশ দ্বীপপুঞ্ বল! হয়? 

($) কোন্‌ দেশের অধিবাসীর সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
বেশী? 


গ্ৃহকাজ 


বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণের পর বাড়ীতে ছাত্রকে তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত 
কোন কাজ করিতে দেওয়াও শিক্ষাদানের একট প্ররুষ্ট উপায় বলা যাইতে 
পারে। কেননা, ছাত্র বিচ্যালয়ে মাত্র পাঁচ ঘণ্টা থাকে, অবশিষ্ট ১৯ ঘণ্টা সে 
গৃহে অবস্থান করে । এই সময়ের মধ্যে খেলাধূলা, আহার-বিহার ও নিদ্রার 
জন্য ১১1১২ ঘণ্ট1 রাখিয়া দ্রিলেও সে ৭1৮ ঘণ্টা শিক্ষার কাজ করিতে পারে। 
হুতরাং ছাব্রজীবনের মৃল্যবাম্‌ সময় নষ্ট না করিয়া তাহাকে গৃহে অবস্থানের 
সময় কিছু শিক্ষীর কাজ দেওয়া কর্তব্য । কিন্তু গৃহকাজের উপকারিত। 
ও অপকারিতা সন্প্ধে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্গণ একমত নহেন। তাই এস্থলে 
তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইল। 


৩২৪ শিক্ষা 


গৃহকাজের উপকারিতা £__ 

(১) ইহার ভ্বার। বিদ্যালয়ে যাহ শিক্ষা! দেওয়। হয় তাহার পুনরালোচনা 
ও প্রয়োগের ব্যবস্থা হয়। 

(২) নৃতন বিষয় শিক্ষার জন্য ছাত্রকে নিজে প্রথম চেষ্টা করিবার 
স্যোগ ও উৎসাহ দেওয়া হয়। শিক্ষা কর প্রকৃতপক্ষে ছাজ্রেরই কাজ, 
শিক্ষক তাহাকে এই কঠিন কাজে সাহাধ্য করিতে পারেন মাত্র। স্থৃতরাং 
ছাত্রকেই শিক্ষার জন্য প্রথম চেষ্টা করিতে দেওয়া উচিত। ইহাতে সে 
কৃতকার্য হইতে না পারিলেও নিজের অজ্ঞতা সন্বদ্ধে সচেতন হয়, শিক্ষকের 
নিকট হইতে কি সাহায্য পাওয়া দরকার তাহা ঠিক করিয়া রাখিতে 
পারে, এবং অধিকতর মনোযোগের সহিত পাঠ গ্রহণ করে। 

(৩) বিদ্যালয়ের বাহিরেও তাহাকে করর্ষে নিযুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা হয় 
এবং তাহার ফলে সে কুচিস্তায় মগ্ন হইবার, ঝুকাজে রত হইবার বা কুসঙ্গে 
মিশিবার সময় পায় না। 

(৪) বিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে যাহা শিক্ষা দেওয়া যায় ছাত্র 
ভ্বচেষ্টায় তাহার অতিরিক্ত জ্ঞান লাভ করিতে পারে । 

(৫) ইহাতে আত্মচেষ্টা ও আত্মনির্ভরতার উৎসাহ দেওয়া হয়। 

(৬) সততার সহিত লিখিত গৃহকীজ করিলে ছাত্রের জ্ঞানোন্নতির 
পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ছাত্রকে অতিরিক্ত শিক্ষা 
দেওয়া হয়। 

গৃহকাজের অপকারিতা 

(১) ইহাতে ছাত্রের কাজের বোঝ! বেশী হইতে পারে এবং ফলে 
তাহার স্বাস্থ্যহানি হইতে পারে। 

(২) প্রয়োজনীয় তত্বাবধানের অভাবে ছাত্র ভূল করিতে পারে এবং 
তাহা ভালরূপে সংশোধিত না হইলে সে ভ্ভুল শিক্ষা করিতে পারে । 

(৩) লিখিত গৃহকাজ করিবার জন্য ছাত্র অসদুপায় অবলম্বন করিতে 
প্রারে এবং তাহার ফলে তাহার জ্ঞানোঞ্তি সম্বন্ধে শিক্ষকের ভ্রান্ত ধারণ। 
হইতে পারে । 


শিক্ষাদানের কৌশল ৩২৫ 


(৪) শিক্ষক লিখিত গৃহকাজ সংশোধনের সময় না পাইতে 
পারেন অথবা ইহাতে তাহার কাজের বোঝা অত্যন্ত ভারী হইয়া পড়িতে 
ারে। শিক্ষকগণের ইহা সাধারণ অভিযোগ এবং তাহা একান্ত ভিত্তিহীন 
হে। 

(৫) সংশোধিত গৃহকাজ ছাত্র নিজে পুনঃ পড়িয়া না দেখিতে পারে 
বং তাহার ভুল সংশোধন না হইতে পারে। ইহা হইলে গৃহকাজের 
নীরা ছাত্রের কোন উপকার হইবে না, তাহা সংশোধনের জন্য শিক্ষকের 
1ক্তির অপব্যয় হইবে মাত্র । 

(৬) শিক্ষক শ্রেণীতে দক্ষতাব সহিত পাঠদানের চেষ্টা না করিতে 
ারেন। তিনি গৃহকার্ধ নিদিষ্ট করিয়া দিয়াও তাহা পরীক্ষা করিয়া বা 
নংশোধন করিয়াই সন্তষ্ট থাকি্ত পারেন। ইহাতে শিক্ষক কেবল কার্য 
গাদায়কারী (70951 7%[95661) হইয়। পড়েন । 

প্রতিকার -_ 

(১) বিষ্ভালয়ে শিক্ষকের তত্বাবধানে বথেষ্ট অনুশীলনের পুর্বে 
ইাজ্রগণকে কোন গৃহকাজ দেওয়া উচিত নহে । যে শ্রেণীতে যে রকম 
[হকাজ দেওয়া! প্রয়োজন প্রথমে সেরকমের যথেষ্ট কাজ ছাত্রগণকে 
বিগ্ভালয়ের শিক্ষকের তত্বাবধানে করাইতে হইবে । এই উদ্দেশ্যে সময় 
পত্রিকায় শিক্ষকের তত্বাবধানে কতকগুলি পাঠের (9405:58560 
360৭) বন্দোবস্ত করিতে হইবে । 

(২) ছাত্রের বয়স ও বিকাশ অনুযায়ী গৃহকাজের প্রকৃতি ও পরিমাণের 
তারতম্য করিতে হইবে। প্রথমে কেবল পুনরালোচনামুলক কাজ 
করিতে পারে। তাহার পর প্রয়োগের কাজ করিতে পারে। 
সর্বশেষে নিজ চেষ্টায় শিক্ষার চেষ্টা করিতে পারে। 

(৩) গৃহকাজের, বিশেষতঃ লিখিত গৃহকাজের পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়া 
ছান্রগণকে চিস্তা করিয়া ও সাবধানতার সহিত গৃহকাজ করিতে শিক্ষা দিতে 
হইবে। চিন্তা করিয়া ও সাবধানতার সহিত অল্প কাজ করিলেও ছাত্রগণের 
বেশী শিক্ষা হইবে । 


৩২৬ শিক্ষা 


(৪) ৃহকাঁজ ফেন বিদ্যালয়ে প্রদত্ত পাঠের সহীয়ক ও অনুপুরক হয়, 

কিন্তু পাঠের স্থান অধিকার না করে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে। 

(৫) লেখা গৃহকাজের সমস্ত ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে 
এবং তাহার যেন পুনরাবৃত্তি না হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে । (৩২৭ পুঃ দ্রষ্টব্য ) 

(৬) টির রন হাতির ন্র রান নি 
তাহা সংশোধন করিবেন না। ছাত্রের জ্ঞান ও তাহার লেখা কাজের প্রকৃতি 
(03891$5) তুলনা করিয়া বুদ্ধিমান শিক্ষক সহজে ইহা! নির্ধারণ করিতে 
পারিবেন। ইহার পরও সন্দেহ থাকিলে সেই সম্বন্ধে ২১টি প্রশ্ন করিলে 
অথবা! বিদ্যালয়ে সে কাজ পুনঃ করিতে দিয়া জ্তাহা আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ 
করা যায়। 

(৭) মধ্যে মধ্যে শ্রেণীতে গৃহকাজ করিতে দিলে ছাত্রের পাউঠীক্পতিব 
সঠিক প্রমাণ-পাওয়। যাইবে । 

(৮) গ্ৃহকাজের জন্ত'নস্বর দেওয়াও-মন্দ নহে । ইহাতে ছাত্র অধিকতর 
যত্ব ও সাবধানতার সহিত গৃহকীজ করিতে উৎসাহিত হয়। তবে তাহা 
ছাত্র নিজের কাজ নহে বলিয়া! প্রমীণিত হইলে তাহার জন্য যে কেবল কোন 
নম্বর দেওয়া হইবে না ন্তাহা'লহে, পুর্বে যে নখ্বর দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেও 
কিছু নম্বর বাদ দিতে হইবে । 

বিভ্িন্স স্তরে ছাত্রের গৃহুকাজেন প্রকৃতি ও পর্িিমাগ। 

'ম্পিজওচঞ্জাগি,ঃ "এই শেণীত ৃহকাজ দেওয়া আদ বাঞ্ছনীয় নহে। 
কারণ, এই বয়সের শিশু 'জ্ন্কের ১সাহাধ্য না লইয়া লেখাপড়ার স্কার্জ 
করিতে পারে না। ছুবে ছৃহে ফ্ঞাহার কাজ ত্বাবধানের "উপফুক্ত 'লো্ষ 
থাকিলে কেবল প্রাতে মে ২ স্ণ্টী লেখার ও পড়াব অভ্যাস করিতে 
পারে। 

১ম ও ২য় মান (৬৭ বৎসর) প্রান্তে ২ ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় ১ ঘণ্টা মোট 
৩ ঘণ্টার গৃহকাজ। বিদ্যালয়ে অধীত বিষয় পুনরধ্যয়ন ও হস্তলিপি। 
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৩য় ও ৪র্থ মান (৮-_-৯ বৎসর ) প্রাতে ২॥ ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় ১॥ ঘণ্টা মোট 
৪ ঘণ্টার গৃহকাজ। বিদ্যালয়ে অধীত বিষয় পুনরধ্যয়ন, নামতা শিক্ষা 
হস্তলিপি, গণিতের অঙ্ক (প্রয়োগ ) ইত্যাদি। 

৫ম ও৬্ষ্ মান ( ১০--১১ বৎসর ) প্রাতে ৩ ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় ২ ঘন্টা মোট 
৫ ঘণ্টারখ্গৃহকাজ। পুনরধ্যয়ন ও প্রয়োগ (গণিতের অঙ্ক কষা, ব্যাকরণের 
উদাহরণ লেখা, অনুবাদ, রচন। ইত্যাদি )। 

৭ম ও ৮ম মান ( ১২--১৩ বৎসর ) প্রাতে ৩| ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় ২॥ ঘণ্টা, 
মোট ৬ ঘণ্টার গৃহকাজ। পুনরধ্যয়ন, প্রয়োগ ও নৃতন পাঠ শিক্ষার প্রথম 
চেষ্টা । 

৯ম ও ১ম মান (১৪_-১৫ বৎসর) গ্রাতে ৪ ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় ৩ ঘণ্টা, মোট 
৭ ঘণ্টীর গৃহকাজ। পুনরধ্যয়ন, প্রয্মোগ, শ্বচেষ্টায় নৃতন বিবয় শিক্ষা এবং পাঠ্য 
বিষয়ে অন্য পুস্তক পাঠ। 

লেখা গৃহকাজ সংশোধন ঃ 

লেখা গৃহকাজ মাত্রেরই সংশোধন একাস্ত আবশ্যক | কেননা, ভুল সংশোধন 
না করিলে ছাত্রগণ ভুল শিক্ষাকরে ৷ স্থতরাং সংশোধনের ব্যবস্থা না করিয়। 
লেখা কাজ দেওয়াই উচিত নহে। অপরদিকে শিক্ষক লেখাকাজের তৃল 
সংশোধন করিয়া দিলেও ছাত্রগণ সকল সময় তাহার দ্বারা উপকৃত হয় না। 
কারণ, অনেক সময় তাহারা সংশোধিত লেখা পুনঃ পড়িয়াও দেখে না। স্থৃতরাৎ 
ছাত্রগণের প্রক্কত উপকার হয় এমনভাবে লেখাকাজ সংশোধনের ব্যবস্থা 
করা প্রয়োজন । সেই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা যাইতে 
পারে £- 

(১) যখনই জন্তব ছাত্রগণের দ্বারাই তাহাদের ভুল সংশোধনের 
ব্যবস্থা করা যায়। ইহাতে ছাত্রগণ তাহাদের ভুল সম্বন্ধে বেশী সচেতন হয় 
এবং অধিকতর মনোযোগের সহিত শুদ্ধ আকার শিক্ষা করে । যথা £- 

(কফ) সহজ স্হজ ভুলগুলি চিহ্নিত করিয়া দিয়া ছাত্রগণকে স্বচেষ্টায় তাহা 
সংশোধন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। তাহার নিজে সংশোধন করিতে 
না পারিলেই শিক্ষকের সাহায্যপ্রার্থা হইবে। 


২৮ শিক্ষা 


(খ) পুস্তক দেখির়! বা আদর্শ দেখিয়া সংশোধন করা সম্ভব হইলে শ্রেণীর 
ছাত্রদের মধ্যে খাতা বিনিময় করিয়! তাহাদিগকেই পরস্পরের তুল সংশোধন 
করিতে দেওয়া যাইতে পারে । অন্যের ভূল সংশোধন করিতে গিয়া তাহাদের 
নিজেরও 'শিক্ষা হইবে । 

(গ) কেবল এক রকম শুদ্ধ আকার হইলে তাহ! ব্র্যাক-বোর্ডে লিখিয়' 
"দিয় ছাত্রগণকেই নিজ ভূল সংশোধন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। 

(ঘ) এক একজন ছাত্রকে তাহার লেখা পড়িতে দিয় শ্রেণীর সহযোগিতায় 
তাহা সংশোধন করা যাইতে পারে। নিম়শ্রেণীতে প্রত্যেক ছাক্রকেই সমন্ত 
অংশ পড়িতে দিতে হইবে ও তাহা সংশোধন করিতে হইবে । উচ্চ শ্রেণীতে 
২।৩ জন ছাত্রকে এক এক অংশ পড়িতে দিয় এবং তাহা শ্রেণীর সহযোগিতায় 
সংশোধন করিয়া, অন্য ছাত্রগণকে সেই সেই অংশ সংশোধন করিয়া লইতে 
বলা ষায়। অবশ্য অন্য কেহ সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারে লিখিয়া থাকিলে তাহাকেও 
তাহার লেখা পড়িতে দিতে হইবে এবং তাহা সংশোধন করিতে হইবে। 
এইভাবে সংশোধিত কাজ ছাত্রগণকে পুনঃ লিখিতে হইবে এবং শিক্ষককে 
তাহা দেখাইতে হইবে । (গ্রন্থকার *ম এবং ১*ম শ্রেণীতেও এইভাবে 
অনুবাদ সংশোধন করিয়! দেখিয়াছেন যে ইহাতে তাহাদের তুল সংশোধিত 
হয় ও তাহারা উপরুত হয়।) 

(২) নিম্ধ শ্রেণীর গৃহকাজ যতদুর সম্ভব শ্রেণীতেই সংশোধন 
করা উচিত, উচ্চ শ্রেণীতেও জময় সময় তাহা। করা যায়। শ্রেণীর 
ছাকত্গণকে কোন কার্ধে নিযুক্ত করিয়া এক একজন ছাত্রের 'লেখাকাজ 
শ্রেতেই সংশোধন করা যায়। ইহার বিশেষ সুবিধা এই যে-_ইহাতে 
ছাত্রগণকে ব্যক্তিগতভাবে শুদ্ধ আকার শিক্ষা দেওয়। যায়। স্থৃতরাং ইহা 
নিয় শ্রেণীর বেশী উপযোগী । ইহাতে পাঠদান-কার্ধ স্থগিত রাখিতে হয় বলিয়া 
উচ্চশ্রেণীতে ইহার বহুল ব্যবহার করা যায় না। 

(৩) কতকগুলি লেখ কাজ ছাত্রদ্বের দ্বারা বা শ্রেণীতে সংশোধন কর! 
যায় না। যথা__রচনা, সারাংশ (465:5০6) এবং উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের 
অনুবাদ সাধারণতঃ শ্রেণীতে সংশোধন কর] যায় না। এই সকল বিষয়ে 
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গৃহকাজের খাতা শিক্ষককে বাড়ীতে লইয়া! গিয়া সংশোধন 


কারতত হয়। 

(8) কোন ছাত্র যদি মনোযোগ ও যত্বের সহিত গৃহকাজ না করে বা 
পরিষ্ষার-পরিচ্ছন্ন ভাবে তাহা না লেখে, শিক্ষক তাহা সংশোধন করিতে 
অস্বীকার করিবেন এবং ছাত্রকে তাহা পুনঃ করিতে বা লিখিতে দ্রিবেন। 

(৫) ব্যক্তিগতভাবে কোন গৃহকাজ সংশোধন করিলে তুল হওয়ার 
কারণ দেখাইয়। দিয়াই শুদ্ধ আকার দেওয়! উচিত। শ্রেণীর বাহিরে সংশোধন 
করিলে খাতা। ফেরত দেওয়ার সময় সাধারণ ভূলগুলি ও তাহাদের শুদ্ধ 
আকার বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া উচিত এবং ভূলের কারণ আলোচনা করা 
কর্তব্য । 

(৬) কোন ছাত্র বেশী ভূল করিলে তাহাকে সংশোধিত কাজ পুনঃ লিখিতে 
দিতে হইবে। কেহ ভুলের পুনরাবৃত্তি করিলে তাহাকে শুদ্ধ আকার 
অনেকবার লিখিতে দেওয়া! উচিত এবং সংশোধিত কাজ পুনঃ লিখিয়া 
'দেখাইবার পুর্বে তাহার নৃতন গৃহকাজ সংশোধন করা উচিত নহে। প্রয়োজ্বন 
হইলে তাহাকে ছুটির পর আটক রাখিয়াও সংশোধন কাজ পুনঃ লেখাইতে 
পারা যায়। উপরিউক্ত গ্রণালীতে গৃহকাঁজ সংশোধন করিলে, শিক্ষকের 
কাজের বোঝা! হাল্ক1 হইবে, অথচ ছাত্রগণ বেশী উপকৃত হইবে । 
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ষষ্ঠ অধ্যায় 


শিক্ষাদাঁন-পদ্ধতি 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
শিক্ষাান-পদ্ধতির অর্থ 


শিক্ষাদান বা পাঠদান-কার্ধে সফলতা লাভের জন্য যে পূর্বনির্িষ্ 
কার্ষপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়, তাহাকেই শিক্ষাদান-পদ্ধতি বলে। 
শিক্ষা বা পাঠের লক্ষ্য কাজে পরিণত করিতে পারিলেই শিক্ষক শিক্ষা্দান- 
ফার্ষে সফলতা লাভ করিয়াছেন বলা হয়। ক্ুতরাং শিক্ষার ব৷ পাঠের 
লক্ষ্য সাধনের জঙ্ঠ যে সুচিন্তিত উপায় বা কার্ধপন্ধতি অবলম্বন 
করিতে হয় তাহাকেই শিক্ষাদান-পদ্ধতি বলা যায়। শিক্ষাদানের 
বা পাঠদানের সম্যক কার্ধপ্রণালীই শিক্ষার বা পাঠের লক্ষ্যসাধনের উপায়। 
যেমন, কিভাবে পাঠদান কার্য আরস্ভ করিবে, কি আকারে ও পর্যায়ে পাঠ্য 
বিষয় ছাত্রের সামনে স্থাপন করিবে, পাঠে ছাত্রের মনোযোগ লাভের জন্য 
বা পাঠ চিত্বাকর্ক করিবার জন্ত কি কি শিক্ষাকৌশল অবলম্বন 
করিতে হইবে বাকি শিক্ষাসরঞ্জাম ব্যবহার করিবে, পাঠদান-কার্ষে শিক্ষক 
ও ছাত্র কিভাবে সহযোগিতা করিবে ইত্যাদি সমন্ত বিষয় শিক্ষার বা 
পাঠের লক্ষ্যসাধনের উপায়; স্থতরাং তাহাদিগকে শিক্ষাদান-পদ্ধতির 
অংশ বলিয়। মনে করিতে হইবে । 

শিক্ষাান-পন্ধতির ক্রমবিকাশ । 

উনবিংশ শতাব্বীতে ইংলগ্ডের বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাদদান-পুদ্ধতির 
সমালোচন। করিয়া একজন লেখক বলিয়াছেন, “পূর্বে শিশু পাঠ শিক্ষা 
করিত এবং শিক্ষকের নিকট পাঠ বলিত, বর্তমান সময়ে শিক্ষকই পাঠ 
শিক্ষা করে এবং ছাত্রদের নিকট পাঠ বলে।” এই মন্তব্য করার কারণ 
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এই যে, উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে শিক্ষকেরা কেবল পাঠ নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন 
এবং ছাত্রগণ তাহা গৃহে শিক্ষা করিয়া আসিয়া! শিক্ষকের নিকট পাঠ বলিত। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্ভে শ্রেণীবদ্ধভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়ার পর 
শিক্ষকগণ পাঠ বর্ণনা করিতেন এবং ছাত্রের! নিক্ষিয় শ্রোতা সাজিত। বিশেষ 
ভাবে সেই সময়ে 19561]. [48180585061 মনিটারের সাহায্যে শত শত ছাত্রকে 
একসঙে শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা করেন, তাহার সম্বন্ধে এই উক্তির সত্যতা! 
"অস্বীকার করা যায় নী। তাহার পর জার্মান দার্শনিক 7761৫: যখন পাঠ 
চিত্মকর্ষক করার প্রয়োজলীয়ত1 সন্বদ্ধে শিক্ষকগণের মনৌযোগ আকর্ষণ করেন, 
তখন শিক্ষকগণ শিশুর মনোরঞ্ুনের জন্য নিজেই শিক্ষাদানের সমস্ত কাজ 
করিতে আরম করেন। তাই ইহাকে 3০৮ 2৪8০5 আখ্যা দেওয়! হয়। 
বিংশ শতাব্দীর প্রারভ্েই শিক্ষকগণ তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারেন৷ 
তখন তাহারা শিক্ষাদান-কার্ধে শিশুকে সহযোগিতা করিতে দিতে আরম 
করেন। বর্তমান জময়ে শিক্ষা! কর! প্রধানত: শিশুর কার্ধ এবং 
ত্বাঙ্াকে শিক্ষালাভে জানায্য করাই শিক্ষকের কার্য বলিয়। প্ছির 
হইয়াছে । স্থৃতরাং এখন শিক্ষকের শিক্ষার্মীন এবং ছাত্রের শিক্ষালাভ এই 
উভয় কার্য যেন যুগপৎ হইতে পারে সেইভাবেই শিক্ষাদীন করিতে হয়। 
শিক্ষক ছাত্রকে জ্ঞানলীভের পথ প্রদর্শন করিবেন, ছাত্র সেই পথ অনুসরণ 
করিয়া গন্তব্য স্বানে পৌছিবে বা শিক্ষা করিবে । 


প্রঃ শিক্ষাদধান-পদ্ধতির অপরিহার্ম-অঙ্গ 


(১১ শিশুর সহযোশিতা 'লাভ। 

শিক্ষকের শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে গিশু বদি 'শিক্ষালা্ড না 
করে, তবে শিক্ষাদান-কার্ধ সাফল্যমস্তিত হইয়াছে বল! যায় না। 
কারণ, শিক্ষা প্রধানতঃ শিশুরই কাজ, শিক্ষক তাহাকে এই কার্ধে সাহাঘ্য 
করিতে পারেন মাত্র। শিশু যেন একজন ভ্রম্ণকারী, আর শিক্ষক যেন 


৩৩২ শিক্ষা 


তাহার পরিচালক বা! পথপ্রদর্শক | শিক্ষক পথ দেখাইয়া শিশুকে গন্তব্য- 
স্থলে লইয়া যাইতে পারেন, কিন্তু কেবল তিনি ভ্রমণ করিলেই শিশুর 
ভ্রমণ করা হইবে না বা ভাহার ফলে শিশু গম্তব্য-স্থানে পৌছিবে না। 
স্থতরাং যে পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করিলে শিক্ষালাভের জন্য শিশুর আগ্রহ 
হয় এবং শিক্ষকের নেতৃত্বে প্রয়োজনীয় চেষ্টা করিয়া শিশু তাহার শক্তিমত 
শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহাই প্রকৃষ্ট শিক্ষাদান-প্রণালী। অতএব, 
শিক্ষাদানের সময় দেখিতে হইবে যে, তাহার ফলে যেন শিক্ষালাভের জন্য 
শিশুর আস্তরিক আগ্রহ জাগে এবং দে মানিক প্রচেষ্ঠী করে ।. এই 
মানসিক প্রচেষ্টা ভিন্নও শিশুকে শিক্ষাদীন-কার্ধে আরও নানাভাবে সহ- 
যোশিতা করিতে বা অংশ গ্রহণ করিতে হইবে । বস্ততঃ পাঠদানের 
সময় শিক্ষকের পরিচালনাধীনে ছাত্রকে ধত বেশী কাজ করিতে দেওয়া 
হয়, পাঠ ততই ফলপ্রস্থ হয় । 

(২) স্থুম্পষ্ট লক্ষ্য সামনে স্থাপন--তাহার পর দেখা যাইবে ঘে, 
শিক্ষাদান-কার্ধে সফলতা লাভ করিতে হইলে শিক্ষার বা পাঠের শুমির্িসট 
ও উপযুক্ত লক্ষ্য শিক্ষকের সামনে থাকিতে হইবে । জুনিদদিষ্ট লক্ষ্য 
সামনে না রাখিলে শিক্ষক শিশুকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারিবেন 
না এবং গন্তব্স্থলে লইয়া যাইতে পারিবেন না। এমন কি, শিশুকেও 
পাঠের লক্ষ্য সম্বন্ধে কিছু ধারণ! দেওয়! প্রয়োজন । তাহা না হইলে শিশু 
শিক্ষকের নেতৃত্বে গন্তব্য স্থলে যাইবার চেষ্টা করিতে পারিবে না। অন্ধগাবে 
শিক্ষকের অনুসরণ করিলে তাহার ঠিক শিক্ষা হইবে নী। কেননা তাহাতে 
তাহার প্রয়োজনীয় মানসিক কাজ হইবে না এবং ভবিষ্যতে সে ্বচেষ্টায় 
শিক্ষালাভের শক্তি অর্জন করিবে না। তবে পাঠের ছুই প্রকার লক্ষ্য 
থাকে। যথা-€১) উপস্থিত ক! প্রত্যক্ষ জক্ষত্র এবং (২) চরম 
ক পন্বোক্ষ লক্ষ্য। পাঠ্য-বিষয়ের জ্ঞানলাভকে উপস্থিত বা প্রত্যক্ষ 
লক্ষ্য বলে। সেই বিষয়ে শিশুর অনুরাগ তম ও তাহার মানঙ্গিক 
বিকাশ চরম বা পরোক্ষ লক্ষ্য বলে। শিশু কেবল উপস্থিত বা প্রত্যক্ষ 
লক্ষ্য সামনে রাখিয়া কাজ করিতে পারে। শিক্ষককে প্রত্যক্ষ লক্ষ্যের 
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সঙ্গে সঙ্গে চয়মন্দবা পয়োক্ষ লক্ষ্য স্মরণ রাখিতে হয় এবং তাহাও সাধনের 
চেষ্টা করিতে হয়। 

(৩) পাঠের বিষয় নির্বাচন ও তাহাকে ঠিক আকায় দ্ান__ 
কিন্ত পাঠের বিষয় নির্বাচন না করিয়া তাহার উপযুক্ত লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা 
যায় না। স্থৃতরাং প্রকৃষ্ট পাঠদ ক্ষককে যত্বেব সহিত শিশুর 
বিকাশের উপযোগী পাঠের ানবাচন করিতে হইবে। পাঠ্য-বিষয় 
ছতি সহজ হইলে তাহা শিক্ষার জন্য শিশুর আগ্রহ হইবে না, অতি 
কঠিন হইলে শিশু তাহা আয়ত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে না। এক 
পাঠে কি পবিমাণ বিষয় শিক্ষা দিবেন তাহাও ঠিক করিতে হইবে। পরিমাণ 
খুব কম হইলে মেধাবী ছাত্র নিরুৎসাহ হইবে এবং বেশী হইলে সাধারণ 
ছাত্র হীফাইয়া পড়িবে। স্থৃতরাং গড়পড়তা ছাত্রের উপযোগ্গী বিষয়ের 
পরিমাণ স্থির করিতে হইবে । সর্বশেষ, পাঠ্য-বিষয় ছাত্রের উপযোগী আকাবে 
গুছাইয়া লইতে হইবে । 

(8) পাঠ্য-বিষয়ের জ্ঞানদান বা জ্ঞানলাভে সাহায্য করা 
ইহাই পাঠদান-কাধের প্রধান অংশ | পুর্ববণিত কাজগুলি শিক্ষককে ইহার 
জন্যই প্রস্তত করে। শিশুকে ঠিকভাবে জ্ঞানদান বা জ্ঞানলাভে সাহায্য 
করার জন্য (ক) প্রথমে তাহার পুর্বজ্ঞান নিধ্ণরণ করিতে হইবে এবং 
তাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া নৃতন জ্ঞান দিতে হইবে । 

(খ) সময় ও শক্তির মিতব্যয়িতার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে । তত" 
পরতার সহিত পাঠ আরম্ভ করিতে হইবে । পাঠের প্রারস্তে স্থদীর্ঘ ভূমিকা! 
দেওয়া বা ছাত্রকে প্রথমেই সমস্ত পাঠের জন্য প্রস্তত করিতে চেষ্টা কর! উচিত 
নহে। তাহাঁর পর বিষয়-বর্ণনার সময়ও মিতব্যয়িতা করিতে হইবে। 
অপ্রয়োজনীয় বা অবান্তর বিষয় সম্পূর্ণ পরিহার করিতে হইবে। 

(গ) পাঠ অনুসরণে শিশুকে প্রদ্বোজনমত সাহাধ্য করিতে হইবে। 
এই উদ্দেশ্যেই নানা প্রদীপনের ব্যবহার করা হয়। তবে শিশুকে অতিরিক্ত 
সাহাষ্য কর! ব! তাহার .পথের সমস্ত বাধা দূর করাও উচিত নহে। কেননা, 
পাঠ্য-বিষয় আয়ত্ত করিবার জন্য শিশুর কিছু মানপিক চেষ্টা করা গ্রয়োজন। 


৩৩৪. শিক্ষা 


তাঁহা করিতে না হইলে সে নিষ্রিয় শ্রোতা সাজিবে, তাহার জীকৃত শিক্ষা হইবে 
না। শিশুকে ঠিকভাবে চিন্তা করিতে সাহায্য করিলেই সে স্বচেষ্টায় নৃতন 
বিষয় আম্মত্ত; বরধরিতে পারিবে । 

(ঘ) নৃতন জ্ঞান এভাবে ছাত্রের সমনে স্তাপন করিতে হইবে যেন 
ছান্ও পাঠদান-কাজে সহযোগিতা করিতে পারে এবং সেই বিষয়ে অতিরিক্ত 
জ্ানলাভের জন্য তাহার আগ্রহ হয় ও শক্তিলাভ হয়। 

(৫) নৃতম ভ্ঞাম ল্মরণ রাখার সাহায্য করা-শিশুকে কোন 
নৃতন জ্ঞান দান করিলেই তাহার-শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। তাহা তাহার মনে 
গাখিয়! দেওয়ার জন্য পুনরাবৃত্তি, সারাংশ-গঠন, নোট গ্রহণ, কিছু' সময় পর 
পর শিক্ষা দীন প্রভৃতি শিক্ষাকৌশল অবলম্বন করিতে হয়। 

(৬) ম্ৃতঙ্গ জ্ঞানের প্রয়োগের ব্যবস্থা_অজিত জ্ঞানের প্রয়োগ 
করিত্তে না পারিলে শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। স্থৃতরাং প্রত্যেক 
পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে বা তাহার পর যত শীদ্ব সম্ভব শিশু যাহাতে তাহার 
অগ্রিত জ্ঞানেন্ন: ব্যবহার কল্পিতে পানে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
বারবার ব্যবহারের দ্বায়াই নৃতন জান শিশুর সম্পূর্ণ নিজস্ব হইতে পারে এবং 
স্থায়িভাবে স্মরণ. থাকিতে পাকে 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


কতিপয় পাঠদান-পদ্ধতি 
হার্বাটের পঞ্চসোপান পদ্ধতি 
(101১6 26-529 2060020 0£ 1767987:0) 


পঞ্চসোপান পদ্ধতির মলোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি ূ 

শিক্ষালাভের জন্য শিশু যে মানসিক কাজ করে তাহার উপর ভিত্তি 
করিয়াই জার্মান দার্শনিক হার্বার্ট পাঠদানের জন্য তাহার পঞ্চসোপান- 
পদ্ধতির, হাই কবিস্গাছেন। তাহার মতে ছাত্রের শিক্ষা কাজকে প্রথমে 


কতিপয় পাঠদান-পদ্ধতি ৩৩৫ 


ছুই ভাগে ভাগ করা যায়_€১) মনঃসংযোগী এবং (২) চিন্তন। 
মনঃসংযোগ দ্বারা শিশু কোন বস্তব বা বিষয়ের জ্ঞানলাভ করে এবং চিন্তনের 
সাহায্যে তাহা বিশ্লেষণ করে, সুশঙ্খল করে, তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করে এবং 
সেই সিদ্ধাস্তান্থঘায়ী কাজ করে। হাবার্টমনসংযোগ কার্ধকে পুনঃ ছুই ভাগে 
বিভক্ত করেন-_-১) উপলব্ধি ও (২) তুলনা । তিনি চিন্তন-কাধকেও 
পুনঃ ছুই ভাগে বিভক্ত করেন_-(১) সিদ্ধান্ত কর। বা ৃত্র-গঠন এবং (২) 
তাহার প্রয়োগ ৷ হার্বার্টের পরবন্তিগণ উপলব্ধির কাজকে পুনঃ ছুই ভাগে 
বিভক্ত করিয়াছেন ।_(১) প্রস্ততিকরণ বা স্থচনা ও (২) জ্ঞানদান। 
এইবূপে পাঠদানের পাঁচটি সোপানের সৃষ্টি হয় £__ 

(১) প্স্ততিকরণ বা জুচন। (61208180101 01 [00001 0007), 

(২) জ্ঞানদান (25360180107), 

(৩) ভুলন। (259০০120192), 

(৪) সিদ্ধান্ত বা সৃত্রগঠন (36706181158 01097) এবং 

(৫) প্রয়োগ (25001102007), 

নিয়ে প্রত্যেক সোপানের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়! হইল । 

(১) প্রস্ততিকরণ বা সুচনা 

প্রথম সোপানে নৃতন জ্ঞান গ্রহণের জন্ ছাত্রের মনকে প্রস্তত করিতে হয়। 
এই উদ্দেশ্টে প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রের পুর্বজ্ঞান পরীক্ষা করিয্মা ও সমবেক্ষণ 
মণ্ডল জাগরিত করিয়া তাহার সহিত নৃতন জ্ঞানের কোন সম্পর্ক স্থাপন করা 
প্রয়োজন । মাধারণতঃ ঘেই বিষয়ে পুর্ব পাঠে যাহ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে 
তাহাই তাহার পুর্বজ্ঞান এবং তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু 
যদি পুর্ব পাঠের সহিত বর্তমান পাঠের কোন সম্পর্ক না থাকে তাহা হইলেও 
প্রথমে পুর্ব পাঠের জ্ঞান পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহার পর ছাত্রের অন্থ কোন 
পুর্ব জ্ঞানেম্ব সহিত নৃতন জ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপন করিয্া ভাহা৷ গ্রহণের জন্য 
ছাত্রের মন প্রস্তত করিতে হইবে । এই সোপানের শেষে নৃতন পাঠের উদ্দেশ্য 
ঘোষণ। করাও প্রয়োজন এই উদ্দেশ্যে এমন একটা প্রশ্ন করা যায় যেন 
তাহার উত্তরের দ্বারাপুর্ব পাঠের সহিত নৃতন পাঠের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। 


৩৩৩৬ শিক্ষা 


সেই প্রশ্ন এমনও হইতে পারে যে, ছান্রগণ তাহার উত্তর দিতে পারিবে বলিয়া 
মনে হয় না। তখন শিক্ষককেই তাহার উত্তর দিয়া নূতন পাঠ ঘোষণা করিতে 
হইবে। ইহার জন্য সাধারণতঃ তিনটি কি চারিটি প্রশ্ন করিলেই যথেষ্ট হইবে । 
তবে নৃতন পাঠের সমস্ত অংশের সহিত পুর্ব জ্ঞানের সম্পর্ক স্থাপনের কোন 
প্রয়োজন নাই। নূতন বিষয়টির স্থচনা করিলেই হইবে । এই প্রস্তত্তিকরণ ব! 
চন] খুব দীর্ঘ করা উচিত নহে । 

(২) মৃতন জ্ঞানদান (71:5361)080101) )_দ্বিতীয় সোপানে নৃতন 
পাঠের বিষয় ছাত্রের সম্মুখে স্থাপন করিতে হইবে । ইহার জন্য বিষয়টিকে 
কয়েক অংশে বিভক্ত করিয়া এক এক শীর্ষের বর্ণন1 দিতে হইবে। (তিনটিব 
বেশী শর্ধ করা ভাল নহে ।) নূতন জ্ঞানদ্রানের সময়ও ছাত্রগণ যে নিক্ষিয় 
শ্রোতা সাজিবে তাহ] নহে। যতদূর সম্ভব তাহাদিগকেও পাঠদান-কার্ধে 
সহযোগিতা করিতে দিতে হইবে । অন্ততঃ মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়া তাহারা 
বর্ণনা অন্রুসরণ করিতেছে কিনা দেখিতে হইবে । এক এক শীর্ষ শিক্ষা! দেওয়ার 
পর প্রপ্নের সাহায্যে তাহার পুনরালোচনা করা প্রয়োজন এবং সম্ভব হইলে 
সারাংশ গঠন করাও আবশ্যক । এইরূপে সমগ্র বিষয়টি ছাত্রকে শিক্ষা দিতে 
. হইবে । বর্ণনামূলক পাঠেই উপরিউক্ত প্রণালী ভালভাবে অনুসরণ করা যায়। 
( অন্যান্ত বিষয়ের পাঠে এই জ্ঞানদীন-প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন হইবে । যথা» 
সাহিত্যের পাঠে ছাত্রগণকে এই সোপানে নির্বাচিত অংশ পাঠ করিতে ও অর্থ- 
শিক্ষা ও মর্ম-গ্রহণ করিতে দিতে হইবে। পর্যবেক্ষণের পাঠে শিক্ষকের 
নেতৃত্বাধীনে ছাব্রগণ নিজে পর্যবেক্ষণ করিয়া জ্ঞান অর্জন করিবে; গণিতের 
পাঠে শিক্ষক ছাত্রদের সহযোগিতায় ব্র্যাকবৌর্ডে কয়েকটি অঙ্ক কষিয়া 
দেখাইবেন। বিজ্ঞানের পাঠে পরীক্ষার সাহাধো সত্য আবিষ্কার করিতে 
দিতে হইবে । ) ৃ 

(৩) তুলন! (453০০150০07)_এই সোপানে ছাত্রের পুর্বভ্তাত ফোন 
বিষয়ের সহিত দ্বিতীয় সোপানে প্রদত্ত জ্ঞানের তুলনা করিতে হইবে। ইহা 
মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই তুলনাব কাজ ছাত্রেয়াই করিবে'। শিক্ষক প্রশ্নের 
সাহাষ্যে দুই বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের প্রতি তাহাদের মনৌযোগ 


কতিপয় পাঠদান-পদ্ধতি ৩৩৭ 


আকর্ষণকরিবেন মাত্র । (নিয় শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে সকল সময় বিস্তারিত 
তুলনা করা সম্ভব হইবে না। তাহ ছাডা অনেক সময় একই পাঠে বিস্তারিত 
তুলনা করার সময়ও পাওয়া যাইবে না । সেই সকল ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সোপানে 
নৃতন জ্ঞানদানের সময়েই পুর্বজ্ঞাত কোন বিষয়ের সহিত সাদৃশ্ত-বৈসাপৃশ্যের 
প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ কব যাইতে পারে )। 

(৪) সিদ্ধান্ত ব৷ সৃত্র-গঠন ((2121811580107)--এই সোপানে 
নৃতন জ্ঞান হইতে ছাত্রকে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হুইবে বাঁ একট] 
সত্র-গঠন করিতে হইবে । সাহিত্য, ইতিহাঁয়, ভূগোল প্রভাতি পাঠে কোন 
স্তত্র-গঠনের প্রয়োজন হয় না। সেই সকল ক্ষেত্রে এই সোপানে দ্বিতীয় 
সোপানে প্রদত্ত জ্ঞানে পুনরালোচনা করা যা । ইহা মনে বাখা প্রয়োজন 
যে, স্ত্রগঠন বা পুনবালোচনা ছাজরেবই কাজ। শিক্ষক প্রশ্নেব সাহাম্যে 
তাহাদ্রিগকে এই শ্তত্রগঠনে সাহায্য কবিবেন ব। তাহাদের নিকট হইতে 
পূর্বপ্রদত্ত জ্ঞান আদা কবিবেন। অবশ্য শিক্ষক তাহ। ঠিক আকাবে ও ভাবায় 
লিখিয়। দ্রিতে পারেন । 

(৫) প্রয়োগ (59911090195)--এই সোপানে নৃতন জ্ঞান 
প্রয়োগের ব্যবস্থা কবিতে হইবে । যে সুত্র গঠন করা হইয়াছে তাহার সাহাথ্যে 
কোন কাজ করিতে দ্রিলেই নৃতন জ্ঞানের প্রয়োগ হইবে । স্থতরাং গণিত, 
বিজ্ঞান, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়েই স্তত্র-গঠন ও তাহাব প্রয়োগের ব্যবস্থ। কর। 
সম্ভব হইবে । ভূগোল শিক্ষাদানের সময় ম্যাপ আকিতে দিলেও প্রদত্ত জ্ঞানের 
প্রয়োগ হইবে। সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের পাঠে স্ুত্র-গঠন সম্ভব 
নহে, তবে অজিত জ্ঞান প্রয়োগ করিতে দেওয়া যায়। যেমন, সাহিত্যের পাঠে 
যে সকল নৃতন শব্দ শিক্ষা দেওয়া হয তাহাদের ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা 
করিতে দেওয়া যায়। ইতিহাসের পাঠে ২।১টা প্রশ্নের উত্তর করিতে বা 
লিখিতে বল। যায় । 

পঞ্চসোপান পদ্ধতির সমালোচন। 

পুর্বে বলা হইয়।ছে যে, কোন বিষয় শিক্ষার সময়ে শিশু যে মানসিক 

কাজ করে তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই পঞ্চসোপান পদ্ধতির স্থষ্টি করা 
২২ 


৩৩৮ শিক্ষা 


হইয়াছে । সুতরাং ইহাঁকে পাঠদানের একটা প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বলিতে হইবে । 
তথাপি ইহার কতকগুলি দোষ আছে। যথা,_(১) হার্বার্টের মতে 
শিশুর মন ফাকা বা শূন্য থাকে, বাহির হইতে যে জ্ঞান দেওয়া হয় কেবল 
মাত্র তাহারই প্রস্তাবে মনের বিকাশ হয়, এই ধারণার উপর ভিত্তি 
করিয়াই পঞ্চসোপান পদ্ধতির কষ্টি হইয়াছিল ; কিন্ত এখন উক্ত ধারণ। 
ভূল বলিয়! স্থির হইয়াছে । ব্র্তমানে মনোবিজ্ঞানবিদ্গণের মত এই যে, 
বংশগতির ফলেই শিশু তাহার মানসিক শক্তি লাভ করে। শিক্ষার দ্বারা 
তাহার বিকাশ করা যা মাত্র, তাহাকে নৃতন শক্তি দেওয়া যায় না। তবে 
ইহার ছারা সেই পদ্ধতির মূল্য নষ্ট হয় নাই। কারণ, শিশু যে শক্তি লইয়াই 
জন্মগ্রহণ করুক না কেন তাভার সম্যক বিকাশ না হইলে তাহার মূল নাই 
এবং জ্ঞানলাভের বা শিক্ষালীভর ফলেই তাহার সম্ভবমত বিকাশ হইতে 
পারে। 

(২) সোপানগুলি যেই ক্রমে সাজান হইয়াছে শিশু সকল ময় 
ঠিক সেই ক্রমে শিক্ষা করে না । যেমন, নৃতন জ্ঞানলাভের সঙ্গে সেই 
তাহার সহিত পূর্বজ্ঞানের তুলনা হয়, তাহা' স্থগিত রাখা যায় না এবং তাহার 
জন্য স্বতন্ত্র সোপান করিবার প্রয়োজন নাই। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, 
জ্ঞানদানের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় তুলনা! করিবার কোন বাধা নাই, যখনই 
সম্ভব পুনঃ বিস্তারিত তুলনার জন্যই স্বতন্ত্র সোপানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 
সেইরূপ জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্তও করে, তুলনা করিয়৷ সিদ্ধান্ত করে না, 
কিন্তু বলা যায যে, পুর্বজ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়াই নৃতন জ্ঞান সম্পূর্ণ উপলব্ধি 
করা যায়। সুতরাং বিষয়টি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করার পুর্বে কোন সিদ্ধান্তে 
উপনীত না হওয়াই শশ্রয়। 

(৩) পঞ্চনোপান পদ্ধতি অনুযায়ী সকল বিষয়ে পাঠ দেওয়। 
যায় না এবং অনেক বিষয়ের পাঠে সমস্ত সোপানগুলির ব্যবহার করা! যায় 
নাঁ। কিন্ত দেখা যাইবে যে প্রায় সমস্ত বিষয়ের পাঠে প্রথম সোপানের ব্যবহার 
হয়; বিষয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী দ্বিতীয় সোপানের পন্ষিবর্তন' করিবার কথা৷ পুর্বে 
বল! হইয়াছে; তাহা! করা হইলে প্রায় সমস্ত পাঠেই তাহারও ব্যবহার করা 


কতিপয় পাঠদান-পদ্ধতি ৩৩৯ 


হাইবে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম সোপানেরও প্রয়োজনমত পরিবর্তন করা 
ঘায়। সমস্ত পাঠেই যে পাঁচটি সোপাঁনের ব্যবহার করিতে হইবে তাহার 
কোন কথা নাই । যথা,বিদ্যালয়ে ইতিহাস শিক্ষাদানের জন্য সাধারণতঃ 
পঞ্চম সোপানের ব্যবহার করা যায় না। বিষয়ের প্ররূতি অনুযায়ী সোপান- 
গুলির পরিবর্তন করিষ1 যতগুলি সোপান ব্যবহারের প্রয়োজন হয় ততগুলি 
সোপান ব্যবহার করা যাইতে পারে । 

(৪) ইহাতে পাঠে শিক্ষকের এবং ছাত্রের কার্য নির্দিষ্ট করা 
য় নাই। কিন্তু সোপানগুলির যে বর্ণনা দেওয়া ভইয়াছে তাহা হইতে 
দখ] যাইবে যে বিভিন্ন সোপানে স্কীই কার্য বিভাগ করা বিশেষ কঠিন নহে। 

(৫) পাঠদানের জন্ত কোন একটা! কার্ধ-পদ্ধতি নিদিষ্ট করার বিরুদ্ধে এই 
মাপত্তি হয় যে, ইহাতে শিক্ষকের স্বাধীনতা কমিয়া যায় এবং জমস্তু 
পাঠগুলি যেন এক ছীচে ঢাল। হয়। কিন্তু পঞ্চসোপান-পদ্ধতি কেবল 
পাঠের কাঠামোটা! যোগায়, শিক্ষক তাহা! প্রয়োজনমত পুবণ ও পরিবর্তন 
করিতে পারেন; স্থতরাং ইহাতে শিক্ষকের স্বাধীনতা খর্ব হয় না। 
প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিয়া ইহার ব্যবহার করিলে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠগুলি 
এক ছাচে ঢালা বলিয়াও বোধ হইবে না। ইহা ছাড়া কেবলমাত্র ঘষে 
পঞ্চসোপান পদ্ধতিতে পাঠ দিতে হইবে তাহা নহে, বিভিন্ন বিষয়ে 
উপযুক্ততানুযায়ী অন্যান্য পদ্ধতিরও ব্যবহার করা যায় । 


ডিউই-পদ্ধতি বা সমস্যা-পদ্ধতি 

আমেরিকার প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ডভিউইর (0০০৮) মতে শিক্ষা করার 
কাজকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায় । যথা,__ 

(১) বিষয়ের জটিলতা অনুভ্ভব। পাঠা বিষয়টি একটি সমস্যার 
আকারে ছাত্রের সামনে উপস্থিত করিতে হইবে, ঘেন সে ইহার জটিলতা! 
অনুভব করিয়া সমাধানের চেষ্টা করে । 

(২) সমন্যার্‌ পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ । সমস্তার বিষয়টি ভালরূপে 


পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করিয়। তাহার প্রকৃতি উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে 
হইবে । 


৩৪৩ রি শিক্ষা 


(৩) লমন্তার সমাধান। অবস্থার ব! ঘটনার নানা প্রকার কারণ ; 
ব্যাখার আলোচনা করিয়া সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত কারণ বা ব্যাখ্যাকে গ্রহ 
করিয়। সমস্যার সমাধান করিতে হইবে । 

(৪) জুত্র গঠন। পূর্ব সোপানে সমস্যার যে সমাধান করা! হইয়াছে 
তাহা গ্রছাইয়া স্ত্রের আকারে প্রকাশ করিতে হইবে । 

(৫) প্রয়োগ । পুর্ব সোপানে যে স্বত্র গঠন করা হইয়াছে এই সোপা? 
তাহার প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

পঞ্চসোপান পদ্ধতি ও ডিউই নীতি ছুইটিই মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি; 
প্রস্তুত করা হইয়াছে । প্রথমটি শিশু কোন বিষয় শিক্ষা করার সময় । 
মানসিক কাঁজ করে তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত, দ্বিতীয়টি কোন সমস্তা সমাধানে 
সময় ছীত্র যে মানসিক কাজ করে তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই ইহার অপ 
নাম সমস্তা-পদ্ধতি। কিন্ত কতকগুলি বিষিয়ে পাঠদানের জন্য ডিউই পদ্ধ 
অপেক্ষ। পঞ্চসোপান পদ্ধতি বেশী উপযোগী । তবে সময় সময় উচ্চ শ্রেণী 
কোন কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। কেননা প্রশ্নের 
সমস্যার আকারে ছাত্রের সামনে স্থাপন করিলে বিষয়টির প্রতি তাহারা বে' 
মনোযোগ দ্রিতে বাধ্য হইবে । ইহা! ছাড়া পঞ্চসোপান-পদ্ধতি হইতে সমস্ত 
পদ্ধতিতে ছাত্রগণকে শিক্ষালীভের জন্য অধিকতর মানসিক প্রচেষ্টা করি 
হয়। এই দিক দিয়া উহা পঞ্চসোপান পদ্ধতি হইতে শ্রেষ্ঠ। তবে ইং 
নিম্মশ্রেণীর উপযুক্ত নহে । 


বিশ্লেষণ ও সংগ্লেষণ পদ্ধতি 
(72195 610 2100 95176106610 ৬] 01)0৫) 


শিশু প্রথমে কোন বস্ত বা বিষয়ের অস্পষ্ট বা অনিপিষ্টধারণ! করে । তাহা; 
ধারণাকে স্বস্পষ্ট ও সঠিক করিবার জন্য বিষয়টিকে বা বস্তুটিকে বিশ্লেষণ করিয় 
তাহার বিভিন্ন অংশ ও তাহাদের মধ্যে সম্পর্ক সম্বপ্ধে জ্ঞান দেওয়1 আবশ্যক 
কিন্তু ইহাতে অংশগুলির ভাল জ্ঞান হইলেও সম্পূর্ণ জিনিষট৷ বা বিষয়টির জ্ঞা 
নাও হইতে পারে। তাই ইহার পর বিভিন্ন অংশগুলির সহিত সম্পৃ' 


কতিপয় পাঠদান-পদ্ধতি ৩৪১ 


জনিষটির কি সম্পর্ক আছে তাহার জ্ঞান দেওয়া এবং বিভিন্ন অংশগুলির সমষ্টি 
হিসাবে সম্পূর্ণ জিনিষ বা বিষয়টির জ্ঞান দেওয়া! আবশ্তক। তাহা হইলেই 
জনিষ বা বিষয়টি সম্বন্ধে শিশুর সুস্পষ্ট ও সঠিক জ্ঞান হইব । যথা,_-একটি 
[ক্ষের সঠিক জ্ঞানদানের জন্য প্রথমে বৃক্ষটিকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার শিখর, 
[ল, কাণ্ড, শাখা, পত্র ইত্যাদির জ্ঞান দিতে হইবে ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে 
সম্পর্ক দেখাইতে হইবে । তাহার পর তাহাদের সহিত সমস্ত বৃক্ষটির সম্পর্ক 
দখাইয়া বৃক্ষটির জ্ঞান সম্পূর্ণ করিতে হইবে । 

একটা বাক্যের জ্ঞান-দানের জন্যও এই কার্ধ-প্রণালী অবলম্বন করিতে 
য়। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, সংশ্লেষণ-পদ্ধতি বিশ্লেষণ-পদ্ধতির অন্থুপুরক। 
বঙ্লেষণ-পদ্ধতিতে কোন পাঠ আরম্ভ করিলে সংশ্লেষণ-পদ্ধতির সাহায্যে তাহ 
ম্পূর্ণ করিতে হইবে, 'অন্যথা শিশুর জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবে না। 


আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতি 


(110007001৮2 2150. 1)2000০01৮০ 1]201)099) 


কতকগুলি উদাহরণ পরীক্ষা করিয়া সেই সকল উদাহরণ হইতে 
ুক্তির সাহায্যে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া! বা একটা সুত্র গঠন 
করার প্রণালীকে আরোহী পদ্ধতি বলে । যথা,_রাম মরিয়াছে, হরি 
রিয়াছে, যদ্ব মরিয়াছে; এই সকল উদ্দাহরণ পরীক্ষা করিয়া আমরা যুক্তির 
নাহায্যে “মাছুষ মরণশীল” এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি বা স্থত্র গঠন করিতে 
পারি। অথবা, পরীক্ষার ফলে দেখ যায় যে উত্তাপে লৌহ, তাত, কাঁচ, মাটি, 
শাথর, জল সমস্তই প্রসারিত হয়; স্থৃতরা আমরা “উত্তাপ প্রসারিত করে” 
[7621 8%91505) এই নিয়ম প্রস্তত করিতে পারি। 

কিন্ত আরোহী প্রণালীতে যে সুত্র গঠিত হয় বা সত্য আবিষ্কৃত হয় তাহার 
বহুল প্রয়োগ করিযাই তাহা! নিরূল সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কেননা, 
দি একজন মানুষ অয়র বলিয়! প্রমাণিত হয়, তবে মানুষ মরণশীল এই 
পত্যটিকে নিতূলি বলা যায় না। 


৩৪২ শিক্ষা 


কোন সূত্রের, প্রয়োগ করিয়। তাহার জত্যতা নির্ধারণ করার 
প্রণালীকে অবরোহী পদ্ধতি বলে। যথা, “মান্য মরণশীল” স্থতরাং 
রাম, শ্যাম, যছু প্রভৃতি সকল মানুষ মরিবে। “উত্তাপে জিনিষ প্রসারিত 
হয়”, স্ৃতরাং উত্তপ্ত করিলে লৌহ, তাত্র, কাচ, মাটি, পাথর, জল প্রভৃতি সমস্ত 
জিনিষ প্রসারিত হইবে। 

আরোহী ও অবরোহী প্রণালীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, দ্বিতীয়টি 
প্রথমটির অনুপুরক । আরোহী প্রণালীর সাহায্যে আমর! যেই সুত্র গঠন করি 
বা নিয়ম আবিষ্কার করি, অবরোহী প্রণালীর সাহায্যে তাহা প্রয়োগ করিয়াই 
তাহার সত্যতা নির্ধারণ করিতে পারি । স্তরাৎ আরোহী প্রণালীতে কোন 
পাঠ আরম্ভ করিলে তাহা অবরোহী প্রণালীর সাহায্যে সমাপ্ত করিতে হইবে 

ব্যাকরণ, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় শিক্ষাদানের জন্য আরোহী-অবরোহী 
প্রণালীই সর্বাপেক্ষা উপযোগী । 

ইংলগ্ের লর্ড বেকন এই পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন, ইহার ফলে বিজ্ঞান 
প্রভৃতি অনেক বিষয় শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্পূর্ণ 'বদলাইয়৷ যায়। বস্তত: 
এই পদ্ধতিতে গবেষণার ফলে বর্তমানের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি 
করা সম্ভব হইয়াছে । স্থতরাং ছাত্রগণকে এই পদ্ধতির সহিত স্থপরিচিত 
করা প্রয়োজন এবং পূর্বোক্ত কতকগুলি বিষয় এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয় 
প্রয়োজন । 


আবিক্ষিয়৷ পদ্ধতি 


(75011501০ 141200) 


এই প্রণালীতে শিক্ষ। দিতে হইলে ছাত্রকে আবিষ্ষারকের স্থানে স্থাপন 
করিতে হয় এবং তাহাকে নিজে পরীক্ষা করিয়া বা অনুসন্ধান করিয়া সত্য 
আবিফার করিতে হয়। এই জন্যই ইহাকে আবিজ্ঞল্মা পদ্ধতি বলে'। 

ছাত্রকে একটা লৌহদণ্ড, একটা কাচের দণ্ড, একটা পাথর দণ্ড, একটা 
মাপিবার যন্ত্র (5০৪1 ) ও একটা ৪116 19097১ দেওয়া! গেল। সে প্রথমোক্ত 
জিনিষগুলির দের্ঘ্য মাপিয়! লিখিয়া রাখিবে। তাহার পর ৪:16 15100 


কতিপয় পাঠরান-পদ্ধতি ৩৪৩ 


জ্বালাইয়া উহার আগুনে মেইগুলি উত্তপ্ত করিয়া পুনরায় মাপিবে। ইহার 
ফলে সে দেখিবে যে উত্তপ্ত করার পর প্রত্যেক জিনিষ প্রসারিত হইয়াছে । 
স্তরাং সে সিদ্ধান্ত করিবে যে, উত্তাপ সমস্ত জিনিষকে প্রনারিত করে 
(852 ৪%905)। ইহা বল! বাহুল্য যে, আরোহী-অবরোহী পদ্ধতিতেই 
ছাত্রকে এই পরীক্ষার সাহায্যে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে এবং তাহার সত্যতা 
নির্ধারণ করিতে হইবে। 

এই প্রণালীতে শিক্ষাদানের উপকারিতা এই যে, ছাত্র নিজে পরীক্ষা কবিয়া 
সিদ্ধান্ত করে বা সত্য আবিষ্কার করে বলিয়! জ্ঞান তাহার সম্পূর্ণ নিজন্ব হয 
এবং তাহার উদ্ভাবনী প্রবৃত্তি জাগরিত হয়। তবে ইহার বিরুদ্ধে এই আপত্তি 
হয় যে, সকলের উদ্ভাবনী শক্তি থাকিতে পারে ন।। সেই শক্তি যাহাদের 
আছে তাহাদ্দিগকেও সত্য আবিষ্কারের পুরে আবিষ্কারক যে সকল ভ্রম-প্রমাদ 
করিয়াছিলেন তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া সময় ও শক্তির অপব্যবহার করিতে 
দেওয়া অবাঞ্চনীয়। কিন্তু শিক্ষকের নেতৃত্বে ছাত্রকে পরীক্ষ। করিতে দিলে 
সেই সকল ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা থাকে না। কি সত্য বানিয়ম আবিষ্কার 
করিতে হইবে তাহার কিছুমাত্র আভাষ না দিয়া শিক্ষক ছাত্রকে ঠিকভাবে 
পরীক্ষা করিবার কার্ষে সাহায্য করিতে পাঁরেন | পরাক্ষার ফল দ্রেখিযাঁই 
ছাত্র সত্য বা নিয়ম আবিষ্দীর করিতে পারে। 

বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য এই প্রণালী বিশেষ উপযোগী । 


আলোচনা পদ্ধতি 


এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদীনের জন্য শিক্ষক শ্রেণীর সামনে একটি বিষয়, 
সমস্তা বা প্রশ্ন স্থাপন করেন এবং ছাত্রগণকে তৎ্সম্বন্ধে নিজ নিজ মতামত 
প্রকাশ' করিতে বলেন। তাহারা বিভিন্ন মনোভাব লইয়া আলোচ্য বিষয়টি 
পরীক্ষা করে এবং তাহার বিভিন্ন দিক আলোচনা করে। শিক্ষক তর্কসভার 
সভাপতির ন্যায় "ছাজদ্দের আলোচনা ঠিক পথে পরিচালিত করিয়া তাহাদিগকে 
ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সাহাধ্য করেন। প্রয়োজনমত তিনি বিষয়ের 


৩৪৪ শিক্ষা 


বিভিন্ন দিকে ছাত্রদের মনৌধষোগ আকর্ষণ করেন এবং পরিশেষে নিজ মতামত 
জ্ঞাপন করিয়া! পাঠের উপসংহার করেন। 

এই পদ্ধতির স্থবিধা এই যে, ইহাতে ছাত্রগণ পরস্পরের সহযোগিতায় 
শিক্ষালাভ করে এবং আলোচ্য বিষয়টি বিভিন্ন দিক্‌ হইতে পরীক্ষা করিয় 
তাহার সবিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে পারে । বিশেষতঃ ইহাতে তাহাদের 
বিচার-শক্তির চচণ ও বিকাশ হয়। 

ইহার অস্থবিধা এই যে, নিক্বশ্রেণীর ছাত্রগণকে এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া 
যায় না। কারণ ছাত্রগণের বিচারশক্তির বিকাশ হইবার পুর্বে তাহারা কোন 
কঠিন প্রশ্নের বা বিষয়ের আলোচনা করিতে পারে না । তাহা ছাঁড়া যে 
বিষয়ে ছাত্রদের কিছুমাত্র জ্ঞান বা অভিজ্ঞত1 নাই সেই বিষয় এই পদ্ধতিতে 
শিক্ষা দেওয়া যায় না; তাহাদের অভিজ্ঞতার বহিভূর্ত বিষয় সম্বন্ধে তাহারা 
আলোচনা করিতে পারে না। বস্ততঃ এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ নৃতন জ্ঞান দেওয়া 
ষায় না, পুর্বাজিত জ্ঞান বৃদ্ধি কর! যায়, তাহাকে শূঙ্খলাপুর্ণ করা যায় এবং 
তাহা! হইতে সিদ্ধান্ত করিতে শিক্ষা দওয়া যায়। তবে এক ছাত্রের পুর্বাজিত 
জ্ঞান অন্য ছাত্রের নিকট নৃতন জ্ঞান হইতে পারে এবং শিক্ষকও বিষয়টি 
সঙ্গন্ধে নৃতন জ্ঞান দিতে পারেন। এই ভাবে ছাত্রদের নৃতন জ্ঞানলাভও 
হইতে পারে। 


ওয়েপ্টন পদ্ধতি 


ড/61001 লক্ষ্যভেদে পাঠের নিল্গলিখিত শভ্রেণী-বিভাগ করিয়াছেন £ 
(১) জ্ঞানের প্রসারমূলক পাঠ। এই শ্রেণীর পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য 
ছাত্রের জ্ঞানবৃদ্ধি বা তাহাকে প্রয়োজনীয় তথ্য শিক্ষাদান। অবশ্ নৃতন জ্ঞান 
উপলব্ধির সাহায্য করাও ইহার লক্ষ্যের অন্তর্গত। পঞ্চসোপান-পদ্ধতিই এই 
শ্রেণীর পাঠের উপযোগী, তবে ইহাতে সকল সময় সকল সৌপানের 
ব্যবহার হয় না'। ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের পাঠ ইহার অস্তর্গত। 
(২) জ্ঞানের গভীরতাসম্পীদক পাঠ। ইহাতে নৃতন জ্ঞান দেওয়া 
হয় না, ছাত্রের যে জ্ঞান আছে তাহা পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করিয়া গভীর করা 


কতিপয় শিক্ষাদীন-পদ্ধাতি ৩৪৫ 


হয় এবং তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করিতে বা স্ত্র গঠন করিতে শিক্ষা দেওয়। 
হয়। ডিউই পদ্ধতি, সমালোচন1 পদ্ধতি, বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও আরোহী প্রণালীই 
এই শ্রেণীর পাঠের উপযোগী । স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, নৈতিক বিষয়ের পাঠ ইহার 
অন্তর্গত করা যায় । 

(৩) জ্ঞান বা জুত্রের প্রয়োগমূলক পাঠ । এই শ্রেণীর পাঠের 
উদ্দেশ্য পুর্বাজিত জ্ঞানের বাঁ স্ত্রেব ব্যবহার শিক্ষাদান । অবরোহী প্রণালীই 
এই পাঠের উপযোগী । গণিত, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ের পাঠ ইহার 
অন্তর্গত । 


(8) কোন কার্ষে দক্ষতাদানকারী পাঁঠ। লিখন, অঙ্কন, হস্তশিল্প 
ইত্যাদির পাঠ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সাধারণতঃ আদর্শের অনুকরণ বা কল্পনার 
সাহায্যে এই কাজের বহুল আবৃত্তি করিয়াই এই দক্ষতা লাভ করা যায়। তবে 
প্রথমে লক্ষ্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণ দিতে হইবে এবং ভাল আদর্শ সামনে স্থাপন 
করিতে হইবে । তাহার পর লক্ষ্য ও আদর্শেব পবীক্ষা ও বিশ্লেষণ করিয়া! 
ঝার্ষপদ্ধতি সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম প্রস্তত কবিতে হইবে, এবং সেই 
নিয়মগুলির অনুসরণ করিয়া যথেষ্ট কাজ করিতে দ্দিতে হইবে। সর্বশেষে 
কাজের ফল বিচার করিতে শিক্ষা দিতে হইবে । 

পাঠের পূর্বোক্ত শ্রেণ-বিভাগের সহিত আরও ছুই শ্রেণীর পাঠ যোগ কর। 
যায়। যথা, 

(৫) ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধির পাঠ। ভাষায় নিজের মনের ভাব প্রকাশ 
ফরিবার এবং পুস্তক পড়িয়া তাহার মর্মগ্রহণ করিবার শক্তি বুদ্ধি করাই এই 
শ্রেণির পাঠের লক্ষ্যা। পঞ্চসোপান-পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করিয়া এই 
শ্রেণীর পাঠ দেওয়া যায়। দ্বিতীয় সোপানে শিক্ষকের বর্ণনার পরিবর্তে 
ছাত্রগণকে নির্দিষ্ট বিষয় পাঠ করিতে, তাহার অর্থ শিক্ষা করিতে এবং মর্মগ্রহণ 
করিতে দেওয়া যায়। তৃতীয় সোপানে অনুরূপ গগ্য বা পদ্য পড়িয়া শুনাইতে 
পারা যায়। চতুর্থ সোপানে পুনরালোচনা করা যাইতে পারে এবং পঞ্চম 
সোপানে নৃতন 'ৃতন 'শব্ ও বাক্যাংশগুলির প্রয়োগের ব্যবস্থা করা 
যায়। 


৩৪৬ শিক্ষা 


(৬) পুনরালোচনামূলক পাঠ । ছাত্র পুর্বে যে জ্ঞান অর্জন করিয়াছে, 
তাহার পুনরালোচনা, শৃঙ্খলাবিধাঁন এবং প্রয়োগই এই পাঠের লক্ষ্য । 
এই পাঠে পঞ্চসোপান-পদ্ধতির দ্বিতীয় সৌপানেই পুনরালোচনার কাজ হয় 
এবং তাহাতেই অধিকাংশ সময় ব্যয় করিতে হয়। এই সময়ে চতুরতার সহিত 
প্রশ্ন করিয়া পূর্বজ্ঞীনকে শৃঙ্খলাপূর্ণও .করা যায়। প্রয়োজন ও সম্ভব হইলে 
তৃতীয় সোপানে তুলনা ও চতুর্থ সোপানে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা যায়। 
গণিতের পাঠে ছাত্রগণকেই আরোহী প্রণালীতে ২১টি অঙ্ক করিয়া! সুত্র 
গঠন করিতে এবং অবরোহী প্রণালীতে স্তরের প্রয়োগ করিতে দেওয়া যায় 
এবং শেষোক্ত কাজেই বেশী সময় ব্যয় করিতে হয়। 

৬/৪1০ পাঠের যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন কেহ কেহ তাহাকে 
৬৬61০০-পদ্ধতি নাম দিয়াছেন। কিন্তু তাহার বর্ণনা পাঠ করিলে দ্রেখা 
যাইবে যে, তিনি বিষয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী পাঠের শ্রেশী-বিভাগ করিয়াছেন 
এবং পুর্ববণিত পাঠদান-পদ্ধতির প্রয়োজনমত পরিবর্তন করিয়া বিভিন্ন 
শ্রেণীর পাঠে তাহাদের ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন, নৃতন কোন পদ্ধতির 
স্যষ্টি করেন নাই । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
পাঠতালিক ও পাঠটাক। 


(500)61825 01 1,5880103 ৪80. 1,5590 1 [বি ০০০3) 


পাঠতালিক। প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয়তা 


নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন বিষয় বা তাভার অংশবিশেষ ধারাবাহিকরূপে 
শিক্ষা দিতে হইলে বৎসরের প্রথমেই প্রত্যেক বিষয়ের পাঠতালিকা' প্রস্তত 
করা প্রয়োজন । তাহা না করিলে পাঠ্য বিষয়ের কোন অংশ শিক্ষাদানে 
অতিরিক্ত সময় ব্যয় হইতে পারে, অপর প্রয়োজনীয় অংশও তাড়াতাড়ি 
শিক্ষা দিতে হইতে পারে, এবং নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ পাঠ্য-বিষন্ 


পাঠতালিক1 ও পাঠটীকা ৩৪৭ 


শিক্ষাদান সম্ভব না হইতে পারে। স্থতরাং সমস্ত বৎসরের শিক্ষাদান-কার্ 
স্থনিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে বৎ্সরেব প্রথমে প্রত্যেক পাঠ্য-বিষয়ের পাঠ-তাঁলিকা 
প্রস্তুত কর! একান্ত প্রয়োজন । 


পাঠতালিক! প্রস্তুত করার পদ্ধতি 
পাঠতালিকা প্রস্তুত করার জন্য প্রথমে সময়-তালিক। (610০-6816) 
দেখিয়া সমস্ত বসরে এবং তাহার এক এক ভাগে (05) কোন্‌ বিষয়ে 
কতকগুলি পাঠ দেওয়া যাইবে তাহা! নির্ধারণ করিতে হইবে । বন্ধের দিনগুলি 
বাদ দিয়াই কাজের দিনের সংখ্যা স্থির করিতে হইবে। তাহার পর সেই 
বৎসরের জন্য নির্রিষ্ট পাঠ্যস্থচি (351181085) কে প্রথমে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের 
জন্য সমগ্র বৎসরের যতটা ভাগ (69175) কর! হয় তত ভাগে বিভক্ত করিতে 
হইবে। পরিশেষে পাঠ্যস্থচির এক এক ভাগকে বৎসরের এক এক ভাগে 
যতগুলি পাঠ দেওয়া সম্ভব তত পাঠে বিভক্ত করিয়া পাঠতালিক। প্রস্তুত কবিতে 
হইবে। পাঠ্য-পুস্তকের পৃষ্ঠার হিসাবে পাঠের পরিমাণ নিদিষ্ট না করিষা 
এক এক পাঠে, কতটা বিষয় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব অথবা পাঠ্যস্চির এক 
এক বিষয়-এককে (580160০6 010 কতগুলি পাঠ দেওয়া গ্রয়োজন 
তাহ। স্থির করিয়াই পাঠের পরিমাণ ও সংখ্য। নিপিষ্ট করিতে হইবে । বিষয়ের 
বিভিন্ন অংশের কাঠিন্য ও গুরুত্বান্ুযায়ীও তাহাতে পাঠের সংখ্যার তারতম্য 
হইবে । ইহা! ছাড়া বৎসরের প্রত্যেক ভাগের শেষে পুনরালোচনার জন্য 
কয়েকটি পাঠ রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট পাঠে নৃতন বিষয় শিক্ষাদানের বাবস্থা 
করিতে হইবে । 
ইতিহাসের পাঠতালিকা 
শ্রেণী__পঞ্চম মান। সময়_বৎসরের প্রথম ভাগ (জানুয়ারী-_ এপ্রিল )। 
পাঠ্য-্থচি_-প্রথম হইতে হর্বর্ধন। পাঠ-সংখ্যাঁ-৩৮ 
বিষয়াংশ পাঠসংখ্যা 


চিজ ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থা ও ইতিহাসের উপর তাহার প্রভাব ১ 
ভারতের আদিম অধিবাসী ২ 


৩৪৮ 


র 


এপ্রিল 


শিক্ষ। 


বিষয়াংশ পাঠসংখ্য। 


আর্জাতির আদিম বাসস্থান, তাহাদের ভারত-আগমন ও 
উপনিবেশ স্থাপন ৩ 
আর্জজাতির ধর্ম ও সমাজ 

রামায়ণের গল্প ও এতিহাসিক তথ্য 

মহাভারতের গল্প ও এতিহাসিক তথ্য 

বুদ্ধদেবের জীবনী ও উপদেশ 

আলেকজাগ্ডারের ভারত আক্রমণ ও তাহার ফলাফল 
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ইতিহাস ১ 
মেগাস্থিনিসের ভারত-বিবরণ ১ 
মহামতি অশোক 

শুঙ্গ ও কান্ববংশের ইতিহাস 
অন্ধ, সাম্রাজ্য 

গ্রীক ও শক আক্রমণ 
কণিক্ষের ইতিহাস 
গুপ্তবংশ-_ 

চন্ত্রগুঞ্ট ও সমুদ্রগুপ্ধ 

দ্বিতীয় চন্রগুপ্ত 

পরবর্তী গুপ্ত সম্রাট গণ 
ফাহিয়ানের ভারত-বিবরণ 
গুপ্ঠ সভ্যতা 

হণগণ ও যশোবর্মন 
হর্ষবর্ধন ১ 
হিউয়েন্সাঙের ভারত-বিবরণ 

পুনরালোচনা-মুূলক পাঠ ্ 


মোট পাঠসংখ্যা ৩৮ 


/8/ হি ছিলি ছি 
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পাঠতালিকা ও পাঠটাক। ৩৪৪ 
পাঠ-টীকা 


([,25501-10625) 


পাঠটীকা প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীরভা 


দক্ষতার সহিত যে-কোন জটিল কাধ সম্পন্ন করিতে হইলে কার্ষে প্রবৃত্ত 
হইবার পুর্বেই তাহার জন্য স্থচিস্তিত কর্মস্থচি প্রস্তত করা প্রয়োজন । 
ইতিপুর্বে শিক্ষাদান-পদ্ধতি ও শিক্ষাদান-কৌশল সম্বন্ধে যে আলোচনা হইযাছে 
তাহা হইতে সহজে উপলব্ধি হইবে যে কার্ধারজ্তেব পুর্বে পাঠদানের স্থচিন্থিত 
কর্মস্চি প্রস্তুত না! করিয়া ও কর্মপদ্ধতি নির্ধাবণ না কবিয়। পাঠদানের নায় 
জটিল কার্য দক্ষতার সহিত সম্পন্ন কবা ও তাহাতে সফলতা অর্জন কর। সম্ভব 
নহে। পাঠটাকাই পাঠের পুর্বকল্পিত কর্মসূচি । যত্বের সহিত পাঠটাকা। 
প্রস্তত না করিয়া পাঠদাঁনেব চেষ্টা করিলে শিক্ষকেব পদে পদে ভূল হইবে, 
সমস ও শক্তির অপব্যয় হইবে, লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি না বাখিয়া বা ভূল পন্থাব 
অনুসরণ করিয়া তিনি ছাত্রকে গন্তব্যস্থানে লইয়া যাইতে অসমর্থও হইতে 
পারেন। ইহাও বলা প্রয়োজন যে, কেবল কোনু বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য 
থাকিলেই ভাল পাঠ দেওয়া যায় না। পাঠদানের পূর্বে শিশুর শক্তি বা 
বিকাশানুযায়ী পাঠ্য-বিষয়ের পরিমাণ নিদিষ্ট না করিলে, তাহা ঠিকভাবে 
গুছাইয়া না! লইলে, কি পর্যায়ে ও পদ্ধতিতে তাহা শিশুর নিকট উপস্থিত 
করিতে হইবে স্থির না কবিলে, এবং যে যে প্রদীপনের সাহায্যে তাহ! 
চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে ও শিশুর মনে গাঁখিয়া দিতে হইবে সেগুলি প্রস্তুত 
না করিলে, পাঠদীন-কার্ধ সম্পূর্ণ সীফল্যমণ্তিত হইতে পাবে না। পাঠদানের 
পূর্বে পাঠটাকা প্রস্তত করিলেই এই সমস্ত বিষয় শিক্ষকের প্রয়োজনীয় 
মনোযোগলাভ করিতে পারে এবং তিনি সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া দক্ষতার 
সহিত পাঠ দিতে পারেন। সেনাপতির পক্ষে যেমন যুদ্ধের সুচিন্তিত পরিকল্পন! 
(01979), চিত্রকরের পক্ষে যেমন-চিত্রেব খসড়া-নকৃসা (€ 9181) 1) 00011706), 
শিক্ষকের পক্ষে তেমন পাঠটাকা। অবশ্য শিক্ষকের ব্যবসায়, সম্বন্ধীয় শিক্ষা 
(6£92595101581 10121701708) ও অভিজ্ঞতার পরিমাণান্গযায়ী প্রস্তুত হওয়ার 
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কাজেই পবিমাণ কমবেশী হইবে | কিন্তু পুর্বে কিছুমাত্র প্রস্তত না হইলে 
কেহই পাঠদান-কার্ষে, বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক ছাত্রদের শ্রেণীতে পাঠদান-কার্ধে 
সম্পূর্ণ সফলত। লাভ করিতে পারে না। 


পাঠটাক। প্রস্তত করিবার প্রণালী 


(১) বিষয়-নির্বাচন ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ-__পাঠটাকা৷ প্রস্তুত 
করিবার জন্য শিক্ষককে সর্বপ্রথমে শ্রেণীর উপযোগী পাঠ্য-বিষয় নির্বাচন 
করিতে হইবে এবং তাহার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিতে 
হইবে । কেবল শ্রেণীপাঠ্য পুস্তক পড়িয়া তিনি ভাল পাঠ দিতে পারিবেন না। 

(২) পাঠের লক্ষ্য নির্ধারণ__তাহার পর পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞানদান ও 
শিশুর বিকাশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পাঠের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লক্ষ্য নিদিষ্ট 
করিতে হইবে। 

(৩) বিষয়ের পরিমাণ নির্ধারণ ও তাহা ঠিকভাবে সাজান -__ 
ছাত্রের বয়স ও মানসিক বিকাশানুযায়ী পাঠ্য-বিষয়েব পবিমাণ স্থির করিতে 
এবং তাহাদের শিক্ষালাভের উপযোগী আকারে তাহাকে সাজাইতে হইবে । 
ইহার পর পাঠ্য-বিষয়কে কয়েকটি স্বাভাবিক ভাবে বিভক্ত করিয়া এক এক 
শীর্ষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে । তবে সাধারণতঃ তিন শীর্ষের বেশী 
করা উচিত নহে। 

(৪) পাঠদান-পদ্ধতি নিরূপণ ছাত্রের বিকাশ ও বিষয়ের উপযোগী 
পাঠদান-পদ্ধতি নিরূপণ করিতে হইবে । নিদিষ্ট বিষয় শিক্ষাদানের জন্য 
পাঠদান-পদ্ধতির কি কি সোপান ব্যবহার করা যায় এবং বিভিন্ন সোপানে কি 
কাজ করা প্রয়োজন তাহাও স্থির করিতে হইবে । ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের 
জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাঠদান-পদ্ধতির ব্যবহার ইতিপুর্বে আলোচন। করা 
হইরাছে। 

(৫) প্রয়োজনীয় শিক্ষাকৌশল, শিক্ষাসরঞ্জাম ও প্রদীপন 
নির্ধারণ_-শিশুকে শিক্ষালাভ-কার্ধে সাহায্য করার জন্য” পাঠস্তাহার নিকট 
চিত্তাকর্ষক করার জন্য এবং পাঠ্য-বিষয় ছাজ্ের মনে গাঁধিয়! দেওয়ার জন্য কি 
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ক শিক্ষা-কৌশল, শিক্ষা-সরঞ্তাম ও প্রদীপনের ব্যবহার করিতে হইবে তাহাও 
্বে নির্ধারণ করা প্রয়োজন এবং প্রযোজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করা আবশ্তক | 

(৬) বিভিম্ন সোপানের উপযোগী প্রশ্ন প্রস্তুত করা_-পাঠদানের 
[ময় কখন কিব্প প্রশ্ব করিতে হয় তাহা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে । 
সই প্রশ্নগুলি পুর্বে প্রস্তুত করিয়া পাঠটাকায় লিখিযা বাখিলে পাঠদান-কার্ধে 
থেষ্ট সাহাযা হয়| তবে মকল সময় যে সেই প্রশ্নগুলিই করিতে হইবে তাহা 
হে । সেইগুলি নমুনীর মত কাঁজ কবিবে। কার্ষক্ষেত্রে প্রয়োজনমত অন্ত 
প্রশ্ন করিবারও ক্ষমতা চাই । 

(৭) নূতন জ্ঞান প্রয়োগের ব্যবস্থা অজিত জ্ঞানের প্রয়োগ কবিতে 
ন। পারিলে শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। স্থতরাৎ প্রত্যেক পাঠদানেব সঙ্গে 
পঙ্গে শিশু যাহাতে তাহাঁব অজিত জ্ঞানের বাবহার করিতে শিখে তাহাব 
ব্যবস্থাও করিতে হইবে । বিভিন্ন বিষয়ের পাঠের বিভিন্ন আকাবে এই 
ব্যবস্থা কর যায়৷ 

(৮) শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কর্মবিভাগগ-কোন্‌ স্তরে শিক্ষক কি 
কাঁজ করিবেন এবং ছাত্র কি কাজ করিবে তাহাও পাঠটীকায় দেখাইতে হইবে । 
হাব্র নিরপেক্ষ আতা না সাজিয়া যাহাতে পাঠদান-কার্ধে শিক্ষকের সহিত 
হযোগিতা করিতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে । বস্তুতঃ শিক্ষা কবা 
প্রধানতঃ ছাত্রের কাজ । শিক্ষক তাহাকে এই কাজে সাহাধ্য করিতে পারেন 
মাত্র। স্ৃতরাং যেই কাজ ছাত্র নিজ চেষ্টায় করিতে পারে তাহা শিক্ষকের 
করা উচিত নহে। যেমন কোন বিষয় ছাত্রের জানা থাকিবার সম্ভাবন! 
থাকিলে তাহা শিক্ষক নী বলিয়া প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রের নিকট হইতে 
আদায়ের চেষ্টা করিতে হইবে । ছবি, মানচিত্র ইত্যাদির ব্যবভার, বোর্ডে 
লেখা ইত্যাদি কাজ যতদূর সম্ভব ছাত্রদিগের দ্বারা করাইতে হইবে । পুনরা- 
লোচনা, সারাংশ-গঠন প্রভৃতিও প্রধানতঃ ছাত্রের কাজ। শিক্ষক প্রশ্নের 
সাহায্যে তাহাদিগকে এই কার্ধে সাহায্য করিতে পারেন মাত্র। সর্বোপরি 
ছাত্রের মানসিক সহযোগিতা ভিন্ন তাহাকে কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায় 
না। শিক্ষালাভের জন্য ছাত্রের মানসিক প্রচেষ্টাকেই তাহার মানসিক 
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সহযোগিতা বলে । পাঠদানের সময় ছাত্র মানসিক প্রচেষ্টা করিতেছে কিন 
তাহার প্রতি শিক্ষকের বিশেষ লক্ষা রাখিতে হ্য়। 


পাঠটাকার ব্যবহার সম্ঘন্ধে কতিপয় সাবধান বাক্য 


(১) শিক্ষক নিজেই'চিন্তা করিয়া নিজের পাঠটাকা গ্রস্ত 
করিবেন, কখনও অন্যের প্রস্তুত করা বা! পুস্তকে দেওয়া পাঠক 
ব্যবহার করিবেন না। কেননা, আদর্শ পাঠটাকাও সকল শিশুর বা সক? 
অবস্থার উপযোগী হইতে পাবে না। অন্যের পাঠটীক। পড়িয়া শিক্ষক লেখকে; 
চিন্তাধারা বা মানসিক পরিকল্পন। ঠিকভাবে অনুসরণ করিতে পারিবেন না এবং 
তদনুযায়ী কাঁজ করিতে পারিবেন নাঁ। সর্বোপরি নিজে পাঠটীকা প্রস্ত 
করার ফলেই শিক্ষক পাঠদানের জন্য প্রস্তত হইবেন এবং নিজ পরিকল্পনানুষায় 
পাঠ দিতে পারিবেন । অন্যের পাঠটীকা পড়িয়! সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে ন। 
তবে ভাল পাঠটীকা আদর্শবপে ব্যবহীর করিয়। নিজের পাঠটাক প্রস্তৎ 
কবিতে পারেন । 

0২) পাঠদানের সময় কেবল পাঠটাকার আবৃত্তি করা ৰ 
অন্ধভাবে পাঠটাকার অনুসরণ কর! কিছুতেই উচিত নহে । এমন বি 
পাঠদানের সময় সর্বদা পাঠটাকার কথা চিন্তা করিতে থাঁকিলেও শিক্ষক ভার 
পাঠ দিতে পারিবেন না । তাহাকে শ্রেণীতে দাভাইয়। চিন্তা করিবার অভ্যাঃ 
করিতে হইবে এবং কার্ষক্ষেত্রে প্রয়োজন হইলে পুর্বনিরদিষ্ট কার্ধ-পদ্ধতিং 
পরিবর্তন করিবার জন্যও প্রস্তত থাকিতে হইবে । পাঠটাকা না দেখিয়াই পা 
দেওয়া বিধেয়। নাম, তারিখ, সংখ্যা, প্রয়োগের অঙ্ক ইত্যাদি এক টক 
কাগজে লিখিয়া হাতে রাখিতে পারেন । 

(৩) পাঠটাক। প্রস্তুত করার পর ২1১ বার তাহা পারি 
' পাঠ দিতে যাওয়া উচিত নহে । পাঠদানের পুর্বে নিজের সামনে শে? 
উপস্থিত আছে কল্পনা করিয়! পাঠটাকার সাহায্যে পাঠদানের অভিনয় করিলে 
পাঠটাকার কোন দোষ থাকিলে তাহাও ধরা পড়িবে, পাঠদানের পরিকল্পনা, 
আম্মত্ত হইবে। 


পাঠতালিক1 ও পাঠটাকা ৩৫৩ 


(৪) পাঠটাকায় পাঠ্য বিষয় সন্ন্ধে খুটিনাটা (46515) খবর 
লেখার প্রয়োজন নাই । তাহার সাধারণ বর্ণনা থাকিলেই হইবে। কিন্তু 


পাঠদান-পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণন। দিতে হইবে । 
পাঠ-টীকার আকার 
শিক্ষকের নীম-২---::০০০০০০০০০০০৭ রিতািয়ের' আম 2৮, 
তারিখ ও সময়-- --:-*০০০০০০০০০০৭ শ্রেণী 
বিষয়--*২*-১০০০০ ০০৩, 


সাধারণ পাঠ (বিষয়__একক ):. *-৮৮০ত ৩ 
বশেষ পাঠ (নিদিষ্ট পাঠে শিক্ষণীয় বিষয়--এককেব অঙশ ) "7, 
টদ্দেহ্য (ক) প্রত্যক্ষ (বিষয় সম্বন্ধীয় ) 

(খ) পরোক্ষ (ছাত্রের বিকাশ সম্বন্ধীয়) 





উপকরণ :-****১০০০০০৩১১ 
সোপান | বিষয় ূ পদ্ধতি 
(ক) ূ পূবজ্ঞান পরীক্ষা: 0. শ্রেণীতে শৃঙ্খল! বিধান ও গুহক নাজ 
১ম 1 () নূতন পাঠের হুচনা বা লক্ষ্য সংগ্রহ। প্রথমে ছাত্রের পূর্বজ্ঞান সম্বন্ধ 
ঘোষণ। প্রশ্ন করিতে হইবে । তাহার পর ২১টি 
প্রশ্ন করিয়। ছাঙ্জের পুজ্ঞানের সহিত 
নুতন পাঠ্য বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপন 
করিতে হইবে এবং নুতন জ্ঞান লাঙের 
জন্য ছ্ান্জরের ওৎসুক্য জাগাইতে হইবে। 
প্রস্ত তীক রণের প্রশ্নাবলী 2 
| বিষয়ের বিভিন্ন শর্ষ ও এক এক এই স্কলে কি পর্যায়ে ও প্রণালীতে 
ত্য শীর্ষের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা জ্ঞান দান করিবেন, কি কি শিক্ষা 


কৌশলের ব্যবহার করিবেন, ছাত্রকে 
কৈকি কাজ করিতে দিবেন তাহার 
॥ বর্ণনা দিতে হইবে। 
এক এক শীর্ষের বর্ণনার বা জ্ঞান- 
দানের পর তাহার পুশরালোচনার জন্ঠ 
প্রশ্নাবলীও লিখিতে হইবে। 
ভাপ ররর 


৩ 


৩৫৪ শিক্ষা 


বিষয় 


পদ্ধতি 





যে পূর্ব জ্ঞানের সহিত তুলন। কর! 


৩য় যাইতে পারে তাহার সারাংশ । 








কোন নিয়ম বা নুদ্ত গঠন করিতে 
গর্থ | হইলে তাহা এন্থলে লিখিতে হইবে। 





অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগের জন্য ষে 
৫ম কাজ করিতে দেওয়া হইবে তাহ এস্লে 
লিখিতে হইবে। 


বে প্রণালীতে তুলনা করা হইবে 


তাহা লিখিতে হইবে । অথবা যে সক 
প্রশ্নের সাহায্য ছান্্রকে তুলনা করার 
কার্ষে সাহাষ্য কর! হইবে সেই প্রশ্নগুল্জি 
লিখিতে হইবে । 





স্ত্রগঠনের প্রণালী বর্ণনা করিতে 
হইবে অথবা সমস্ত পাঠের পুনরালোচনা; 
জন্ত প্রশ্নাবলী লিখিতে হইবে। 


কি প্রণালীতে প্রয়োগের ব্যবন্থ 


করা হইবে এবং ছান্তের কীজ তস্থা 
বধানের জন্য শিক্ষক কি করিবেন তাহ 
বর্ণনা করিতে হইবে। 





বিভিন্ন পাঠে পাচটি সোপানের কি পর্রিবর্তন হইবে তাহা পুর্বে বনি 
হইয়াছে । বিভিন্ন বিষয়ের আদর্শ পাঠটাক। সেই সকল বিষয় শিক্ষাদান 


পদ্ধতির সঙ্গে দেওয়া হইবে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


,শরনী-পাঠনার সময় ছাত্রের অমনোযোগিতার 
কারণ ও তাহার প্রতিকার 


পাঠে ছাত্রের অমনৌযোগিতার কারণগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কবা 
ধায় । যথা, 

(ক) অবস্থান-জনিত 

১। বাহিবের গোলমাল ব। চাঞ্চল্যকর দৃশ্য মনোযোগ দানে বাধা দিতে 
পারে। 

২। শ্রেণী-কামবাৰ ভাল আলো-বাঁতাস প্রবেশের স্থবন্দোবস্ত না থাকার 
দরুণ ছাত্রগণ শীঘ্ব অবসাদগ্রস্ত হইতে পারে এবং তাহাব ফলে পাঠে 
অমনোযোগী হইতে পাবে । 

৩1 আরামদীয়ক ব। কাধোপযোগিভাবে বসিবার ব্যবস্থার অভাবে বা 
দীর্ঘকাল একভাবে বসিয়া থাকার জন্য ছাত্রগণ অমনোযোগী হইতে পারে । 

৪। অস্বাস্থ্যকর স্থানে বিগ্ভালয়-গৃহ নিগ্সিত হইলে ছাত্রগণ অস্বস্তি অঙ্গওব 
করিবে ও অমনোযোগী হইবে । 

(খ) ছাত্রের দোষজনিত 

১। শিশুর স্বীভাবিক চঞ্চলতা। 

২। ছাত্রের কোন শারীরিক গীড়া বা মানসিক অশান্তি 

৩। ছাত্রের বিগ্ভালাভে আগ্রহের অভাব । 

৪ ।- কোন ছাত্রের কৌতুকজনক হাবভাব বা অঙ্গভঙ্গি । 

(গ) শিক্ষকের দোষজনিত 

১। পাঠ অতি সহজ বা অতি কঠিন হওয়া । 

২। পাঠদান কার্ধ আনন্দদায়ক ও সজীব না হওয়া । 


৩৫৬ শিক্ষা 


৩। শিক্ষাদানের যথেষ্ট কৌশল ও প্রয়োজনীয় সরঞ্ম ব্যবহার না করা । 

৪। পাঁঠের দের্ঘ্য, পাঠ্য বিষয় বা পাঠদান-পদ্ধতি ছাত্রের বয়সের বা 
বিকাশের উপযোগী না হওয়া । 

৫| এক ভাবে বা এক স্বরে দীর্ঘ বর্ণনা দেওয়া, অথবা! শিক্ষকের স্বর 
অতি কর্কশ, অতি উচ্চ বা অতি মৃদু হওয়া । 

৬। পাঠদ্ান-কার্ষে ছাত্রগণকে সহযোগিতা করিতে ন1 দেওয়া । 

৭। উপযুর্পরি কঠিন বা বেশী মানসিক শ্রমজনক পাঠ দেওয়া, দিবসের 
শেষভাগে সেইরূপ বিষয়ের পাঠ দেওয়া । 

৮। শিক্ষকের মুদ্রাদোষ এবং কৌতুহলোদ্দীপক আরুতি, প্রকৃতি ব' 
পোষাক-পরিচ্ছদ | 

৯। শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব বা আন্তরিকতার অভাব । 

১০। শ্রেণীতে স্থশাসন বজায় না থাকা । 

প্রতিকার__ 

(১) জনবহুল স্থান হইতে দুরে, স্বাস্থ্যকর স্থানে বিদ্যালয় নির্মাণ । 

(২) বিগ্যালয়-গৃহে ভাল আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা । 

(৩) ছাত্রগণকে আরামদায়ক ও কাধৌপযোগী আসনে বসিতে দেওয়া । 
আসন কিরূপ হওয়া! উচিত পুর্বে বণিত হইয়াছে । 

(৪) প্রত্যেক পাঠের পর পাচ মিনিট এবং দিবসের মধ্যভাগে আধ ঘণ্টা 
অবসর দেওয়া ও দিবসের শেষ ভাগে অল্পবয়ন্ক ছাত্রগণকে শ্রেণী-ব্যায়াম করিতে 
দেওয়া। 

(৫) শিশুকে সর্বদা কার্ষে রত রাখাই তাহার স্বাভাবিক চঞ্চলতার 
প্রতিকার | 

(৬) কোন ছাত্রের প্রকৃত অন্থস্থতার ব? মানসিক অশান্তির প্রমাণ পাইলে 
তাহাকে বিদায় দেওয়৷ উচিত। 

(৭) কোন ছাত্র কৌতুকজনক হাবভাব দেখাতে বা অঙ্গভঙ্গি করিতে 
থাকিলে ছাত্রগণের দৃষ্টি কোন্‌ দিকে আকুষ্ট হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়াই 
দোষী ছাত্রকে বাহির কর! যায়; বালকস্থলভ চপলতার জন্য উহা করিলে 


শ্রেণী-পাঠনার সময় ছাজের অমনোযোগিতার কারণ ৩৫৭ 


তাহার মুখের উপর তীক্ষ দৃষ্টি স্থাপন করিলেই সে তাহা হইতে বিরত হইবে। 
তবুও পুন: সেইরূপ করিলে তাহাকে পিছনের বেঞ্চে ব্সিতে দেওয়া যায় বা 
তথায় দাড় করাইয়! রাখা যায় । : 

(৮) কোন ছাত্রের বি্যালাভে আগ্রহ না থাকিলে তাহাকে মনোযোগী 
করা কঠিন। তাহার আগ্রহাভাবের কারণ নির্ণয় করিয়। তাহা দূর করিবার 
চেষ্টা করা যায়। পুরস্কারের লোভ ও শান্তির ভয় দেখাইয়াও তাহার আগ্রহ 
হষ্টির চেষ্টা করা! যাইতে পারে । 

(৯) পাঠ যাহাতে সর্বপ্রকারে শ্রেণীর উপযোগী হয তাহার চেষ্টা" করিতে 
হইবে । গড়পড়তা ছাত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই শ্রেণীতে পাঠ দিতে হইবে | 
উচ্চমেধা ও ক্ষীণমেধা শিশুগণকে শ্বতন্ত্ব কাজ দিতে হইবে । 

(১০) প্রয়োজন মত শিক্ষার্দীনের কৌশল ও সরঞ্জামের ব্যবহার করিলে 
ছাত্রের মনোযোগ লাভে সাহায্য হইবে । 

(১১) শিক্ষকের উচ্চারণ স্ুম্পষ্ট এবং তাহার স্বর শ্রেণীর সকল ছাত্রের 
শ্রতিগোচর হয় এমন উচ্চ হইতে হইবে । মধ্যে মধ্যে তাহার স্বর পরিবতন 
করিতে হইবে । 

(১২) পাঠদান-কার্ষে ছাত্রগণকে সহযোগিতা করিবার স্থযোগ দিতে 
হইবে, সময় সময় তাহাদ্িগকেও কোন কোন কাজ করিতে দিতে হইবে | 

(১৩) বেশী মানসিক শ্রমজনক বিষম্বগুলি দিবসেব প্রথম ভাগে শিক্ষা 
দিতে হইবে । 

(১৪) শিক্ষকের পাঠদীন-কার্ধ আনন্দদায়ক বা চিত্বাকর্ক করিবার 
সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতে হইবে । 

(১৫) শিক্ষককে যত্বের সহিত যাঁবতীয় মুদ্রাদোষ পরিহার করিতে হইবে 
এবং তাহার আকতি-প্ররূতিতে বা পোষাক-পরিচ্ছদে কৌতৃহলোদ্দীপক কিছু 
না রাখিবার প্রম্মান পাইতে হইবে। 

(১৬) শিক্ষকের কিছু ব্যক্তিত্ব থাকিতে হইবে এবং শিক্ষাদান-কার্ধে 
তাহার আস্তরিক' আগ্রহ থাকিতে হইবে । শিক্ষকের আন্তরিকতার অভাব 
হইলে পাঠ সজীব ও চিত্তাকর্ষক হইবে না । 


৩৫৮ শিক্ষা 


(১৭) যে কোন্‌ প্রকারেই হউক শ্রেণীতে সুশাসন বজায় রাখিতে হইবে। 
পাঠদান আরম্ভ করিবার পুর্বে শ্রেণীতে শৃঙ্খল! বিধান করিতে হইবে। 
পাঠদানের সময় প্রধানতঃ চক্ষুর সাহায্যে শ্রেধীতে শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে হইবে 

পাঠ চিত্তাকর্ষক করিবার ও তাহাতে ছাত্রের অনুরাগ ক্ষ্টির উপায়। 

পাঠ চিত্তাকর্ষক করিবার ও তাহাতে ছাত্রের অনুরাগ স্ু্টির প্রয়োজনীয়ত। 
সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য । পুর্বে বল! হইয়াছে যে, পাঠে ছাত্রের মনোযোগ 
লাভ করিতে না পারিলে তাহাকে কিছুই শিক্ষা দেওয়া যায় না। কিন্তু 
মনোযোগদ্ানের সহিত অঙ্থরাগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। পাঠে ছাত্রের 
অনুরাগ সৃষ্টি করিতে পারিলেই শিশু তাহার প্রতি মনোযোগ 
দিবে। স্বাভাবিক ও ইচ্ছামূলক এই উভয় প্রকার মনোযোগ দান ছাত্রের 
স্বাভাবিক বা অজিত অনুরাগ স্ষ্টির উপর নির্ভর করে । হ্ৃতরাং ফলপ্রদ 
পাঠ দিতে হইলে পাঠটি চিত্বাকর্ষক করিতে হইবে এবং তাহার 
প্রতি ছাত্রের অনুরাগ শ্ৃষ্টি করিতে হইবে। 


পাঠে ছাত্রের স্বাভাবিক অনুরাগ্ধ লাভের উপায়। 

(১) প্রফুল্লতা, সজীবতা। ও সহানুভূতির সহিত পাঠদান । 

(২) জ্ঞানদানে ও জ্ঞানলাভে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের আগ্রহ সৃষ্টি 
আগ্রহের সহিত শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ করিলে শিক্ষক ও ছাক্র উভয়ে 
বিমল আনন্দ উপভোগ করিবেন এবং পাঠের প্রতি ছাত্রের অনুরাগ জন্মিবে 
(২য় ভাগে ১ম অধ্যায়__২য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। 

(৩) পাঠ্য বিষয়ের জলন্ত, মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ বর্ণনা । (পঞ্চম অধ্যায 
দেখুন ) 

(৪) বস্তব, ছবি, আদশ প্রভৃতি নানা প্রদীপনের সাহায্যে, বিশেষতঃ রঙ্গি? 
চিত্রের সাহায্যে পাঠদান । 

(৫) পাঠে নান প্রকার বৈচিত্র্যের স্থষ্টি। 

(৬) নান1 জ্ঞানেক্্িয়ের সাহায্যে পাঠদান, গল্পের আকারে পাঠদান 
শিশু গল্প শুনিতে ভালবাসে বলিয়া গল্পের আকারে পাঠ দিলে তাহা শিশু; 
নিকট চিত্তাকর্ষক হয়। 


শ্রেণী-পাঠনার সময় ছাত্রের অমনোযোগিতার কারণ ৩৫৯ 


(৭) খেলার আকারে শিক্ষাদান। শিশু খেলা করিতে ভালবাসে 
বলিয়া খেলার ভিতর দিয়া শিক্ষা! দিলে পাঠের প্রতি তাহার অন্থরাগ 
জম্মে । 

(৮) যাহাতে ছাত্রের কৌতুহল, বিস্ময় প্রভৃতি ভাব জাগ্রত হয় এমত 
পাঠদান। 

পাঠে কৃত্রিম অনুরাগ স্ুষ্টির উপায় £__ 

(১) ছাত্রের কোন প্রকার স্বার্থের বা উপকারের সহিত সম্পর্ক স্থাপন 
রিয়া পাঠের লক্ষ্য নির্দেশ করা। যথা, গল্পের বই পড়িবার জন্য প্ডিতে 
শক্ষা করা, দাদার নিকট পুতুল'আনিতে লেখার জন্য লেখা, শিক্ষা, কারবার 
রিয়া ধনী হইবার জন্য লাভ-ক্ষতির অস্ক শিক্ষা করা ইত্যাদি । 

(২) ছাত্র যাহাতে সহযোগিতা করিতে পারে এমন ভাবে পাঠদান । 
শাঠে সহযোগিতা করিবার জন্য ছাত্রকে যত বেশী স্থযোগ দেওয়া হইবে 
তাহাতে ছাত্রের তত বেশী অনুরাগ জন্মিবে । 

(৬) যাহাতে ছাত্রের কিছু চিন্ত। করিয়৷ পাঠ অনুসরণ করিতে 
য় সেই ভাবে পাঠদান । যন্ত্রের মত শিক্ষা না করিয়। চিস্তা করিয়া শিক্ষা 
করিতে হইলে পাঠের প্রতি শিশুর অনুরাগ জন্মিবে। কেননা শিশু তাহার 
শারীরিক বা মানসিক শক্তির ব্যবহার করিতে ভালবসে। 

(৪) বিভিন্ন কল্পনাবৃত্তির ব্যবহার হয় এমন পাঠদান। পুনরুৎ্পাদিনী, 
প্রত্যক্ষকারিণী ও ত্য্িকারিণী কল্পনার সাহায্যে পাঠ দিলে তাহার প্রতি শিশুর 
অন্থরাগ জন্মে । 

(৫) প্রতিযোগিতা, স্বার্থসিদ্ধি, পিতামাতার বা শিক্ষকের অনুমোদন বা 
প্রশংসালাভ প্রভৃতি যে কোন প্রবৃত্তির সাহায্যে ছাত্রকে কোন বিষয়ে পাঠে 
কছুকাল নিয়োজিত রাখিলে তাহার প্রতি শিশুর কৃত্রিম অনুরাগ 
ক্ন্মে। যথা_গণিতের কাজ প্রথমে নীরস বোধ হইলেও কিছুকাল সেই 
কাজ করিলে তাহার প্রতি কৃত্রিম অনুরাগ জন্মে । 

(৬) জমন্তাত্ঘ আকারে পাঠদান । সমস্যা সমাধানের জন্য আগ্রহ 
হয় বলিয়! ইহাতে পাঠে ছাত্রের অনুরাগ হয়। 


৩৬০ শিক্ষা 


(৭) ছাজ জয়লাতের আনন্দ উপভোগ করিতে পারে এমন ভাবে 
পাঠদান। শিশুর পথ হইতে সমস্ত বাধা-বিস্ব অপসারণ না করিয়া শিক্ষক 
এই ভাবে পাঠ দিবেন যেন ছাত্র নিজ চেষ্টায় বাধা-বিঘ্ব অতিক্রম করিতে 
পারে; নিজ চেষ্টায় কোন কঠিন কাজ করিতে পারিলেই ছাত্র জয়লাভের 
আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে এবং পাঠে তাহার অন্গরাগ জন্মিবে। 

ইহা বল। বাহুল্য যে, পাঠে অন্রাগ স্থা্টির জন্য প্রথমে মনোযোগ দানের 
বাধাগুলিও দূর করিতে হইবে । পুর্বে এই বিষয়ের আলোচন। হইয়াছে । 


ছাত্রের ব্যক্তিত্বের বিকাশ 
(10661971061) 0: 002 500061105 11701100091105) 

বর্তমান শিক্ষাদান-পদ্ধতির বিরুদ্ধে একট] প্রধান অভিযোগ এই যে, ইহাঁতে 
ছাত্রের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় না। তাহাদিগকে অতিরিক্ত শিক্ষা দেওয়া 
হয়, একই ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয ও পরিচালন] করা হয়। তাহারা শিক্ষকের 
বর্ণন। শুনিয়া বা পাঠ্য পুস্তক মুখস্থ করিয়া পরীক্ষার সময় তাহা! বমন করে। 
তাহারা ম্বাধীনভাবে চিস্তা করিয়া শিক্ষা কাঁরতে এবং নিজের ভাবে 
নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে না। ইহার ফলে তাহাদের 
ব্যক্তিগত্ত বিশেষত্বগুলি লোপ পায় তাহারা একই ছাীচে গডা পুতুলের 
আকার ধারণ করে । সেইজন্য 7. £১0975 তাহাদিগকে বিদ্যালয়িক শিশু 
(105610001017911560 01)110161)) নাম দিয়াছেন । 

এই গুরুতর দোষের প্রতিকারের জন্য নিয্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন 
করা যায় ৫ 

(১) শিক্ষাদান-কার্ধের পরিমাণ ত্রাস করিয়া ছাত্রগণকে যত বেশী সম্ভব 
স্বচেষ্টাম়্ শিক্ষা করিতে দিতে হইবে। প্রত্যেক বিষয়ের নিদিষ্ট পুস্তকের 
কিছু অংশ দলগত ভাবে শিক্ষা দিয়! অবশিষ্ট অংশ ব্যক্তিগত ভাবে স্বচেষ্টায় 
শিক্ষা করিতে দেওয়! যায়। শ্রেণী-পাঠনার অন্ুপুরক ভাবে পরিদশিত পাঠ 
(90067515290. 15850925), ডণ্টন প্ল্যান, কার্ষসমন্যা-পদ্ধতি (০15০৫ 
7/7661)0৫), যৌথ প্রণালীতে (0০9-076190%5 76070) শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করা যায়। 


শ্রেণী-পাঠনাব সময় ছাজ্রেব অমনোযোগিতার কারণ ৩৬১ 


(২) পাঠদানের সময় ছাত্রগণকে নিক্ষিয় শ্রোতা সাজিতে না দিয়া শিক্ষা 
কার্ষে যত বেশী স্ব সহযোগিতা করিতে দিতে হইবে । প্রত্যেক বিষয় 
শিক্ষার জন্য ছান্্রগণই প্রথম চেষ্টা করিবে, তাহারা স্বেষ্টায় উপলব্ধি বা আয়ত্ত 
করিতে না পারিলে শিক্ষক তাহাদিগকে প্রয়োজন মত সাহায্য করিবেন 
মাত্র । যে সকল শিষয় ছাত্রের জ্ঞাত থাকাব সম্ভাবনা, শিক্ষক তাহা নিজে না 
বলিয়। প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রগণের নিকট হইতে আদায়ের চেষ্টা করিবেন । 
পুনরালোচনা, সারাংশ পঠন প্রভৃতি কাজ প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্সরগণের দ্বারাই 
করাইতে হইবে । সকল সময়ে কোন না কোন আকারে ছাত্রগণের দ্বারা 
নৃতন জ্ঞানের প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে | 

(৩) ছাজ্রগণ যাহাতে শিক্ষকের বাঁ পুস্তকের বর্ণনা অন্ধভাবে গ্রহণ ও 
তাহার প্রতিধ্বনি না করিয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া শিক্ষা করে এবং 
নিজের ভাবে ও নিজের ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে তাহার দিকে দুষ্ট 
রাখিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। একই আদর্শ দেখিয়া যেমন শ্রেণীর বিভিন্ন 
অংশে অবস্থিত ছাত্রগণকে তাঁভার ভিন্ন ভিন্ন চিত্র আঁকিতে হয়, সেইরূপ একই 
বর্ণনা শুনিয়া বা পড়িয়া সকল ছাত্র একই ভাবে তাহা! গ্রহণ করিতে বা প্রকাশ 
করিতে পারে না। যদি তাহ। করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাহারা 
স্বাধীনভাবে চিন্তা না কবিয়া শিক্ষা করিয়াছে । তাহা দ্রেখাইয়া দিয়া 
তাহাদিগকে লজ্জা দ্রিতে হইবে। পবীক্ষার সময়ে নিজের ভাবে ও নিজের 
ভাষায় উত্তর না করিলে তাহ] অগ্রাহ্থ কৰা যায বা তাহার মূল্য হ্থাস করা যায়। 

(৪) যে সকল বিষয় সমালোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া যায় সেই 
বিষয়গুলি সমালোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষাদানেরব্যবস্থা করিতে হইবে । কেনন! 
কোন বিষয়ের সমালোচনা করিতে হইলে ছাত্রকে বাধ্য হইয়া স্বাধীনভাবে 
চিন্তা করিতে হইবে । 

(৫) কেবল এক একটা পাঠ্যপুস্তক পড়িয়া এক এক বিষয় শিক্ষা না 
করিয়। ছাক্রগণ যাহাতে পুস্তকাগারে গিয়। নানা পুস্তক পড়িয়া এক এক বিষয় 
শিক্ষা করে তাহার স্থযোগ ও উত্সাহ দিতে হইবে। নানা পুস্তকে একই 
বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পড়িয়া শিক্ষা করিলে তাহারা একই বিষয়কে 


৩৬২ শিক্ষা 


নানাদিক হইতে দেখিতে শিখিবে এবং স্বাধীনভাবে চিস্তা করিতে অভ্যস্ত 
হইবে। 

(৬) বিভিন্ন ছাত্রের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব পর্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে 
তাহাদের নিজ্জ নিজ প্রকৃতির সহিত মিল রাখিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করিতে 
দেওয়া হইলে তাহাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিবে | ১১1১২ বৎসর ও 
১৪১৫ বৎসর বয্নসের মধ্যে ছাত্রগণের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচয় 
পাওয়া যায়। এই সময়ে তাহ নি্ধ্ণরণ করিয়া তাহার বিকাশের সযোগ 
দিতে হইবে। 

(৭) ছাত্রগণকে তর্কসভায় যোগদানের স্থযোগ এবং উৎসাহ দেওয়া 
হইলে তাহার্দিগকে বাধ্য হইয়া স্বাধীনভাবে চিস্তা করিতে হইবে এবং 
তাহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশের বিশেষ সাহাধ্য হইবে । এই উদ্দেশ্টে প্রত্যেক 
বিষ্যালয়ে তর্কসভা (1)92018 9০9০160) স্থাপন করা৷ প্রয়োজন । 

মোটের উপর ছাত্রগণকে যতদুর সম্ভব স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে ও কাজ 
করিতে শিক্ষা দেওয়া হইলেই তাহাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইবে । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
উত্তম শিক্ষাদানের লক্ষণ 


(00581:50660560৪ 0£ (30০0৫. '59010176) 


১। পাঠের লক্ষ্য ও তাহা সাধনের উপায়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে 
তাহা পরিক্ষার ভাবে হৃদয়ঙ্গম কর! এবং পাঠের লক্ষ্য সর্বদা সামনে রাখিয়া ও 
অবাস্তর বিষয় পরিহার করিয়া পাঠদান । 

২। শিশু যাহাতে ভাল শিক্ষালাভ করে সেই ভাবে পাঠদান। স্থতরাং 
তাহার স্বাভাবিক শিক্ষা-প্রণালীর উপর ভিত্তি করিয়া তাহাকে শ্শিক্ষা দিতে 
হইবে। শিক্ষকের শিক্ষাদানের ফলে শিশু শিক্ষালাভ ন! কাক্জিলে 
শিক্ষাদান-কার্য নিক্ষল হইয়াছে মনে করিতে হইবে । 


উত্তম শিক্ষাদানের লক্ষণ ৩৬৩ 


৩। পাঠের বিষয়, পরিমাণ, পর্যায়, দৈধ্য ও পাঠদ্দান-পদ্ধতি শ্রেণীর বা 
ছাত্রদের উপযোগী হয় সেইরূপ পাঠদান । 
৪। প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করিয়া এবং 


গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া! তাহাদের উপর জোর দিয়া 
পাঠদান । 


৫| পাঠ আনন্দদায়ক ও চিত্তাকর্ষক হওয়া । 

৬1 শরণী-পাঠনীর সময় ছাত্রগণের প্রতি যত বেশী সম্ভব ব্যক্তিগত 
মনোযোগ দান। 

৭। ছাত্রগণকে যেন্‌ চিন্তা করিতে হয় সেইরূপ ভাবে পাঠদান । কেবল নানা 
তথ্য সরবরাহ করিয়া! তাহাদের মন্তিফ ভারাক্রান্ত করিলে ভাল পাঠ হয় না, 

৮। পাঠে কিছু বৈচিত্র্য থাক] 

৯। পাঠ্য বিষয় ছাত্রের মনে গাঁথিয়। দেওয়ার জন্য পুনরাবৃত্তি ও 
পুনরালোচনা করা হয়। 

১০। ছাত্র স্বচেষ্টায় যাহাতে শিক্ষালাভের স্বযোগ ও উত্সাহ পাঁয় এব্‌ং 
পাঠ্য বিষয়ে তাহার অন্থরাগ ক্থষ্টি হয় সেইরূপ ভাবে পাঠদান । 

১১। পাঠদান কাধে ছাত্রগণকে সহযোগিত। করিতে দেওয়া । যে কাজ 
ছাত্রগণ করিতে পারে শিক্ষকের তাহা না করা । 

১২। প্রফুল্লতা, সজীবতা, আন্তরিকতা৷ ও আত্মবিশ্বাসের সহিত পাঠদান । 

১৩। ছাত্রের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতির সহিত পাঠদান । ইহার জন্য 
নিজের বাল্যাবুস্থার কথা ম্মরণ করিয়! নিজেকে কল্পনার সাহায্যে ছাত্রদের স্থানে 
স্থাপন করিতে হইবে এবং তাহাদের মনোভাব বুঝিবার চেষ্ট। করিতে হইবে । 
১৪ । ছাত্রের সঙ্গে কাজ করা, ছাত্রের জন্য কাজ না করা। 
ছাত্রকে চিন্তা করিতে, কঠিন বিষয় বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে দিতে হইবে । 
তাহার পথের সমস্ত বাধা দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। 

১৫ যাহাতে ছাত্রের ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় সেইরূপ শিক্ষাদান তাহাকে 
নিজের ভাবে চিন্তা করিতে ও কাজ করিতে এবং নিজের ভাবে ও ভাষাক্ 
তাহার মনের ভাব প্রকীশ করিতে উত্সাহ দিতে হইবে। 


৩৬৪ শিক্ষা 


পাঠদানে কতিপয় সাধারণ দোষ 


(১০206 ০0101001019 0163 11) 668.01)1108) 


১। পাঠের পুর্বকল্পিত কার্ধ-পদ্ধতির অভাব। পাঠের লক্ষ্য নিদিষ্ট 
না করিয়া বা গন্তব্যস্থলে পৌছিবার জন্য প্ররুষ্ট পথ ঠিক ন। করিয়া পাঠদান | 

২। এক পাঠে অতিবেশী বিষয় শিক্ষাদানের চেষ্টা করা । 

৩। অতি দীর্ঘ বা অনাবশ্যক ভূমিকা দানে সময় নষ্ট করা। 

৪। বিষয়ের যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন ন! করিয়া কেবল পাঠ্য পুস্তকের বর্ণনার 
আবৃত্তি করা। 
€। প্রয়োজনীয় অংশগুৈর উপর অধিকতর জোর না দিয়া সমস্ত বিষয় 
একই ভাবে বর্ণনা করা। 

৬। একটানা দীর্ঘ বর্ণন। দান বা কেবল বর্ণনার সাহায্যে পাঠদান । 

৭। যে সকল বিষয় ছাত্রের ইন্ড্রিয়ের সাহায্যে বা কাজের ভিতর দি; 
শিক্ষা করা উচিত, তাহাদের মৌখিক বর্ণন। দেওয়া! । 

৮। অনাবশ্যক বা অবান্তর বিষয়ের অবতারণা । 

৯। দৌষযুক্ত (06£5০0৮6) প্রশ্ন করা বা লক্ষাহীন প্রশ্ন করিয়া সময়* 
নষ্ট করা । 

১০। পাঠ্য বিষয় ছাত্রের মনে গাথিয়া! দেওয়ার জন্য উপযুক্ত উপায় 
অবলম্বন না করা 

১১। অত্যন্ত দ্রুত পাঠ দেওয়া । 

১২। ছাত্রকে পাঠদান কাধে অংশ গ্রহণ করিতে না দিয়া শিক্ষকের 
সমস্ত কাজ করা। 

১৩। সমস্ত শ্রেণীর উপর দৃষ্টি না রাখিয়া অল্প কয়েকজন ছাত্রের মধ্যে 
মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখিয়া! পাঠ দেওয়া । 

১৪। প্রতিধ্বনিমুজক পাঠ দেওয়াঁ। শিক্ষক একটা কিছু বলিয়া 
বা বর্ণনা দরিয়া ছাত্রকে তাহা অক্ষরশঃ পুনরাবৃত্তি করিতে বলা বা উত্সাহ 
দেওয়া । 


উত্তর শিক্ষাদানের লক্ষণ ৩৬৫ 


১৫। অসন্ধজ্ধ পাঠ। পরম্পর সম্পর্কশূন্য অনেক বিষয় ছাত্রের সামনে 
পন করা। 


১৬। যঞ্ক্পের মত পাঠ দেওয়া । পাঠ আনন্দদায়ক ও প্রেরণাদায়ক 
হওয়া । 

১৭। পাঠ্য বিষয় শ্রেণীর উপযোগী ন| হওয়া । শ্রেণীর পক্ষে অতি সহজ 
কঠিন হওয়া । 

১৮। পাঠদান-পদ্ধত্তি বিষয়ে ব! শ্রেণীর উপযোগী না হওয়া । 


শিক্ষা! সম্বন্ধে কতিপয় সারগর্ড নীতিবাক্য 


(50106 70058610702] 119.%1005) 


১। অল্পবয়স্ক শিশুগণকে প্রধানত: ইন্দজিয়ের সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে 
75801) 006 ০101101017 177911)]5 0010051 00610 5220555 )। 

২। প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে বস্তৃসম্পর্কশূন্ত জ্ঞানে যাইতে হইবে (0070666 
) 21050:800 )। 

৩। শিশুর জ্ঞাত বিষয়ের সাহায্যে তাহাকে অজ্ঞাত বিষয় শিক্ষা দ্রিতে 
ইবে (71010 1070৬7) 00 0101000৮510) | 

৪| সরল বিষয় হইতে জঠিল বিষয়ে যাইতে হইবে ( ছা] 5109016 0০ 
01016 )। 

৫ | বিষয়ের অনির্দিষ্ট জ্ঞান হইতে সঠিক জ্ঞানে যাইতে হইবে ( ঢা০০০ 
80616110166 00 0:6110105) | 

৬। সম্পূর্ণ জ্ঞান হইতে অংশের জ্ঞানে যাইতে হইবে ( ঘ্র000 1019 
00819 )। এখানে সম্পূর্ণ বলিতে ছাত্র যে সম্পূর্ণ বিষয়টি জানে তাহাই 
ঝায়। 

ণ|' অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান হইতে যুক্তিযুক্ত স্থানে যাইতে হইবে (দ্ুঃ০23 
210019171015]0 00 18010109115) ) | 

৮। মনোবিজ্ঞান-সম্মত ক্রম বা পদ্ধতি হইতে যুক্রিযুক্ত ক্রম বা পদ্ধতিতে 
হইতে হইবে ছো০০ 05%০180198181 £0 10£1091)। 


৩৬৬ শিক্ষা 


৯। উদাহরণ হইতে স্বত্রে যাইতে হইবে এবং পুনঃ ত্র হইতে উদীহবাঞ 
আসিতে হইবে (ঢা:০]0 55910101659 €০0 1016 2100. 2£917) 00000 1015 6০ 
৪2821715) ৷ আবোহী ও অববোহী প্রণালীতে এই কথাই বলা হইয়াছে । 

১০ বিশ্লেষণ হইতে সংশ্জেষণে যাইতে হইবে ( 010) 2091500 €০ 
9511007০010) | 

১১। প্ররুতি অন্ুসবণ কব (০110৬ 172001:6)| প্রকৃতি যে নিয়মে 
কাঁজ কবে সেই নিয়মে শিশুকে শিক্ষা দেওয়াব জন্য মনীষী রুশো উপদেশ 


দিয়াছেন । 
১২। পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে পাঠগ্রহণ কবিতে হইবে (015801)105 10051 


776 2000101021)16ণ0 ৮5 16891001176) | 

১৩। আনন্দদায়ক এবং প্রেবণাদায়ক ভাবে শিক্ষা দিতে হইবে 
(758০1105 10050 2 10051650106 ৪00. 17050111108) । 

১৪। ছাত্রকে নিজ চেষ্টায় শিক্ষা কবিতে *উৎসাহ দিতে হইবে 
(৭0৭6065 51705]0 76 0০০0018506০ 16810 5 56182160165) | 

১৫। ছাত্রের ব্যক্তিত্বের সম্মান কবিতে হইবে (00151009115 ০: 
056 0171]197 179050 0০ 15302০620) | 

১৬। বই পড়া বা পাঠ শ্রবণ হইতে অভিজ্ঞতাব সাহায্যে বেশী শিক্ষা 
হয় (ঢ06116175 15 2 ৮০০০: 058০06] 6081) দি 01 0০9০9153 01 
0181 19005001015) | 

১৭। ছাত্রের সহযোগিতায় শিক্ষা দিতে হইবে (],555019 10050 06 
8162 10 ০0-006186100 7100 0105 ০1435) 

১৮। মানবজাতির শিক্ষা লাভের ইতিহাসেব সহিত মিল রাখিয়া 
শিশুকে শিক্ষা দিতে হইবে (5:00580107) ০ 075 ০1114 0005? ৪.০০010 
ডা) 016 6৫00801010, 06 10810১ 20215106160 1015001108115)। 

যথা,_মান্ষ যেমন প্রথমে ইন্্রিয়ের সাহায্যে শিক্ষা করিত, প্ররুতির 
প্রভাবের প্রতিক্রিয়া করিয়! শিক্ষা করিত, কাজের ভিতর দিয়! শিক্ষা করিত, 
শিশ্তকেও সেই সেই উপায়ে ও ক্রমে শিক্ষা দিতে হইবে। 


উত্তম শিক্ষাদদীনেব লক্ষণ ৩৬৭ 


১৯। শিশুকে কাজ করিয়াই শিক্ষালাভ কবিতে দাও ([.৪ 0৫ 
১7101] 162) 55 00106 )। 

২০। শিশুকে শিক্ষা দেওয়া অর্থ শিশুর বিকাশ সাধন করা (এ্০ 
৬৫:4০৪6 ৪ 00711 15 60 06৬19 17170) | 


18169291068 : 


[.. 1, [২29170020070006 01010010165 06 00058001075 00805, ডা রত, 

2, ড610০0--161100100165 2100. 17/60)905 01169011108 01080, 111, 

2, 0. 190000/-700106 010010155 জা) ০:৯০০০০ ০1058011706 200 01285 
11210281710, 01085 17৬. 

4, 06101521 তি, ০০016-7100015 160700 200 11500010069 06 11680)1106, 
508105.]৬--য011, 

5. $516100106  1)2,৬15-7106 11916 800 1160:9৫ 01 1100910 19901717706 
51000. ৬171, 

6, 1১, [)810511৩---162010116, 010805. 11--1%, সা], 

7, 1১, ৬/167--1076 100190115%006725500106, 0178, ৬111 800 5, 

8. 17,1২2৮07090৮-8199510009041100, ০7740, ৬111, 


সমাপ্ত 


